


বিশ্ধগারতা পননিবম 


শ্বাঝনা- আশ্খিল ১৬৫২০ 


চিত্রকুট 


ব্বীজ্দনাথ ঠাকুর 


একটুখানি জায়গা ছিল রামাঘরের পাতে, 

সইখানে “নার খেলা হত শুকুনোপারা ঘাস | 
একটা ভিলা ভাইল়র গাদা মস্ত টিবির মতো 
পাড় কয়লা দিয়ে দিয়ে সাজিয়েছিলেম কত । 


পেউ জাদোে শা, সইটে আমার পাহাড মিছিমিছি-_ 


তারই তলায় প্র তেছিলেম একটি তেতুলবিচি | 
জশ্মদিশির পবা টা য় বের ছেলুল, 

সেদিন দিল শআানার গাছে প্রথম পাতা মলে । 
চারদিকে তার পাচিল দিলেম কিহরাসিনের টিতন 
সকল বিকাল জল দিতয়ভি দিনের পরে দিন । 
জলখাবারের অংশ আমার এনে দিতেন তারে 
কিন্তু, হাভার অনেকখানিই লুলিকয় খেত সাক । 


হুল যা বালি থাকত দিম, জানত নম কেউ সে তে 


পিপিছ়ে খেত কিছুটা তার, গাছ কিছু বা খেভ। 
চিকন পাতীয় ছেয়ে গেল, জডটরন দিল সে পেতেন 
মাথায় আমার সমাঁন হল ছুই বছর না যেতে । 
একটিমাত্র গাছ ০। আমার, একট্ুকু সেই কোণ--- 
চিত্রকটের পাহাড়তলায় সেই হল মোর বন। 


1--- 


পোৌশ, ১৪৩৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতুর্থ বষ 


কেউ জানে না, সেখায় থাকেন আষ্টাবক্র মুনি 
মাটির 'পবে দাড়ি গড়ার, কথা কন না উনি। 
রাতে শ্ুয় পিদ্ভানাতে শুনতত এপাহতম কানে 
রাক্ষসল। পেঁগার নতহ। চেচাত সেইখাতন।। 


নয় পারের জন্মদিনে তার হলে শেন খেলা 

দাঁচলে দিলুম ফুলেপ মালা “সদিন সকালবেলা । 
লাপা গেলেন মন্সিগর্জে পানাথঘাটেল থাকে ও 
কলকাভাতে আমায় দিচলিন পিসির ছি লিখে । 
রানে বখন শ্মত বিচ্ছানার পড়ে আনার মনে 

সেই ভিভুলের গাছটি আমার আক্কাকুডেগ কেনে । 
আর সেখানে নেই অপোবন, পয শ। উবপূনা; 


অনেক দূরে চলে গেছেন আঙ্গাব তু আনি । 


বশিষ্ঠ মন্তামুনি 


লবীল্দনাথ ঠাকুর 


রান্নাঘরের পাশে একটুকু জমি 

সেথা খেলা করিভাম আমি আর অমি । 

ছাই জনেছিল ঠিক পাহাড়ের মতো, 

পোড়া কয়লায় তারে সাজিয়েছি কত । 

পুণতেছি ততুলবিচি ভারি একবারে 
সেটা গাছ হয় কিনা তাই দেখিবারে | 


প্রথম সংখ্যা ] 


1 ১৩৩৬) 


বশিষ্ঠ মহামুনি ঙ 


রোজ রোজ জল দি সকালে বিকেলে ১ 
ছুধ কিছু বাকি রাখি, তাও দিই ঢেলে । 
একদিন ভোরে দেখি ছুটি কচিপাতা 
মাটির ভিতর থেকে ভুলিয়াছে মাথা | 
দিনে দিনে দুচারিটি ডাল দিল “পহে ২ 
মামার সমান হল তই বদরোছে । 


একটি সে গাছ সেউ আমাদের বন, 

আমরা দু ভাই সেথা রাম লক্ষণ | 

বশিদ মতামনি ভারে বাসা আছে, 

ভয়ে তার দাড়ি লোটে, জটা লাগে গাছে । 
সেথায় হরিণগুলো মেনেছিল পোষ, 

লাই করিত এসে যত বাস । 


ন বছর হল যবে আমার বয়েস, 

হঠাং বনের খেলা হয়ে গেল শুশষ । 
বাব! গেল কাল্নায় বাণাঘাউ থেকে 
আমারে কলিকাতায় মাল কাত 
বান্ডিরে বালিশের 'পরে মাথ! হ 


শিখে । 


তে 


২ 


য়ে 


তিঠলে গড়ের কথা রোজ ভাবি শুয়ে! 


আর সেই ভপোবন মাহ সেইখানে 


বশিচ মুনি আজ কাহায় কে গান 


এই দুইটি ক? **' সহজ্পাত বনার সমলাময়িক । পুরপকাশিন স্বর কাবিচার মতো (সহজগাত সিশীয় ভাগ, এবং 
বঙ্থতারতী পজিকার ১৩৫১ আব্ণ-আখিন। নথ? প্র) এ ক্ষ নত কাকি এক ি্যকে বিভিন। চলি জপ দিয়াছেন । 
ববীন্্রভবনে রক্ষিত সহদ্গপাঞের পাঠুলিপি হইছে শকানাত সামগ্ত কড় ক সঙগানিত। 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত 


নে 


র 
বর 


কত 


শ 


সপ এপপপটি ও কলকাতা। মঙ্গলবার, ২*শে নবেম্বর । [১৮৯৪] 


কাল তোর চিঠিতে যে কথাটা উত্থাপন করেছিলুম তারই অন্ুবৃত্তিষ্বূপে মনে হচ্চে, যে, দিনে 
এবং রাত্রে যেমন কাজ এবং বিরামকে ভাগ করে নিয়েছে, সাভিত্যে গঞ্ঠে এবং পদে[ও সেই রকম মানুষের 
এ ছুটি অংশকে ভাগ করেছে। গৰা পনিষ্কার কাজের এবং পদা স্রুহৎ বিশ্রামের । সেই জন্তে পদো 
আবশ্তক কথার কোন আবশ্যক নেই । পঞ্চে আমাদের ছন্যে যে জগৎ হজম করে সে জগতৈর কানে 
আমাদের দৈনিক সংসার অত্যন্ত লুপুপ্রায় দেখায় । তাই যদি না দেখাত, তাহলে নিতাসৌন্দমযোর 
জগৎ, ভাবজগত, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত ন।। মানুষের জীবনে এই ছুটে! জিনিষই যখন সতা, 
এবং দুটো সতা যখন দিন এবং রাত্রির নায় একসঙ্গে দেখবার উপায় নেই তখন গঞ্ধ পদ্য ছুইয়েরই আবশ্যক 
আছে। সেইজন্যে ছন্ে বন্ধে ভাষায় পদা প্রাতাহিক সংসাধের সমস্ত সংস্ব দূর করে দিয়েছে-_ আবশ্তকের 
স্থানে সৌন্দয্যের অবতারণা করেছে__ আমাদের আবশাক ক্ষেত্রের সপপূণ বাইরেও থে একটি অনস্ত আনন্দ- 
সমুদ্র অকুলের দিকে প্রসারিত রয়েছে সেই বান্ঠীটা নান। ভাবে এবং নান। ভঙ্গীতে দেবার চেষ্ঠা করেছে । 
এই গদা পদার ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্তকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল ঠা১- মুখুঘোর সঙ্গে আমার আলোচনা 
চলছিল। তার মতে ভবিষ্যতে গদা এতদূর পথান্ত সুন্দর হয়ে উঠবে থে পদ্াযর বিশেষ প্রয়োজনীরত। দুর 
হয়ে যাবে । কথাটা যদি বিশুদ্ধ তর্কের হত তাহলে অনেকটা সহজ হত, কিন্তু এর মধ ভাবের কথ। বল 
পরিমাণে আছে বলে মুখে মুখে বোঝান বড শক্ত হর। আমি সংক্ষেপে কেবল বন্ধুম__ সমতল পৃথিবা 
সাধারণ সমস্ত কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী একথ। কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু অভিনয় করতে 
গেলে একট স্বতন্ত্র ষ্টেগের আবশ্যক করে-_ দর্শকদের মাঝথানে নেবে এসে গরভিনয় করলে তাদের মনে সেই 
বিভ্রমট। উৎপন্ন হয না। অভিনয়ের বিষয়টাকে চতুদ্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে 
দিয়ে আলোক এবং দৃশ্যপট এবং সঙ্গীতের দ্বারা বেশ জাজলামান করে সম্মুখে ধর] চাই তবে সেটা সমগ্রভাবে 
এবং স্বতন্ত্ভাবে কল্পনাপটে মুদ্রিত হয়ে যায়। কবিতার ভাষা ও ছন্দ* সেই ষ্টেজ এবং সঙ্গীতের মত__ 
বিষয়টি সেই সমস্ত গন্দর ঝেষ্টনের দ্বার। বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই আমাদের মনে এমন সম গ্রভাবে এবং প্রবলভাবে 
আঘাত করতে পারে-_- চারিদিকের দরিদ্র সংসার থেকে সৌন্দর্্যলোকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে ঘেতে 
পাবে__ প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা বুঝতে পারি যে এখন আমর! আমাদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নেই-_ এক মুহূর্তেই 
প্রস্তুত হয়ে নিতে পারি। কিন্তু এ সমস্ত কথ! ঠিকটি বোঝান শন্ত__ ঠা-_ বাবু বে,. ক আমার কথা 
মানলেন না । ভাবে বোধ হল তীর বিশ্বাস, আল্লার গদ্যে আমার পদোর চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে 
প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তীর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিককার লেখা কতকগুলি কবিতার 
বই চেয়েছেন_- বোধ হয় কোন প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন ণে আমার পদাই গদ্য এবং গদাই পদা। 


১ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় । পরেও উল্লিখিত। 


প্রথম সংখা! ] ছিন্নপত্র ৫ 


কলকাত!। ১১শে নবেম্বর [ ১৮৯৪ | 
অ২-_ ও বাড়িতে তাদেব একতলার ঘরে বসে এস্রাজে ভৈরবী আলাপ করচে আমি আগার 
তেতলার কোণের ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্চি। তোর চিঠিতেও তুই মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের কথ। 
লিখেছিস। আজকাল সকালে দেখতে দেখতে বেলা দশটা এগারোটা দুপুর হয়ে যায়__ দিনটা যতই উত্তপ্ত 
হয়ে উঠতে থাকে মনটাও ততই একরকম উদীসীন হয়ে আসে, তার উপর কানে যখন বারম্বার ভৈরবীর 
অত্যন্ত করুণ মিনতির খোচ লাগতে থাকে তখন আকাশের মধো বৌদ্রের মধ্যে একুটা প্রকাণ্ড বৈরাগ্য 
ব্যাপ্পু হয়ে যায়। কর্মরিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার থে চিরস্থায়ী সুগভীর 
দুঃখটি_- ভৈরবী বাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে 
সম্পর্কের ,মধ্যে যে একটি নিত্য শোক নিত্য ভয় নিত্য মিনতির ভাব আছে, আখাদের জদয় উদ্ঘাটন করে 
ভৈরবী" সে কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দের । 
সত্যিই ত আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়_- কিন্তু প্রকৃতি কি এক অদ্ভুত মন্ত্বলে সেই কথাটিই আমাদের সর্ববদ। 
লিয়ে বেখেছে সেইজন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পাত্বি__ ভরবীতে সেই চিরসতা 
সেই মৃত্যুবেদনা গ্রকাশ হছ্ষে পড়েন আমাদের এই কথ বলে দেয়, যে, আমবা ঘা কিছু জানি তার কিছুই 
খাকবে না, এব ঘ| চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানিনে । 


শিলাইদহ | শনিবার, ২৫শে নবেশ্বর। [১৮৯৯] 

গেল এথাত্রায় বেচে গেল। পরত প্রায় সমস্ত রাত আমার ঘুম হয় নি। আমার বোটের 

শিছনেই তার নৌকো ছিল-- মাঝে মাঝে তার কাতর শব্ধ শুনতে পাচ্ছিলুম আর তার আসন্্ মৃত্যুর কথ! 
ভেবে মনটা উদ্দিগ্ন হয়ে উঠছিল । তখন শিস্তন্ধ রাত্রি, আমার ঘর সমস্ত অন্ধকার-- বিছ্বানার মধ্যে পড়ে 
পড়ে মান্টুষের জীবনমৃত্াটাকে ভীষণ একটা বহস্তে আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল__ আমাদের চতুদ্দিকে একটি 
নিস্তব্ধ নির্বাক অনন্তকাল দাড়িয়ে রয়েছে, এক এক সময় তাকে বড় নিষ্টর বলে মনে হয়! তার তুলনায় 
আমাদের প্রাণটুকু আমাদের বৃহত্তম স্থথছুঃখ, আমাদের মহত্তম আশা আকাঙ্ষা কত তুচ্ছ__ আমি আজ মরি 
আর কাল মরি সে তার কাছে কিছুই নয়, আমি একলা মরি আর লক্ষ প্রাণী বন্ায় ভেসে যাক সেও 
তার কাছে কিছুই নয়-- স্ধ্য একদিন তার সমস্ত সৌরজগতস্দ্ধ নিবে গিয়ে বরফে জমে গিয়ে একেবারে 
মরে বাবে সেও তার কাছে কিছু নয়- এমন কত জগৎ আপন লক্ষকোটি বদরের জীব-জনন-লীলা 
* সগ্ধরণ করে আজ নির্ববাপিত মৃত অবস্থায় আকাশে ঘুরে বেডাচ্চে__ পৃথিবীর স্তরে স্তঝে কত লুপ্ত জীববংশের 
কঙ্কাল পড়ে আছে আজ তাদের একটি বংশধরও বর্তমান নেই__ তাঙ্ছ আমি বিছানার ভিতর পড়ে পড়ে 
ভাবছিলুম এই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে এই মুমুযু মানুষটার হয়ে কার কাছে বলব, আহী, বেচারা বড় কষ্ট 
পাচ্চে_ “জুটি অক্ষম মানুষরা ছাড়া তার জীবনের মূল্য কে বোঝে__ তার বেদনা কার কাছে সত্য-_ 
মৃত্যু যখন প্রত্যেক জীবের পক্ষে অনিবাধ্য অবশ্যসম্তব ঘটনা তখন এমন অসহ্‌ কষ্ট পাবার কি আবশ্বাক 
ছিল। আমাদের যেগুলে! নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্খগত স্থথছুংখ বাসনা এক জায়গায় কোথাও তার একটা 
অনস্ত অবলম্বন আছে একটা চিরস্তন সমবেদনার আধার আছে এ কথা মনে না করলে সমস্তই এমন একটা 





২ ভ্রাতুশ্পুত্ী অভিজ্ঞা দেবী । 


্ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


নিষ্টুর প্রহসন বলে মনে হয়! মার কাছে তার ছেলের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃসহ দুঃখের আকর, কিন্তু অনন্তের 
কাছে তার যদি কোন অর্থই না থাকে তবে এ মামা কেন! . আমার কাছে আমার ভালবাস! কতই 
নিরতিশয়-- কিন্তু অনন্তের মধ্যে তার যদি কোন স্থান না থাকে তবে ত সে স্বপ্ন মাত্র। আমরা দেশের জন্ে 
প্রাণপণ করচি, মানুষের উন্নতির জন্যে প্রাণ দিচ্চি, কিন্তু দেশ আমাদেরই কাছে দেশ অর্থাৎ সমস্ত জগতের 
চেয়ে বড়-_ মানুষ আমাদেরই কাছে মান্য অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত জীবের চেয়ে বেশি আমাদের বাইরে থেকে 
দেখতে গেলে এই ভাবগুলো এবং তার সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রাণপণ চেষ্টা গুলে! নিতান্তই উপহাসের বিষয়। 
গোর আসন্ন মৃত্ুটা আমার কাছে অত্যান্ত গম্ভীর অতাস্ত গুরুতর বলে মনে হচ্ছিল-_ কিন্তু সে কেবলমাত্র 
আমি মালষ বলে, আমি তার পরিচিত এবং নিকটবর্তী বলে-_ ওর ভিতরে কি সত্যকার কোন গান্তীধ্য এবং 
গৌরব আছে ? এই ত প্রিপড়ে মরচে মশা মরচে তাকে আমরা এত তুচ্ছ মনে করি কেন? একটা পাত 
শুকিয়ে পড়ে গেলে একটা প্রদীপ বাতাসে নিবে গেলে সেই বা শোকের কারণ কেন না হয়! সেও ত 
কম পরিবর্ধন নয়! অন্ধের কাছে, একটা সৌরজগৎ নিবে যাওয়। পাতা! ঝবে যাওয়া! মানুষ মবে যাওয়া 
সব সমান__ অতএব আমাদের শোক এবং স্খছুঃখ সব আমাদেরই । আনার এক এক সময় মনে হয় 
জগহটা দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভমি। একজন আমাদের মধ থেকে নিভা বীচবার চেষ্টা করচে আর 
একজন তাকে নিত্য বধ করবার উদ্যম করটে_- তা ঘদি নাত তা হলে মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিতান্ত 
থাভাবিক মনে হত, কিছুমা্। শোচনীয় বোধ হত না এক সময় এক রকম ছিলুম আগ এক সমর আর 
এক রকম হয়ে গেলুম এটার সঙ্গে কোনরকম দ্ুঃখশোক বিস্ময় জড়িত থাকত ন।। কিন্ধ আমার্দের প্রকুতিণ 
ভিতর থেকে বল্চে বেঁচে থাকব-- বল্চে মৃতু আমার বিবোধী পক্ষ- তাকে আয় করতেই হবেন অথচ 
কোনকালে কেউ হাকে জয় করতে পারেনি কিন্ত তাও চেষ্ঠার ক্রটি নেই | সেইজন্যেই মত়াষ্ণ। 
মৃভযুশোক-_ বেঁচে থাকবার একটা চিব সন্তাবন। আছে মতা তাকে বাণস্বাণ পরাভৃত কণটে। 


শিলাইদহ । বুধবার । ই ডিসেঘ্বর। | ১৮০৯] 
সাধারণতঃ অন্যদিন এই সময়ট। কিছু গরম হয়ে ওঠে, জোব্বাটা খুলে ফেল্তে হয় আজ ঠিক 
উল্টো দেখচি। বাইরে বাতাসটা সো! সৌ শবে শিষ লাগিয়েছে নদীর জল কলকল ছলছল শখে 
চঞ্চল হয়ে উঠেছে ; অথচ মেঘের কোন লক্ষণ নেই, রৌদ্র চমৎকার উজ্জ্বল, জলের ধারে কাদা চরের উপর 
কাদাখোচা পাখীগ্ুলো ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, এবং শ্ুশ্তকগুলো থেকে থেকে খামকা 
জলের উপরে গুব, করে দিগ বাজি খেলে যাচ্চে । যদি সন্ধের সময়ও এইরকম বাতাসটা থাকে তাহলে 
আমার আজ আর বেড়ানটা হবে না। আমি আজকাল একট্ু স্থান পরিবর্তন করেছি__ নদীর ঠিক 
মাঝখানে একটা চবের মত জেগে উঠেছে সেই চরে আমি বোট নিয়ে এলে বেঁধেচি 1 সেই ছডাটা। 
যনে আছে 1 
এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধাখানে চর, 
তারি মধো বসে আছে শিব সদাগর।-_ 


আমি ঠিক সেই শিব সদাগর হয়ে বসে আছি। বিকেলে যখন ভাঙ্গায় বেড়াতে যাই তখন জলিবোটে 
খানিকটা ধ্লাড় টেনে বেয়ে যেতে হয়__ এই স্তরে আমার দীড় টানাও হয় বেড়ানও হয়। আজকাল 


প্রথম সংখ্যা ] _.. ছিনপপত্র ৭ 


শুরুপক্ষ__ খানিকটা বেড়াতে বেড়াতেই চাদের আলো ফুটে ওঠে তখন চরের সীমাহীন ধূসর বালি 
টাদের আলোতে এমন একটা ছায়ারচিত কাল্পনিক আকার দারণ করে মনে হয় এ যেন বাস্তবিক পৃথিবী 
নয় আমারই মনের একট। অপন্ধূপ ভাব । কোন্কালে ছেলেবেলায় তিনকডি দাসীর কাছে বাত্রে মশাৰির 
মনো শুয়ে রূপকথার প্রসঙ্গে একট! বণনা শুনেছিলেম, “তেপাস্তর মা জৌচ্ছনায় ফুল ফুটে বরেছে”_ 
যখনি জোতক্রার।ত্রে চরে বেড়াই, তিনকডি দাসীর এই কথাটি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সেই রাত্রে 
তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনট| ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল-_ প্রকাণ্ড মাঠ*ধু ধু করচে তালি 
মধো ব্বপবে জ্যোতকা হয়েছে, আর রাজপুত অনিদ্দেশ্তা কারণে ঘোডায় চড়ে ্রমণে বেবিয়েচে বনে 
মনটা এমনি উত্তল। হয়েছিল ! ভা ছাড়া, পাজপুত্রের ভাগো প্রায়ই পরমাস্থন্দরী রাজকনা| জুটত কিনা, 
সেটাতে মনটা আর ক্ষুব্ধ হত। মনের ভিতরে কেমন একটা দুরাশ। বদ্ধমূল হয়েছিল মে, বড হলে 
এই পরণের একটা কোন অস্ত্র ঘটনা আমার দ্বারাও সম্ভব, এবং নানা বিদ্লবিপদের পাবে কোন 
এক জারগায় কোন একটি পরমাস্থন্দবও নিতান্ত দুর্লভ না| হতে পাবে। জ্ঞোতক্্রারাত্রে চবে বেড়াতে 
বেড়াতে ছেলেবেলাকার সেই মশারির ভিতরকার পুলকিত হৃদয়ের মোহ জেগে ও চাণ্রিদিকের সমস্তই 
এমন অবাস্তব দেখ তে হয়, থে, যা কিছু অসম্ভব সেগুলোই আকার ধারণ কবে ওঠে- নিজের কল্পনার 
যরীচিকার ঘপে নিজে মুগ্ধভাবে পুরে ঘুরে বেড়াই তার আর কোথা? শীনা নেই বাধা নেই । 


শিলাইদহ । ১১ ডিসেম্বর । [১৮৭৪] 
আজকাল সকাল সকাল বেড়াতে বেরই-_ অনেকক্ষণ একলা বেডাবানু পরে * * এসে হাজির হয় 
-_ ততক্ষণ আঘি মনটিকে শান্ত এবং শীতল করে নিই-_ এবং দিনের সমস্য চিগ্তা ও কাজের ছিন্ন 
আবঞ্জনাগুলো একেবারে ঝেটিয়ে স্দূরে ফেলে দিই-_ তখন নিদেন খানিকক্ষণের জন্যে মনে হয় সংসারের 
সমস্ত লাভক্ষতি এবং স্থখছুঃখ কিছুই কিছু নয়-- তারপরে হঠাৎ * * এগে যখনি জিজ্ঞাসা করে, আজ দুধ 
খেয়ে আপনার কোন অন্থথ করেনি ত, কিন্বা নায়েব মশায় ঠাকুধবাটির সমস্ত হিসেব পেশ করেছিলেন 
কি, সেগুলো এমনি অদ্ভুত খাপছাড়া শুনতে হয়! আমরা নিত্য এবং অনিত্য নামক এমন ছুটি অসীম 
বিরোধের ঠিক মাঝথানে বাদ করি! ধদিও তারা চিরসংলগ্র চির প্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরম্পর 
এমনি হাশ্যজনক ! বখন আধ্যাত্মিক কথ! হচ্চে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের ক্ষিপের কথা আন্লে ভারি 
অসঙ্গত মনে হয়-- অথচ আক্তা এবং পেটেরু ক্ষিধে চিরকাল একত্রে যাপন করে আস্চে ৮ যেখানে 
চন্জ্রীলোক পড়চে সেইখানেই আমার জমিদারী; অথচ জ্যোহস্সা বল্চে তোমার জযিদ$বী মিথ, জমিদারী 
বল্চে জ্যোত্সা সমস্তই ফাকি ! আমি বাক্তি ঠিক মাঝখানে ।৩  * রর 


শিলাইদহ | মঙ্গলবার । ১২ই ডিসেম্বর । [ ১৮৯৬ ] 


তুই যে লিখেছিম্‌-_ “ভবের সাথে ভাবের মিলন হবে কবে?” সম্পূর্ণ মিলন কোনকালেই 
হবে না। কারণ ভবও যতটা ভাবের কাছে অগ্রসর হর্তে থাকবে আবার ভাবও ততটা সম্মুখে অগ্রসর 
হয়ে চলবে । ঠিক যেন ভাবটা ভবের বড় ভাই, উভয়ের সমান বয়স হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব 


৩. ছিন্নপত্র গ্রপ্থে "-১২-১৮৯৪ তারিগ অঙ্কিত পত্র ইহীয় রূপান্তর বলা যাইতে পায়ে। 


৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা ও [ চতুর্থ ব্য 


উপস্থিতমত যেটা মন্দের ভাল পৃথিবীতে কোন গতিকে সেইটেই আধাখেচড়া করে করে যেতে পারলেই 
লোকে জীবনকে মার্থক জ্ঞান করে। বিশেষতঃ যখন সব সময় বুঝতেই পারিনে 10180801091 কোন্টা__ 
হয়ত যেটা 10101৩১/ সেইটেই 1118,99৮-- হয়ত নিজের 19981 5%611600 করাই অনেক সময় 10117" 
1008] হয়ত জীবনকে যেখানে তুলে রেখে দিতে চাই সেখানে থাকলে জীবনটা নিক্ষল হবে-_ হয়ত আর 
একটু নেবে এলে আমার নিজের সাধ্যমত এই সংসারে খানিকটা সফলতা লাভ করতে পারি । এ সমন্ত 
বিষয়ের মীমাংস। প্রত্যেকের নিজের কাছে।” সবস্থদ্ধ জগংটা এমনি জটিল যে, কোনদিকে কাউকে পথ 
নির্দেশ করে দিতে সাহস হয় না, কেন না প্রক্তিভেদে প্রতোকের চলবার প্রণালী এত তফাৎ ! হয়ত খুব 
বেশি না ভেবে যেটা সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই পথটা অবলম্বন করে তারপরে প্রতিদিন যে প্রশ্ন সম্মুখে 
উপস্থিত হবে সেইটের ভালরকম মীমাংস| করে চলাই সব চেয়ে স্থবিপ।। আমাদের এই জীবনটাকে যিনি 
একট বিষম সমস্তা করে তুলেছেন অবশেষে তিনি হয়ত এর খুব একটা সহজ মীগাংস। করে দেবেন, তখন 
হয়ত আমরা এত বেশি ভেবেছিলুম বলে হাসি পাবে । 
কলকাতা। ১৭ই জানুয়ারি। | ১৮৯৫ ] 
অল্প অল্প করে বসন্ত পড়বার উপক্রম করচে। কাল সমস্ত দিন বেশ গরম পড়েছিল-_ কা্গকম্মে 
মন লাগছিল না, সমস্ত দিনট! একরকম উদভ্রান্তের মত ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেওয়া গেছে | কাল অ-_ 
এসেছিল, তার সঙ্গে শিষ্টালাপ করাটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল । এতদিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ 
ছিল, মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরী করে কাটিয়ে দেব এখন একটু গরম হাওয়া পড়বামাত্রই 
মনে হচ্ছে, এডিটরী করার চেয়ে আমি সেই যে কবি ছিলুম, মে ছিলুম ভাল । ইচ্ছে করচে একটা খোল! 
জানলার কাছে পড়ে পড়ে একট। ক্লেট হাতে করে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গুন্‌ গুন্‌ করে করে কবিতা লিখে 
যাই__ চোখের সামনে উজ্জ্ল আকাশের গায়ে খানিকটা সবুক্গ ডালপালা দেখা বায়__ এবং বাতাসটি এসে 
সর্বাঙ্গে লাগ তে থাকে । কবিতা যদি বা ন। লিখি গান তৈরি করা একটা কাজ আছে সেটা এরকম অবস্থা 
বেশ লাগে ভাল । গানের স্থরের দ্বারা জগতের সমস্ত চেহারা একেবারে বদলে ঘায়, এব" মাথার ভিতরে 
একটা অপরূপ নেশ। জমে এঠে। কিন্তু সেরকম নেশাতুর ব্যাকুপ এবং আহ্মবিস্থত পাগলের মত তৃষাত্ত 
উন্মনা আনন্দচঞ্চল হয়ে থাকার চেয়ে গন্ভীর্‌ শান্তভাবে সাবধানে সাধনার এডিটবী করাই আমার পক্ষে ভাল । 
গানের এবং কাবোর জগতে একটা চিরযৌবন আছে জীবনের সঙ্গে সেটার সব সময় সামঞ্জস্ত হয় না। এক 
একদ্রিন বেলাটা যখন গরম হয়ে আসে হঠাৎ দরজার বাইরে রোদ ,রের দিকে চাইবামাত্র মনের ভিতরট। 
পুলকিত অথচ পীড়িত হয়ে ওঠে__ তখন আমার ভয় হয় এবং নৈরাশ্টয আসে ; বুঝতে পারি, এ কবিত্ব আমার 
হাড়ের মজ্জার মধো-_ এ আমার সঙ্গের সঙ্গী-_ প্রতি বৎসরে নিদেন একবার করেও আমার হাড়ের ভিতর 
থেকে পল্লবিত বিকশিত হয়ে উঠবে, এবং আমাকে তুলিয়ে দেবে, যে, আমার অন্তর্জ. _স সঙ্গে আমার 
বৃহির্জগতের পরস্পর আন্গকুলা নেই । 


শিলাইদহ । ১লী ফাল্গুন । [ ১৩"১$ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ ] 


এ পারে সন্ধের সময় আমীর একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা-- বেশ 
বুদ্ধিমান, প্রৌটবয়স্ক, সাহিত্যাহুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা এবং জমিদাবী কাজকম্মে বহুদর্শী। 


প্রথম সখ্য! ] ছিন্নপত্র ৯ 


রোজ বেড়াবার ময় এর সঙ্গে আমার নান! ভাবের আলোচন। হরে খাকে। আমি যে কি ভাবে 
জগতসংসারকে দেখে থাকি-_ সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগুঢ অগ্তরঙ্গ সতাকার 
সঙ্গী সম্পর্ক আছে__ এবং সেই প্রীতি সেই আজ্মীপ্নতাকেই ঘে আমি ঘথার্থ এবং সর্কবোচ্চ ধর্ম বলে 
জ্ঞান এবং অন্গুভব করি এবং আমার এই অন্থর-প্রকৃতিটি না বুঝলে, যে, আমার অধিকাংশ 
কবিতার রপাশ্বাদন, এমন কি, অর্থগ্রহণ করা যায় না এই কথাটা আমি স্াকে বোঝাচ্ছিলুম। 
দেখলুম তিনি বেশ বুঝলেন কেবল বোঝা নয়, বেশ মশগগ্রস্‌ হয়ে গেলেন- জগংসংসার থেকে 
আমার নেশাটিকে ঘে আমি কোন্থান থেকে আদায় করে থাকি সেটা ভিনি ঠিক উপলব্ধি করতে 
পাধলেন। আমার থে ধশ্ম এটা নিত্য ধর্ম, এর উপাসন| শিতা উপাসন!)- কাল রাস্তার ধারে একট। 
ছাগ-মাতা গম্ভীর অলপ ক্সিগ্ধ ভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এখং তার ছানাটা তার গায়ের উপবে ধেঁসে 
পরম নির্ভরে গভীর আঝয়ে পড়ে ছিন-_ সেটা দেখে আমার মনে থে একটা স্রগভীর রসপবিপূর্ণ প্রীতি এবং 
বিশ্বযের সধার হল আমি সেইটেকেই আমার ধশ্মালোচনা বলি এই সমস্ত ছবিতে 'চোখ পড়বামান্ধই 
সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি আত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাভাবে আমার অন্থরে অনুভব 
করি_ এ ছাডা অগ্যান্ত যা কিছু 100) আছে ঘ! আমি কিছুই জানিনে এব? বুঝিনে জ্বং বোবাবার 
মন্তাবন। দেখিনে তা নিয়ে আগি কিছুমাত্র বাস্ত হইনে- যেটুকু আমি 1১010৬15 জান্তে পারচি সেই 
আদার পক্ষে বথে্ট-- তাতেই আঘাকে পরিপূর্ণ সুখ দেয়; তার সঙ্গে মিথা অশ্রনান বিগার মিশিয়ে তাকে 
একটা ঈউসাতঃএ পরিণত করতে গিয়ে ভার ভিতবকার প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও সংশয়াপরন করে তোল! 
হ7- আমি এইটুকু জানি থে জগতে একট| আনন্দ এবং প্রেম আছে তার বেশি জানবার কোন দবকাৰ 
নেইে। 
শিল।ইদহ । ১৬ ফেব্রুয়ারি। [| ১৮৯৫ ] 
এবারে পৃথিবীর হঠাৎ কেমন তাপক্ষয় হয়েছে । , খবরের কাগঙ্জে শোনা ঘাচ্চে যুরোপ বরফে 
আন্যোপান্তথ মাগুত হয়েছে ইতলগ্ে ঘেকপ্রদেশের ঘত শীতি পড়েছে বোধ করি সেই ধাক্কার কিয়দংশ 
ঝঞ্গাপসাগবেণ কূলে এসেও পৌচেছে । ফাল্গুন মাসে এরকম অপঙ্গত শীত বাঙ্গলা দেশে ত কগনে। মনে 
পড়ে না। মনে আছে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে যখন অমুতসরে গিবেছিলুম তখন এই ফাক্ধন চৈ 
মাসে এইরকম শীত বোধ হত, এবং রোজ সকালে স্নানের স্ময় বড় আক্ষেপ উপস্থিত হত । শীতের চোটে 
সেই বনুদিনকার পূরবস্থৃতি মনে প্ডচে__ এবং সেইসঙ্গে মনে পড়চে, সেখানে দীর্ঘ ছুপুর বেলায় একুলা বসে 
অদূরে ইদার। থেকে যন্ত্রযোগে গরুদের জল তোলবার সকরুণ ক্যা কে। এন শুন্তে পেত চাষীরা অত্রন্ত 
উচ্চ সপ্তম স্থরে একটা একঘেয়ে তান ছাড়ত ;__ ইদারার উপনে একট। তুঁতের গাছ ঝুকে পড়েছিন সেইটে 
থেকে পাকা তুত পেড়ে এনে খেতুম এবং বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে থাকৃত। তার থেকে ক্রমে মনে 
পড়ে সেইুসর্ীিহীদীতে ওঠবার সময় প্রথম হিমালয়ের দৃষ্ট _ তখন আমার মনট। হোট ছিল কিনা 
বিন্ময়ের পরিমাণ তাঁর মধ্যে কিছুতেই যেন কুলোত না। সেখানকার একটা অন্ধকার নির্জন নিগুব্ধ গভীব 
ঠাণ্ডা ছায়্াময় প্রকাণ্ড পাইনের বন এখনে। মনে পড়ে । আমার সেই ড্যাল্হৌসীতে আর একবার যেতে 
ইচ্ছে করে__ দেখতে ইচ্ছে করে আমাৰ দেই বালাযকালের প্রথম বিন্ময়ের সঙ্গে এখনকার কিছু মিল পায় 
যায় কিনা। তখন একট! মস্ত সুবিধে ছিল যে নিজের জন্যে নিজেকে কিছুই ভাবতে হত ন!। 


১০ বিশ্বভারতী পত্রিক। [ চতুর্থ বর্ষ 


শিলাইদহ । ১৭ইফেব্রুয়ারি। [১৮৯৫] 
আজ সকালবেলার যদিও শীত যথেষ্ট আছে তবু অন্য দিনের মত প্রবল উত্তরে বাতাস নেই__ নদীর 
জলে তরঙ্গের বেখাটি মাত্র দেখা যাচ্চে না, একেবারে আয়নাটির মত স্থির হয়ে আছে। এঁ ওপারে একটি 
নৌকো ধীরে ধীরে চলেছে, তিনটি মান্থঘ ধূঘর বালির চরের উপরে তিনটি কালো রেখাপাত করে" গুণ 
টেনে নিয়ে যাচ্চে_- বাস্‌, আবু কোথাও কর্ম্োতের কোন চাঞ্চল্য নেই_ কোন শব্দ নেই, গতি নেই 
-_ জলের উপরে এবং বাণির চরের উপর সকালবেলাকার রৌদ্র এসে স্কিরভাবে পড়ে বয়েছে, বেলা যেন 
এগোচ্ছে না, একরকম শান্ত শান্তভাবে নিত বিশ্রাম করচে। আমার এতক্ষণে অনেক কাজ সেরে ফেল! 
উচিত ছিল, কিন্ত আমি৪ আঙ্জকের এই প্রভাতের অলম সৌন্দধ্য অলসভাবে উপভোগ করছিলুম__ এবং 
এক একবার ভাব ছিলুম এ যে গুটি ছুই ভিন লোক ওপারে জনশূন্য বালির চরের উপর দিয়ে ধীরে ধীণে গুণ 
টেনে নিয়ে চলেছে, ওটা আমার চোখে এমন বিশেষ ুন্দর বলে ঠেক্চে কেন ঘার। টান্ঢে তাঝ পেটের 
দায়ে রীতিমত কাজ করচে ; আমার চোখে যে তার। একটি শান্ছি এবং সন্তোষের ছবি একে দিয়ে যাচ্চে 
তাদের ঘনে ঠিক সেই শাস্ছি সন্থোষ এবং শৌন্দধাটুক নেই__ যাই হোক, এ সমন্ত চিন্তার কোন মীমাংসা হোক 
ব! না হোক পেঁজন্যে আমার কোন মাখাবাথ| ছিল না_ প্রভাতের এই সর্নব্যাপী শিপ্তব্ধতার একটি প্রান্তভাগে 
এ ধীরগতিতে গুণ টানা যেমন একটুখানি ভ্ষ” তেমনি আমার মনেরগ শান্ত উপভোগের একটি 
দূর তীরভাগে এ একটুখানি মু অলস চিন্ত। একটু ভ্গমাত্র, তাতে শান্তিটিকে ইং বৈচিত্র দান 
করচে। আজকাল প্রতিদিন সাধনা লেখার চিন্তায় মনটিকে সেরকম নিশেষ্ট করে তুলে সর্ধহো ভাবে 
এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির মুখোমুখি করে দাড় করবার অবসর পাইনে__ িজের ভিতরে অহরহ একটা- 
না-একটা কিছু প্রঞ্িয। চল্চে__ বাইরে যে কিছু আছে একথা ভুলে থাকতে হয়-_ সৌন্দধা জিশিষটা৪ 
কিছু 1190৯ সম্পূর্ণ মনটিকে ন। পেলে সে সম্পূর্ণভাবে ধর। দেয় না আমি ত সেইজন্োই বলি কবিতা, 
কিন্বা সাহিত্যের কোন শুন্দর স্ষ্টি যথার্থ বোঝবার এবং উপভোগ কৰবাধ জন্যে যথেষ্ট নিজিনতা। এবং 
শান্তির আবশ্যক-- তাড়াতাড়ির কর্খ নয় ; ছুটো। কাছের মাঝখানকার অল্প অবসরের মধো তাকে চট করে 
একটুখানি চেখে নেবার যে। নেই__ সেই জন্যেই এত অল্প লোকের যথার্থ কবিত| ভাল লাগে_ তাদের মনের 
মধ্যে অপধ্যাপ্ত স্থান এবং অবসর নেই_- অশ্ল জায়গাটুকুর মধ্যে বড্ড বেশি ভীড়। মফম্থলে না এলে 
কলকাতায় কোন কবিতার বই খুলতে আমার ভয় হর-_ মনে হর সে জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাবে, হয়ত উপযুক্ত 
সময়েও আর ভাল লাগবে না। কলকাতার কবিতার মত জিনিঘ বড় সঙ্কুচিত হয়ে থায়__ সেখানে তাকে বড় 
সামান্য মনে হয । এখানে নিজ্জনে তার অতলম্পর্ন গভারত। এবং সত্যতা ঠিক মনের সঙ্গে উপলন্ধি করতে 
পারি-_ বুঝতে পারি আমাদের প্রকৃতি পঙ্ষে ওটা কত একান্ত আবশ্তক-- এবং এতদিন সহরের মধ্যে 
মনট। কিরকম উপবাসী হয়েই ছিল! 
শিলাইদহ | ২২ শে ফেবয়ারি। [১৮৯৫] 
এই মকল কারণে, খানিকটা বিষয়কণ্ু করে, খানিকটা চিঠি লিখে, খানিকটা খবরের কাগজ পড়ে, 
খানিকটা! প্রবন্ধ সংশোধন করে আজকের দিনটা কেটে গেছে । এখন চারটে বেজে গেছে__ রোদছুরটা পড়ে 
গেলেই বেড়াতে বেরব। যে সব দিনে পুরোপুরি কাজ কিন্বা পুরোপৃরি বিশ্রাম ছুয়ের কোনটাই হয় 


প্রথম সংখ্যা ] ছিন্নপত্র ১১ 


ন1-_ সে সর দিন নিতান্তই ফেলা যামু । আমাদের মূলতান রাগিণীট। এই চারটে পাচটা বেলাকার রাগিণী, 
তার ঠিক ভাবগানা হচ্চে আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয় নি__ বোধহয় দুপুরবেলার ঘুমিয়ে উঠে কোন 
ওস্তাদ এ রাগিণীর স্ষ্টি করেছিল-_- আজ আমি এই অপরাহ্ণের ঝিকৃমিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব 
জায়গাতেই সেই মূলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অস্তরাস্থদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি_ না স্থথ, না ছুঃখ, 
কেবল আলস্তের অবসাদ, এবং তার ভিতন্নকার একটা মন্্গত বেদন1। দুঃখের একরকম ব্যথা আছে কিন্ত 
তার ভিতবেও একটু রস থাকে__ আর, একরকম দুঃখহীন অন্তভূতিহীন অপাডতার অন্ঃ শীল! বাথা আছে-_ 
সেটা ভাবি নীরস, তার ভিতরে একট। উদারতা এবং কল্পনার সৌন্দধ্য নেই। আর একটা বড় বিপদ্‌ 
হয়েছে-_ ভারি মশা হয়েছে । তাতে করে মনটাকে নিতান্ত বিক্ষিপু করে দেয় | সর্বদাই গাহাত প| 
চাপডাতে গেলে চিন্তার গভীরতা কিদ। ভাবের মাধুর্য কিছুতেই রক্ষা কর যায় না একটা হিং প্রনত্তি 
মনের মধ্যে জেগে থাকে অথচ সেটা উপঘুক্ত পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে না। এইরকমের সামান্য 
গীড়নে, মশার কামড়ে, সহযোগী সাহিত্যপমালোচনে, মোহনভোগের মন্যে বালিতে মানুষকে কোনরকম 
বীরত্ব শিক্ষ দের না সে আছি বল্তে পারি; এই জন্যে আরও পারি যে, আজই আনার মোহনভোগে 
বালি ছিল-__ আমার মনের ভাব কি বুকম হয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে * * ৯৯ রহ 


শিনাইদহ | ১লামাচ্চ। [১০৯৫] 
এক একদিন চিঠি ন। পেয়ে তার পরদিন পেলে একট। বিশেষ নতুন আনন্দ পাগা যার, হঠাৎ 
মনের এবং সেই সঙ্গে দৈনিক কাছের কলট। যে বিগড়ে ছিল সেইটে আবার যখন ইঠাঙ উৎসাহের সঙ্গে 
চলতে আরন্ত করে তখন বেশ 'একট। উল্নান অন্ভভব করা যায়। পৃথিবীটা ঠিক আমার মনের মত নয় 
এইটে মনে করে অনেক সমন বিষগ্ন হয়ে থাকা বায় কিন্ধ এক একদিন আসে যখন, পৃথিবীটা ঠিক 
পূর্বের মতই আছে এইটে মনে করে বুকের মধ রক্ত দ্রুভুবগে বইতে *মারম্থ করে। ক্রিষ্টিন। রা 
যে কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিদ্‌__ সেটা বেশ লাগ্ল। কিন্তু তার প্রথম চার লাইনই ভাল, এবং এ 
চার লাইনেই সনস্থ কথাটা সম্পূর্ণকূপে শেষ হয়ে গেছে। তার পরে যেটা! জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে 
করে ভাবটা অগ্রসর হয়নি বরঞ্চ কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক একট! গান যেমন আছে যার 
আস্থারীট| বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাকি__ আস্থায়ীতেই স্থরের সমস্ত ব্ষব্যটা| সম্পূনক্কপে শেম হওয়াতে কেবল 
নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশীক অন্তর] জুড়ে দিতে হয়, ঘেমন আমার সেই “বাজিল কাহার বীণা 
মধুর স্বরে” গানটা__ তাতে সুরের কথাটা! গোড়াতেই শেব হয়ে গেছে অথচ কবির মনের কথাট। 
শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থাম্তে চাচ্চে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে 
কবিতাতেও একটা স্থর আছে, ক্রিষ্টিনা রসেটির এই কবিতায় সেই আসল স্থরটুকু প্রথম চার লাইনেই 
শেখ হয়ে স্োরটি তুই লিখেছিস্‌ “আমি এ পর্যান্ত বুঝতে পারলুম না, যে, আসল ভাণ ভাব ভাল 
প্রকাশ করেছে বলে আমার কোন কবিত| ভাল লাগে - না শুধু একটু ধিধনে'র জন্তে__ শুধু একটু ঘুরিয়ে 
চট করে ব্লা, একটু ভাষার চালাকির জন্বে।” আমল কথাটা হচ্চে এই, যে, অধিকাংশ ভাবই আমাদের 
কাছে পুরাতন -- এবং আমাদের মনের দর্মই এই যে, পুরাতন অভ্যস্ত জিনিষগুলির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এবং 
বস আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা নেই-_ সেই জন্যে কোন কবি যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে ভাষা, 


১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতুর্থ ব্য 


ছন্দ, এবং বল্বার নতুন ধরণের ছারা আমাদের মনকে আকর্ণণ করে আনে তখন আবার আমর নতুন 
করে সেই জিনিষটির আসল রসটুকু আন্বাদন করতে পারি__ তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতুন সঙ্গীতে 
কানের মধ্যে মনের মধো বাজ্তে থাকে । কবিদের একটা প্রধান কাজ, পুখিবীনাকে সর্বদা তাক 
রেখে দেওয়া-_ গাছের সবুজ, আকাশের নীল, সন্ধ্যাবেলাকার সোনালি সমস্ত এতদিনে ধুলো পড়ে 
অনেকটা ম্যাডমেড়ে হয়ে আপ্ত, যদি না কবিরা সর্বদাই ভার উপরে আপনাদের কল্পনাপাত কারে 
আস্ত। মানুষের মনটা চিন্তার তাপে শীন্র শীঘ্র পেকে যায় বলে কবিস্বের কাজ হচ্চে কল্পনার অমৃত সি 
করে তাকে অনন্তকাল সজীব সরস করে রাখা । সে নতুন জিনিষ কিছুই দে না-_ সে কেবল মনটাকে নন 
করে রাখ তে চেষ্টা করে। 
শিলাইদহ | এই আন্চি। [১৮ 
তোর কালকের সেই চিঠিটা পড়ে আমি ভাবহিলুম, মে, এঢ। সত্যি বটে মেয়েরা আপনাও 
চতুর্দিকে সৌনাধারক্ষার প্রতি, পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশি ঘত্র করে, কিন্ত সভি সত পুরুঘদের চেসে কি নাদের 
সৌনধ্যপ্রিঘন্তা বেশি আছে ? এ সব বিদয়ে সাধারণভাবে কোন মীমাংসা করা যায় না, কারণ, মেয়ে পু 
উভর জাতির মধোই লোকবিবেষে সকপ শ্াণের উউপবিশেষ আছে-_ এরুকগ বিসয়ে যখন মামরা কোন ক, 
বলি তখন প্রায় নিজেকেই নিজের জাতের প্রতিশিবিস্বন্ধপে পরে নেওয়। যার । আমি মদিচ নিছের চারিদিকে 
সুন্দর করে রাখ তে ইচ্ছে করি কিন্তু অনেক সময়েই নানা কারণে ভাতে অবহেল। প্রকাশ করে খাকিন 
অনেক সময় সব অগোছালো হয়ে যায় এবং সর্বদা নিজেকে? যে পরিপাটী করে রাখি তা নয় কিন্তু সৌন। 
যে আমাকে পাগল করে দেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই-_ সৌন্দর্য এবং ভালবাসার মপো এ, 
যতটা অনস্থ গভীবত। হৃদয়ের সঙ্গে অন্থভব করি এমন আর কিছুতে ন1- এবং যখন যখার্থ সেই ভাবাবেনে 
নিমগ্ থাকা যায় তখন নিজের ব্যক্তিগত সাঙ্গলজ্জ। এবং পারিপাট্যকে তেমন বেশি কিছু মনে হয় না দত 
মনট| সৌন্দঘারসে পরিপূর্ণ হয়ে গঠে তগুন সেইটেই যথেই্ হর | আমার বি*_কে মনে পড়ে; লোকটি 
নে্ৎ অপঙ্জিত টিলেঢালা অপরিপাটি_ কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিদয়ে সনোত থাকেনা থে, সে একট 
সৌন্দর্যোর মাতাল ছিল । ব*-_ থেএক সমরে দধার্থ কবির মত সমুদয় শৌন্দধা উপভোগ করতেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি বে কোনকালে উর চাবিদিক স্ন্দর করে বাগ তেন ন! এবং পুর হানে 
থাকতেন না সেও নিশ্চয় | শিগের সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিষ এবং সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে একটা সৌন্দমযোগ 
আসোসিএখন্‌ থাকে এ ইচ্ছাট। মেয়েদের স্বাভাবিক। যখনি তাকে মনে'পডবে অমনি তার সঙ্গে হুগন্গ 
্দৃশ্ট সুপারিপাট্য ঘনে উদয় হবে-_ লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তার সোনার পদ্মটিও চোখে পড়বে, এট| খুব আবশ্যক । 
নিজেকে সৌন্দমোর আদর্শ করতে হর্লে' চাবিদিককে সুন্দর করে তোল। চাই | ফুল প্রভৃতি সমস্ত স্নার 
জিনিষের প্রতি মেয়েদের একটি মমতাপূর্ণ মহ আছেন সে সমস্ত যেন তাদের নিজের বিশেষ জিনিম-_ 
তারা তাদের সঙ্গে সন্ধে বন্ধ । কিছু পৌন্দখ্যের প্রতি পুরুষের মনের ভাব কিছু যেন"... গ্রকুতির-_ 
আমাদের কাছে সৌন্দধ্যের আকর্ণণ ঢের বেশি প্রবল,_- সৌন্দধ্যের অর্থ ঢের বেশি গভীর । আমি হয়ত ঠিক 
প্রকাশ করতে পারব না এবং প্রকাশ করতে গেলে হয়ত অলীক কবিদ্বের মত শোনাতে পারে সৌন্দর্য আমার 


৪ বিহারীলাল চক্রবর্তী । 
৫ বড়দাদ দ্বিজেন্দনাথ ঠাকুর । 


প্রথম সংখা! ] ছিন্নপত্র ১৩ 


কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা-_ যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভাল করে চেয়ে দেখি তখন এক প্লেট 
গোলাপ ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার মঙ্গদ্ধে উপনিষদে আছে ঝি ্রিপানন্দলাযা।নি ভূতানি 
মান্থাদুপন্দী[প্থি। ৮. মৌন্দধ্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আপ্যান্থিকতা। এটা কেবল পুরুদরা উপলব্ধি 
করতে পেরেচে । এই জন্যে পুরুষের কাছে ঘেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকত| আছে। সেদিন 
শঙ্করাচাধোর আনন্দলহরী বলে একটা কাবাগ্রস্থ পড়ছিলুম তাতে সে সমস্ত ভগংসংসারকে স্বীমৃদ্তিতে দেখ চে- 
চন হ্যা আকাশ পৃথিবী -দস্তই স্ত্রীলৌন্দধো পরিবাপ্ত করে দিয়েছে__ অবশোদে সমস্ত বর্ন। সমস্ত 
কবিতাকে একট! স্তবে একট! ধর্টোচ্ছ্াসে পরিণত করে তুলেছে । বিহারী চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল 
সঙ্গীতটাও এ শ্রেণীর । শেলির এপিপিকিডিয়নেরও এ অর্থ। কীট্সের অপিকাংশ কবিতা পড়লে মনে এ 
ভাবটা উদ্েক হয়। কেবল চক্ষুকে কিনব! কল্পনাকে নম সৌন্ৰধা ঘন একেবারে সাক্ষাংভাবে আম্মাকে 
স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়-_ আমি গন একল! থাকি তখন গ্রতিদিনই তার 
ুম্পষ্ট স্পর্শ অচ্ভব করি__ সে যে অনন্ত দেখকালে কতখাশি জাগ্রত সত ও) বেশ বুঝতে পারি এবং ঘা 
বুম তে পাবি তার অর্দেকের অদ্দেকঞ বোঝাতে পারিনে | 


শিলাহদহ | ১ম সাক্। [১৮৭০] 
এবারে মনে মনে স্থির করেছি কলকাতায় গিয়ে কোন গোলমালের মধ গ্রবেন করব না 
চুপচাপ করে স্থির শান্তি চিত্তে লেখাপড়া করব। তার চেয়ে সুখের অবস্থ। আব কিছু নেই। আজ 
বোধ হচ্ছে শ্রয়োদশী-_ খুব জ্োহমা হবে_ এই ছু চারদিন জ্োহংল্লালোকে আমার পল্মাপারের চবটাকে 
যতট। পারি অস্ত্রের মধো বোঝাই করে নিয়ে যেতে হবে খুব সম্ভব, আস্তে বাবে বন এখানে আদ্ব 
তখন এই বিস্তীর্ণ শুভ্র চরখানি আর থাকবে না তখন হয় ওখানে পল্মার জগ _- নদ ঈদ মাটি । আজকাল 
আর আমার একল! বেড়ানে। হঘ না। সঙ্গে প্রাঘই শৈ১ এবং গান বু থাকেন তাদের কথাবাস্তীর 
মাঝে হঠাৎ এক একবার অল্পঙ্ষণের মত সমস্ত জ্যোহস্ামপ্িত শাদ্দিপূরণ দৃশ্ঠটি এবাং অনন্থ আকাশপৃণ 
নিস্তব্ধতা আমান সম্মুথে এসে উপস্থিত হয়__ আমার সেই চিরপরিচিতটি পঞ্চ সবিয়ে দিয়ে এক একবার 
আমাকে দেখ। দিয়ে খায় । তখন সমস্থ মনেন মধো এক আশ্চধা পরিপূর্ণতা এসে উপস্থিত হ্- একটা থেন 
স্থবৃহ স্থকোমল সুগভীর আলিঙ্গনে আমার মনের আক প্রচ্ছ্ হয়ে যায় একটা নিঃশব্দ নিস্মন্ধ একান্থ 
প্রেম জামাকে নক্ষত্রলোক থেকে এমে আবৃত করে দেয় । হঠাৎ মেই সব কাজের কথা এবং ্বকুনো কথার 
মাঝখানে ক্ষণকালের জন্যে এই একটা স্ুগন্ভীর স্থবিশাল আবির্ভাব আমার নিজের কাছেই আশ্চযা বোধ 
হয়_- আমার ছুই পাশের ছুই সঙ্গীকে তখন ভারি অসঙ্গত মনে হয় * আমদা তিনজনে একতে বেছাচ্ছি 
অথচ, কিছুক্ষণের জন্বে, তারা যেখানে বেড়াচ্ছে আমি সেখানে নেই । আমাকে আমার জ্োত্নামঘ 
গম্ভীর মৌন জেটি... 71511 ক্ষণিক অবসরে হঠাত জানিয়ে দেয় মনে কোরোনা তোমাৰ সঙ্গী কেবল দুক্গন 
আছে-_ আমরাও থেমন সেই চিরদিন দাড়িয়ে থাকি তেমনি আজও দাড়িয়ে আছি 
আমি নিশিদিন হেখা বসে আছি, 
তোগার ঘখন্‌ মনে পড়ে আসিয়ো। 





৬ শৈলেশচক্জ্র মজুমদ।র | 


১৪ | বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


আমি কৌতুকহাস্তের কথা সাধনায় লিখেছি'__ আমি যখন জেোহসারারে পদ্মার ধারের নিজ্জন চরে ঠ1- 
বাবুর মুখ থেকে এখানকার সেবেস্তার রিপোর্ট শুন্তৈ থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফ্লাকে ফাকে নক্ষত্রভর। 
আকাশ উকি মারতে থাকে তথন তার কৌতুকট। আমি এক একবার অনুভব করতে পারি__ ওর মধ্যে 
কোন একজন লোকের একটা মিষ্টি দুষ্,মির হাসি আছে। 


শিলাইদহ | ১১ই মচ্চ। [১৮৯৭] 
আমার কাছে অনেকগুলে। জিনিষ কোনকালে পুরোণে। হয় না হয়ত যখন তফাতে থাকি তখন 
অন্যানা জড় জিনিষের চাপে সেগ্তলোর উজ্জলত। হাস হয়ে যায়, কিন্তু যেই আবার তাদের 
সন্মখবর্তী হই অমনি সমস্ত পুরোণো ভাব একেবাবে নতুন হয়ে মনে জেগে ওঠে। আমার এই 
মম্বলের গ্রধাসটি কলকাতার অনেক সমন মান স্থৃতিরূপে মনে থাকে তখন মনে হন আনার সেই 
পন্তীর হত পুরোণে। হয়ে গেছে_ কিন্তু আন্ডধা এই, যেই এখানে পা ফেলি অমনি দেখতে পাই 
সবই সেই প্রথম শ্রভদৃষ্টিব সমঘটির মতই উজ্জল বিশ্বযপূর্ণ হয়ে আছে। কোই সদ্ধার সমদ্ধ চরে 
বেডাবার সম আমার এই কথাটা মনে উদয় হয় থে, অনাদিন যেটা আমার কাছে নতুন বলে ঠেকেছিল, 
আলও ঠিক সেইটে আমার কাছে নতুন ঠেকুচে-ঠিক সেই ভাবট। সেই রকম করে বুকের মণো 
পুরে আস্চে, যেন আজ এখানে এই প্রথম এলুম_ এইটেই আমার কাছে ভাবি পুলকের এবং বিস্ময়ের 
কারণ। আমার বো হয় বহুকাল থেকে তোকে আমি এ সব জায়গ! থেকে ঘে সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই 
ভাবখান। এক। বারম্ার আমি একই কথ| একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাবায় প্রকাশ করেছি আমার 
আর অন্য উপায় নেই--কারণ, আমি ঠিক একই ভাব প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। আমার 
অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে সমস্থ চিঠি পিথেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক 
দিনকার সঞ্চিত আনেক সকাল ছুপুর সন্ধার ভিতর দিযে আমার চিঠির সরু রাস্ত। বেয়ে আমার পুরাতন 
পরিচিত দৃশ্বাগুলির মাঝখান দিয়ে চলে বাই | কত দিন কত মুহ্র্তকে আমি পরে রাখবার চেষ্ট। করেছি 
_ সেগুলে। বোধ হর তোর চিঠির বাঝ্সর মো পর| আছে__ আমার চোখে পড়লেই আবান দেই সমস্থ দিন 
আমাকে ঘিরে ্াড়াবে। ওর মধো ঘা কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেটা তেমন বনুমূল্য নয় 
কিন্ব যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চ করে এনোই, ঘেট। এক একট। ছুর্গভ সৌন্দধা, ছুশ্বলা সম্তোগের 
সামগ্রী, যেগুলে! আমার জীবনের অনামানা উপার্জন__ যা হত আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল 
আমার সেই চিঠির, পাতার মধো রয়েছে জগতের আর কোথাও নেই-__ তার মর্ধ্যাদ। আমি যেমন বুঝব 
এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো৷ দিস, আমি কেবল ওর থেকে 
আমার মৌন্দধ্যসস্তোগগুলে। একট! খাতায় ট্রকে নেব-_ কেন শী, যদি দীর্ঘকাল বাচি তাহলে এক সমন 
নিশ্চয় বুড়ে। হয়ে যাব__ তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সাস্তনার সামগ্রী সু থাকবে__ তখন 
ূর্বব জীবনের সমস্থ সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে 
“করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এব জিপ্ধ শান্ত বসন্তজ্োতস্স। ঠিক এমনি টাটকা ভাবে ফিরে 
পাব-_ আমার গগ্ঠে পছ্ে কোথাও আমার সুখছুঃখের দিনরাজিগুলি এরকম করে গাথা নেই । 


৭ সাধনা ৯৩১ পৌষ, “কৌতুকহাস্ত" ; লাধন! ৯৬৭৯ ফান্কুন, “কৌতুকহান্তের মাতা” । পঞ্চতৃত গ্রন্থে সংকলিত। 


বিজ্ঞানের প্রগতি 
ভ্রীসভীশরঞ্জন খাস্তগীর 


বিংশ শতাবীর আরস্তেই পদার্থবিজ্ঞানে এক নৃতন “ঘুগের সুচনা হয়েছে বধ্ধশিল্পের উন্নতির 
ফলে নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে শুধু থে বিজ্ঞানের পরিণি আশ্চ্রকম বেড়েছে তা নয়, পদার্থবিজ্ঞানের মূল 
প্রতিষ্ঠ মন্বদ্ধে বিজ্ঞানীর চিন্তাধার! এবং দৃষ্টিভ্দীও বিশেষভাবে পরিবতিত হয়েছে। সাধারণ ব্যবহারিক 
স্গগৎ ছাড়া একদিকে যেমন অণু-পরমাণুর জগং, অন্যদিকে তেমনি নক্ষারজগং ? ক্ষুত্র ও বিরাট_ এই ছুই 
জগতেরই নব নব তখা ও তব বিজ্ঞানী ভার বীক্ষণাগাবে বদে আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কারের 
ফলে আজ এমন সব্‌ সিদ্ধান্ত হয়েছে মে, বিজ্ঞাণী এতদিন যাকে স্থির ব| ধ্লুব গ্ৃতি্গা বলে মেনে এসেছেন 
গে অচলায়তনের ভিভ্তিই গিয়েছে আলগ। হয়ে | বিজ্ঞানের সেই পুরাতন প্রতিটা অপ্রতিহত ও অটুট 
রাখবার আর কোনও অবকাখই আজ নাই । বিজ্ঞানীর জগং নিয়ে সেজগ্ নৃতনভাবে চিন্তা করার চেষ্টা 
হয়েছে এবং এই চেষ্টায় বিজ্ঞানী তার আলোচা জগতের মীমান। অতি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ কবে অসংগতির 
হাত থেকে শিল্কৃতি পেয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞানের এই আধুনিক চিন্তাধারা সন্দ্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচন। 
করাই বতমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ব। এই প্রসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতি ও ইতিহাসের কথ! আপনা 
থেকেই এসে পড়বে । 

যখন থেকে মানুষ কেবল যুক্তিতর্ক ও অঙ্গমান ছেড়ে পরীক্ষা! এ পর্যবেক্ষণের উপর নিঙর করে 
দগং সন্ধে তার সিদ্ধান্ত গড়তে শুরু করেছে, তখন থেকেই মানুষ হল বিজ্ঞানী, আর তখন থেকেই আর্ত 
হল বিজ্ঞানের যুগ। জডবস্বর উপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞান্টা পেলে শক্তির সন্ধান। শক্তি-উত্পাদনের 
নান! প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হল ও সেইসঙ্গে গড়ে উঠল গতি- ও বল-বিজ্ঞান। মহায়নীধী নিউটনের নাম 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গণিতশান্ষের নিয়ম-কানুন জড়পদার্থের গতিবিধিতে তিনিই সব 
গ্রথম আশ্চধরকম প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বহির্জগতে যে বিভিন্ন জড়পদার্থের সমাবেশ দেখি, 
তাদের অবস্থান ও তাঁদের গতির পরিমাণ ও লক্ষা জানা থাকলে, ভবিয়াতে তাদের অবস্থান ও গতি কি 
হবে__ নিউটনের গতিবিজ্ঞানে এই প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া বায়। কামানের গোলা কোন্‌ দিকে ও কত 
জোরে ছু'ড়লে ঠিক কোথায় গিয়ে পড়বে, এ যেমন অঙ্ক কষে জানা সম্ভব, আকাশের গ্রতারকার বর্তমান 
অবস্থিতি ও গতি থেকে ভবিস্তৃতের অবস্থান এবং গতিও তেমনি গিবিজানের সাহায্যে নির্ণয় করা কঠিন 
কাজ নয়। বিজ্ঞানীর এই ভবিষ্যদ্বাণী একদিন ই্্রিয়গ্রাহ ছোট-বড় সব বস্তর ক্ষেত্রেই আশ্চধরকম 
ফলেছিল। শ্প্র্িই এল কারং-কারণের নিয়ম, হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদ | হট প্রাকৃকালেই, মনে করা 
ঘেতে পারে, বিশ্বের ভূত ভবিষ্তং ও বতমান কার্ধ-কারণুপরপ্পরায় যেন সম্পূর্ণ স্থির বা নিশ্চিতভাবে 
নিধারিত। এই নির্ধারিত পথ ছাড়া প্রকৃতি দেবীর 'নান্তঃ পথ বিদ্যতে অয্ননায়' । উনবিংশ শতাব্দীর 
বিজ্ঞানীদের মনোভাব ছিল এই ধরনের । বিশ্বকর্মা যেন মহাযস্রী__ বিশ্বজগং তারই হস্তের স্থনিযন্ত্রিত যন্ত্র 
নিধৃ'ত তীর নিম্ণকৌশল, আশ্চর্য তার বন্তসম্পন, অমোঘ তীর বিধিবিধান! সেইজন্যই নিউটন এবং তার 


১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


পরবতী বিজ্ঞানীরা বিশ্বের যে স্বরূপ রচন। করেছেন তাকে 'ঘাষ্জিক স্বরূপ বলা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে 
যন্ত্রের নিয়ম, নিশ্চয়ভার নির্দেশ । 

বিশ্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রধান প্রশ্নই এই-_ জড়পদার্থের প্রাথমিক ব| আদিম উপাদান 
কি? এ প্রশ্মেরই উত্তরে প্রাচীন কালের পণ্ডিতের! অণু-পর্নমাণুর কল্পন| করেছিলেন । বল! বাহুল্য, এই 
প্রাচীন পরিকল্সনার কোনও পরীক্ষামূলক ভিত্তি ছিল না। বতমান যুগেও বিজ্ঞানী বলেন বস্তমান্রেই অসংখা 
অণুর সমষ্টি । কিন্তু বিজ্ঞানীর এই অণুর পরিক্সীনা পরীক্ষালন্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জড়পদার্থকে 
ুগ্াতিস্ক্্ অংশে ভাগ করলেও ঘখন তার স্বকীর ধম বিন হয় না, পদার্থের সেই স্থক্তম অংশেরই নাম 
তার! দিয়েছিলেন অণু। এবপ অসংখ্য গতিশীল অণুব পরিক্ননাম তাপবিজ্ঞানে এক নূতন অধ্যার শুরু 
হয়েতিল। বিজ্ঞানী এ কণ| অবিসন্ধাদিবূপে মেনে নিয়েছিলেন যে, বস্র অণুধাশির ঘাত-প্রতিঘাত ও 
হাদের গভিই বস্র উদ্ভাপের কারণ এবং গতিবেগের তারতমোই বস্ততে বস্থতে ভাপভেদ। নানান দিক 
থেকে অণুর জগতের অনেক কথ। ক্রমে প্রকাশিত হল । বাসাঘনিক সংঘোগ ও ক্রিয়। এবং অন্যান্ত অনেক 
তখ্যের মীমাংমাও ক্রমে পাওয়া গেল। এ সব ভত্বেরই পরিণতি দেখ। যায় ড্যল্টনের (1211৩) ) 
পণগাখুতণে | অণু অপেক্ষাও হুক্ম ও অবিভাজ/ কতকগুলি কণা বা পরমানু দিয়ে এক-একটি অণু গঠিত 
এই পরমাণুবাদের এই হল ঘুল কথা। অণুব ভিতর পরম্পর আকর্মণ ও সন্মিলনেই রাসায়নিক সংযোগ । 
যাকে আমরা ঘৌপিক পদার্থ বা সংক্ষেপে মৌল বণপি, একই বকমের দুই বা বহু পরমাণু মিলে এবের এক- 
একটি অণুর হুষ্টি। আবার বিভিন্ন মৌলের ছুই ব। বু পরমাণুর সংযোগেই হয় ঘৌগিক পদার্থের এক-একটি 
এণু। জডপদার্ণের প্রাথমিক উপাদান সপ্দ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের মোটামুটি এই ছিপ সিদ্ধা 
বন বিজ্ঞানীর বভুমুখী পৰীক্ষা! ও পধবেক্ষণের ফলে আজ বিরানব্বইটি মৌলের সন্ধান পাওয়! গিরেছে। 

পূর্বেই বলেছি, আকাশের জ্যোতিষ্ষখগুগুলির অবস্থান ও গতি সম্বন্ধে নিউটনের গতিবিজ্ঞানের 
গণন। আশ্চর্যরকম সত্য বলে" প্রমাণিত হয়েছিল । বিজ্ঞানীরা এবার অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে গতিবিজ্ঞান 
খাটে কি না ভার বিচাবে প্রবৃত্ত হলেন। অণু-পরমাণুর জগতে গতিবিজ্ঞানের নিম্ন খাটাতে গিয়ে দেখ। 
গেণ যে অসংখ্য অণু-পরমাণুর প্রত্যেকটির অবস্থান ও গতি যখন আমাদের জানা নাই, গতিবিজ্ঞানের 
নিয়মান্ুসারে এদের ভবিষ্যৎ অবস্থান ও গতি নির্ধারণ কর! তখন সম্ভবপর নয়। এই অমভ্তাবাতা 
নৈশ্চিত্যবাদ-বিরুদ্ধ কথা নয়; কেননা! প্রত্যেকটি অণু ব! পরমাণুর খবর ঠিকমত জান! থাকলে গতি- 
বিজ্ঞানের সাহায্যে এদের সব্বদ্ধে ভবিখুদ্বাণী নিশ্চিতভাবেই করা সম্তব__ বিজ্ঞানীর মনে এ ধারণা তখনও 
বেশ বদ্ধমূল ছিল। কোনও দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের গতিবিধি না জেনেও যেমন সেই দেশের 
অর্থ নৈতিক অবস্থা, জন্ম মৃত্যুর গড়পড়তা হার প্রভৃতি মোটামুটি বিচার কর! যায়, অণুপরমাণু সম্দ্ধেও 
এ কথা খাটে; অর্থাং অণু-পরমাণুর প্রত্যেকটি অবস্থান ও গতি জানা ন| থাকলেও গতিবিজ্ঞানের 
নিয়ম থেকে এদের বাবহার ও আচরণ মোটামুটিভাবে আমরা জানতে পারি। সং ".নিতির সাহাযো 
এরূপ সমষ্টিগত গণনা সম্ভব হয়েছে। ূ 

পরমাণুও যে পদার্থের আদিমতম উপাদান নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই তা প্রমাণিত 
হয়। টম্সন্‌ (এ. এ. 1.07507), বাদার্ফোর্ড, (18100071079 ) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় 
স্থুনিশ্চিতভাবে জান গেল যে, প্রত্যেকটি পরমাণুর মূল উপকরণ ছুটি-- ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা ও খণাত্মক 


প্রথম সংখ্যা ] বিজ্ঞানের প্রগতি ১৭ 


বিছ্যাৎকণা। বিপরীতধমী এই ছুই বিদ্যাৎকণার পরস্পর সংযোজন ও সংযিশ্রণেই বিভিন্ন মৌলের উৎপত্তি 
বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই রাদার্কোর্ড, বোর (1301) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা পরমাণুর জগতে নিউটনের 
গতিবিজ্ঞানের নিয়ম খাটিয়ে অন্থুমান করলেন, পরমাণুর জগৎ সৌরজগতেরই অন্ন্ধপ। স্র্ধীকে কেন্দ্র 
করে গ্রহগ্তলি যেমন বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, পরমাণুর ধনাত্মক কোষটিকে কেন্দ্র কৰে তেমনি 
ক্ষুদ্রতম খণাত্মক বিছ্যুত্কণা ইলেক্ট্রন বিভিন্ন কক্ষে ভ্রামামাণ। স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাথুতে সমগ্র- 
ভাবে বিছাতের কোনও ণক্ষণ থাকে না সুতরাং পরমাণুকোষের ভিতরকার ধনাস্মক বিদ্যুৎ ও 
কোষের বাইবের ইলেক্ট্রন বা ইলেক্ট্রনগ্তলির খণাত্ক বিছ্বাৎ সমান সমান বলা যেতে পারে। 
অর্থাৎ, পরমাণুতে বিভিন্ন কক্ষে যতগুলি ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়, পরমাখু-কোষে ঠিক সেই পরিমাণের 
বনাত্মক বিছ্বাৎ সন্নিবিষ্ট থাকে সর্বাপেক্ষা হাপকা। ভাইডোজেন্‌ পরমাণুর কণ। ধরা যাক। এতে 
একটিমাত্র ইলেক্ট্নের পরিমাণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে । ধন-বিদ্বাতে ভরা হাইডোজেন-পরমাণুর 
কোষকেই প্রোটন (1১,০1০7) বলা হয়। প্রোটনের বস্ত-মান বা ভর (078৭5) ইলেক্ট্রন অপেক্ষা প্রায় 
১৮০০ ৭ বেশি আতরাং, হাইডোজেন পরমাণুর সমস্ত ভরই যেন তার কোষেই নিবদ্ধ । এ কথা অন্ত 
পরমাণু সম্গপ্ধেণ সতা। হাইড়োজেনে যেমন একটিমাত্র ইলেক্ট্রন কোষের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে, 
হিপিয়ামে তেমনি ছুটি, লিখিয়ামে তিনটি ইত্যাদি। এইভাবে হাইড্রোঙ্জেন থেকে আবন্ত করে সর্বাপেক্ষা 
ভারি ইউরেনিযাম্‌ পযন্ত ৯২টি মৌলিক পদাথেই কোষের বাইরের ঘুরস্ত ইলেক্ট্রনের সংখ্যা এক এক 
করণে ক্রমাঞ্থরে বেডে ঘায়। এই অন্থপাতে পরমাবুকোষের ধন-বিদ্বাৎও ক্রমে ক্রমে বাডতে থাকে । 
হাইড্রোজেন পরথাণুকোষে একটি প্রোটন, হিলিয়ামের কোষে দুইটি প্রোটনের পরিমাণ ধনবিদ্যুৎ, 
লিখিয়ামে তিনটি প্রোটনের পরিমাণ ধনবিদ্বাৎ- এইভাবে ক্রমান্থয়ে পরমাখুকোনের অভিবাক্তি হয়ে 
খাকে। পরমাণথুব এই গঠনতত্বের সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে । এই গঠনতত্ব অন্তপারে কোনও 
মৌলিক পদার্থের পণমাণুকোমে যে নণবিছ্াহ সঞ্চিত থাকে তার পক্ষিমাণের উপর পদাথের বিশিষ্টত। বা 
গুণাগুণ নিভর করে। 
পরমাণুকোষ নিয়ে আজও অনেক গবেষণ। চলছে । পরমাণুকোষে প্রোটন ছাডা আরও একটি 
কণার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে; এটি বিছ্ত্হীন, এর শাম নিউট্রন (৬০:১০) নিউট্রনের ভর 
প্রোটনের সমান । প্রোটন ও নিউট্রন মিলেই পরমাণুকোষগুলি গঠিত-_ আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত 
করেছেন । পদার্থের প্রাথমিক "উপাদানম্বব্ূপ প্রোটন, ইলেকট্রন নিউট্রন ছাড়াও আজ অগ্ান্ত কণার 
আবিষ্কার হয়েছে। ইলেকট্রনেরই মত ক্ষত্রতম ও সমপরিমাণ ধনবিছ্বাতের কণা ঘূুবে জানা ছিল না। 
এই নব-আবিষ্কৃত ধনবিছ্যুতের ক্ষুদ্রতম কণারই নাম পঞিটন্স্ি১0311707) | মিসউন্‌ (৪০৩২০০:০:) 
বা মিসন্‌ ও নাষে এক নৃতন খণবিদ্যাতের কণার সন্ধানও আজ পাওয়া গিয়েছে । এর বিছ্যাতের 
পরিমাণ ইসরা? সমান কিন্তু ভর ইলেক্ট্রন অপেক্ষা ১০০ থেকে ৫০০ গ্ণ। এইসব নানাপ্রকারের 
নানা নামধারী কণাই জড়বস্তরর আদিম উপাদান__ একথা আজ সর্ববাদিসম্মত। 
কিন্তু অণু, পরমাণু, ইলেক্ট্রন, প্রোটন্‌, নিউট্রন্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার কণাই শুধু পদার্থবিজ্ঞানের 
সকল সমস্যার সমাধান করে নি। বনু বংপর পূর্ব থেকেই বিজ্ঞানীকে তরঙ্গের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল । 
আলোকের ধর্ম আলোচনা! করতে গিয়েই প্রথমে তরঙ্গবাদের স্থচনা হয়। হিগেন্স্‌ (দু 58116705) 


৩ 


১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ধ 


প্রমুখ বিজ্ঞাীবা আলোককে প্রবহমান তরঙ্গ বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এ তরঙ্গ কিমের তরঙগ? কল্পনা 
করা হয়েছিল যে, ইথার” নামে এক অবিচ্ছিন্ন ও অথণ্ড বস্ক বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এবং শৃন্যকে পরিবাপ্ণ 
করে রয়েছে; এই ছিথারণ-সমুদ্রেরই তরঙ্গ আলোকতরঙ্গ । জলের স্পন্দমনে যেমন জলে ঢেউ ওঠে, 
ইথাবে স্পন্দন হলেই তেমনি হয় আলোর তরঙ্গ । আলোবু তরঙ্গ ছোট-বড়, দীর্ঘহৃম্ব নানারকমের হাতে 
পারে। আলোর বণ্ভোদের কারণ তরঙ্গদৈর্ঘোর তারতমা । 

প্রসিদ্ধ ইতবাজ বিজ্ঞাী ক্লারুক ম্যাক্দ্ওযেল্‌ (1 উযাঘ1) আলোকবিজ্ঞানের এই তরঙ্গ 
বাদকে এক বিশি্ আাকার দান করেন। গণিতের সাহাষো তিনি গ্রমাণ করেন যে, বিদ্বাতের স্পন্দন 
হলেই হয় বিদ্রাত্বের টেউ। ছোট বড় নাণারকমের বিছ্বাতের ঢেউ শন্বা আকাশে সমান ক্ষিপ্র গতিতে 
প্রবাহিত হয় এবং এদের গতিবেগ আপোর গতিবেগের সমান। এই মতে তাপ এ আলোর তরঙ্গ বিভি্ 
দৈর্ঘোর বিছ্বাং-তরঙ্গ বলে প্রতিপন্ন হল । এর পর জামান বিজ্ঞানী হাৎপ্‌ (1671) যখন সত্য সতাই 
বিছ্যুৎ-তরঙ্গ উত্পন্ন করে তার অস্তিত্ব আকাটাভাবে গ্রমাণ কপলেন, তখন মাাকসওয়েলের বিদ্াৎ-তরক্গ 
বাদ বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করূল। এই সময় থেকেই তাপ, আলো, বেতারতরক্গ, বঞ্চনবশ্মি, গামা, 
রশি প্রভতিকে বিভিন্ন দৈর্ঘোর বিছ্বাৎ-তরঙ্গ বলে সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে । তাপ তরঙ্গ আলোর তরক্গ 
অপেক্ষা দীর্ঘতর__ চোখে তার সাড়া পাণয়া যায় না; ত্বক দিয়েই এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় । আঅভি-বেগ্ূনি 
(0118-51018) আলোর তরঙ্গ দৃশ্য আলোর তরঙ্গ অপেক্ষা ক্ড্রতর । আবার বেতারতর্গগুলির দদর্পা 
তাপতরঙ্গ অপেক্ষাও অনেক বড়। অন্যদিকে রঞ্জনরশ্মি এবং ভেজগ্কিয় বস্ক থেকে নিত গামারশাল 
বিছ্াতের তরঙ্গ । এদের তরঙ্গদৈর্ঘা আলোর ভরঙ্গদৈর্ঘোর চেয়ে অনেক ছোট । 

ম্যাকৃস্ওয়েলের বিছ্যুৎ-তরঙ্গবাদে ইথারের বস্গগত সত্তা স্বীকার করার প্ররোজন নাই | কেবল 
তার জ্যামিতিক সত্তাটিকে শ্ীকার ক'রে মাকমৃঞয়েল্‌ বিছ্বা-তরঙ্গ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম নেঁপে 
দিয়েছিলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞান যেমন জডকণা বা বিছ্ভা্কণার উপর থাটানে। হয় ম্যাকস্‌ণয়েলের 
বিদ্বাৎ-তপঙ্গ-ক্ষে্রের এই নিয়মগ্ডলি তেমনি বিদ্বাৎ-তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রমোজা ৷ বল। বালা, তরঙ্গের কষে 
নিউটনের গতিবিজ্ঞান প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। পরে উলেকট্রনতকে ম্যাক্স্ণয়েলের এই নিয়মগুলিই 
আবার বিখাত বিজ্ঞানী লোরেঞ্ধ, (1,970117) খুব কাজে লাগিয়েছিলেন ৷ তরঙ্গবাহিত শক্তি যেমন বিভিন্ন 
জড়পদার্থে বিভিন্নভাবে সঞ্চিত ও প্রকাশিত, জড়কণার আকর্ষণ বিকর্ষণে তরক্ষকুলও তেমনি বিচিত্র ছন্দে 
লীলায়িত। কণ! এ তরঙ্গ__ এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বজগৎ খেন বিচিত্র লীলায় ছন্দিত। এই 
বিচিত্র লীলার মুলস্থত্রগুলিরই অনুসন্ধান ও অনুশীলন বিংশ শতান্ীর বিজ্ঞানীরা করে আসছেন । 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, অপংখ্য কথার সমষ্টি এই জড়ের ক্ষেতে বিছ্যুৎ-তরঙ্গ-ক্ষেত্রের নিয়মগুলি 
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-- এই উভয় ভাবেই প্রয়েগ করা সম্ভব। সমষ্টিগত প্রয়োগের ফলে জগৎ ও ঘটনা 
সম্বন্ধে কতকগুলি মোটামুটি গড়পড়তা নিয়মে আসা যায়। এই গড়ের নিয়ম সত্বেও এ বিশেষভাবে 
মনে রাখা দরকার যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞানের স্ত্রগ্ুলি এবং ম্যাকৃস্ওয়েল্-লোরেঞ্চের বিছ্যুৎ-তরঙ্গ-ক্ষেত্রের 
নিয়মগ্ডুলির বা্টিগত প্রয়োগ সঙ্ধন্ধে বিজ্ঞানীদের মনে এই দু বিশ্বাস ছিল যে, স্থগ্রাহী মন্ত্রের সাহাযো সুচ্ 
পর্যবেক্ষণের ফলে প্রত্যেকটি কণার খবর যখন পাওয়া সম্ভব হবে, অতীত থেকে বত্মান এবং বততমান থেকে 
ভবিষ্যতের সব খবরই তখন স্থুনিশ্চিতভাবে জানা যাবে। এই নৈশ্চিত্যবাদের পশ্চাতে রয়েছে চলমান 


প্রথম সংখ্যা] বিজ্ঞানের প্রগতি ১৯ 


কার্ধকারণ-পরম্পরার অবিচ্ছিপ্নতায় বিশ্বাপ এবং বিশ্বের সকল ঘটনার দেশকালগত ব্যাখ্যার সম্ভাবনায় 
গভীর আস্থা। আপেক্ষিকতত্বে দেশকাল ও বস্ত্র নিয়ে আইন্স্টাইন্‌ যে চতুমণাত্রিক জগৎ রচন! করেছেন 
এই তনত্বেও কার্ধকারণ-সম্বন্ধ ও হেতুবাদকে স্বীকার করা হয়েছে । 
পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তাধারায় সংশয় ও সংকটের সূত্রপাত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে । আলোক- 
তরঙ্গের সহিত বস্তর পরমাণুরাশির ঘাত প্রতিথাতের ফল নিউটনের গতিবিজ্ঞান ও ম্যাকৃ্স্ওয়েল-লোরেগ্ডের 
বছাৎ্তরঙ্গ-ক্ষেত্রের নিয়মগ্ডপি থেকে ঘ। সিদ্ধান্ত করা হয়, পরীক্ষার দেখ! গেল তার বিপরীত | এই সংকটেই 
প্রসিদ্ধ জামণণ বিজ্ঞানী মাকৃস্‌ প্রাঙ্ক। (71851712010) তার শক্তিকণাবাদ (0012)1077 00)007৮) প্রচার 
করেন। আলোকবিজ্ঞানের অনেক তথা ও পরীক্ষা তরঙ্গবাদের অগ্নকূল হলেও প্রাঙ্ক দেখালেন যে যখনই 
আলোক এবং পরমাণুর সঙ্গে শক্তির আদানপ্রদান হয়__ যার ফলে পরমাণু আলে। থেকে শক্তি গ্রহণ করে 
অথবা যার ফলে পরমাণুর শক্তি থেকে আলোর উৎপত্তি দেখ। বায়, তথন তরঙ্গবাদ পরীক্ষিত তখোর কোনও 
মীমাংসাই দিতে পাবে না । আলোককে তথন শক্তিকণার সমষ্টি বলে কল্পনা করার দরকার হয়। বিভিন্ন 
বর্ণের আলোক বিভিন্ন শক্কিকণার (1487019) সমষ্টি এবং আলোর স্পন্দনসংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের 
আলোককণার শক্তির পরিমাণ নিঙর করে এই হল শক্তিকণাবাদের যূল কথা । আলোক ও পরমাণুর 
মধ্যে শক্তির আদানপ্রদানে ভখোর সহিত তবের থে অসংগতি দেখা গিয়েছিল, এই শক্তিকণাবাদে তার 
মীমাংসা! পাওয়। গেল। শুধু তাই নয়, পদার্থবিজ্ঞানের নানা বিষয়ের জটিল সমস্যার সমাধানও এই নৃতন 
মঙ্বাদে সম্ভব হর়েছিল । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শক্তিকণাবাদ মেনে নিলেও আন্তান্য অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানকে 
বাধা হয়েই তরঙ্গবাদের শরণ নিতে হয়েছিল। এই দুই পরম্পরবিরুদ্ধ মতবাদ বিজ্ঞানজগতে পাশাপাশি 
অনেক দিন চলেছিল। পরে উম্সন্‌ (0. 1১. 11707789000, গা্ার (997006৮) প্রভৃতি কয়েকজন 
বিজ্ঞানীর অভিনব পরীক্ষার ফলে এই ছুই মতবাদের মধো মামঞ্৪্ পাওয়। গেল। এদের পরীক্ষায় 
দেখা গেল যে, সময়বিশেমে ইলেক্ট্রনের শ্রোতকে তরপ্দ-ধমী বূলে মনে করা থেতে পারে । তরঙ্গের এক ধর্ম 
বিচ্ছুবণ ; আলোকতরদের গ্যায় ইলেকট্রনের শ্রোতও সময় ময় জভপদাথেব উপর পড়ে বিচ্ছুরিত হয়-_ 
টম্সন্, গামাব প্রভৃতির পরীক্ষায় তা সুষ্পষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয়েছিল | কাজেই সিদ্ধান্থু করা হল যে 
গতিশীল বিছ্যুত্কণায় কণা ও তরঙ্গ এই ছুয়েরই লক্ষণ বা ধর্ম বত মান রয়েছে । এই পরীক্ষামূলক 
সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্য। লুই দ্য ব্রোগ লি (1590018 09 1379211) হাইসেন্বার্গ (1101550)০7 ), শ্রোয়ডিংগার 
(১০/1178০৮) প্রভৃতি মণীষাঁ বিজ্ঞানীর কাছ থেকে পাওয়া ঘায়। এবর| এক অভিনব তত্বের অবতারণা 
করেন__ আমর! একে কণাতরক্গ-তত্ব বলতে পারি। ইতরাজিতে একে '৮৮৩-760))40168 বা 0580 (১ 
709৫1081013 বলা হয়। এই নৃতন তত্বে কণাবাদ ও তবঙগবাদের নীইরোধ দূরীভূত হল সতা, কিন্তু সেই 
সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের মূল চিন্তাধার। সম্পূর্ণভাবে পরিবতিত হয়ে গেল। 
বলেছি, আলোক ও পরমাণুর ভিতর শান্তির আদানপ্রদ্ধান সম্পর্কে শক্তিকণাবাদের 
প্রবতন হয়। এ ক্ষেত্রে নিউটনের গতিবিজ্ঞান এবং ম্যাক্ম্ওয়েল-লোরেঞ্জের বিদ্যুৎ-তবঙ্গ-ক্ষেত্রের নিঘ্ম 
যখন নিতাস্তই বিকল বলে সাব্যস্ত হল, তখন এদের মূলে যে অবিচ্ছিন্ন কার্কারণপবম্পরায় বিশ্বাস ও 
নৈশ্চিত্যবাদ রয়েছে, সেই বিশ্বাস ও মতবাদেও গভীর সন্দেহ এসে উপস্থিত হল। শক্তিকণাবাদ এ সনযোহ 
দুব করতে সম্থ হয় নি। কণা ও তরঙ্গকে একীভূত ক'রে ধখন কণা-তবঙ্গ-তত্ব প্রচারিত হল, তখন 


২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


বিজ্ঞানীর মনে আশ! জেগেছিল-_ হয়তে! ব৷ এই নৃতন তত্বে কার্যকারণবাদ ও নৈশ্চিতাবাদের পুনঃপ্রতি্া 
হবে। কিন্তু সে আশাও গিয়েছে মিলিয়ে। এই নৃতন তত্ব থেকে হাইসেন্বার্গ, বরং এক অনৈশ্চিত্যবাদের 
প্রচার করলেন। এই মতানুসাবে বিছ্যুৎকণাবূপে ইলেকট্রনের অবস্থান ও গতি দুই-ই একসঙ্গে সঠিক করে 
আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব; আবার তরঙ্গ-সংঘ-রূপেও ইলেক্ট্রনের কোনও নিশ্চিত নিধশরণ সম্ভব নয়। 
তরঙ্গরূপে ইলেক্ট্রনকে বিজ্ঞানীরা আজ ঝাপসা মেঘের ট্ুকরার সঙ্গে তুলনা করেন। এই মেঘের ভিতর 
ইলেক্ট্রন আলোর বেগে খুরে বেড়ায়? কখন এবং ঠিক কোন্‌ জায়গায় তাকে পাওয়। যাবে তা সঠিক করে 
জান। আমাদের অসম্ভব । এই প্রসঙ্গে আজ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বের প্রাথমিক উপাদান 
কণা ও তরঙ্গকে যখনই বাষ্টিগতভাবে অনুসন্ধান করবার চেষ্টা হয়েছে, তখনই তার স্থনিশ্চিত সন্ধান 
মেলে নি। এক কথায় ব্ষ্টির অন্বেষণে পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিকতম মতবাদে নৈশ্চিতোর কোনও স্থান 
নাই-_ সমষ্টিগত বিচারেই কেবল এই তত্বের মর্ম গ্রহণ কবা সম্ভব । সমষ্টিগত বিচার এবং বিশ্লেষণের 
ফলে আধুনিক বিজ্ঞানীর নিঃসন্দি্চ অভিমত এ থে, এই আধুনিকতম মতবাদের কোনও হেডুমূলক ব্যাখা। 
একেবানেই স্ব নয়। 

এখানে বলা দরকার, হাইসেনবার্গের অনৈশ্চিত্যাবাধে এনিশ্চরভার পরিমাণ নিদেশি কর! যায়। 
পরিমিত 'আরতনবিশিষ্ট পদার্থের ব্যবহারে অনিশ্চয়তার পরিমাণ এতই কম থে তাধতবোর মধ্যেই নয়, 
কিন্তু স্থক্ম বিদ্বাংকণ। বা শক্তিকণার স্থানকালগত বর্ণন দিত হলেই অনিশ্চয়ত। হয় অনেক বেশি। 
এর কারণ, স্ুষ্ম প্রাথমিক কণার বাবার পনীগ্ষা করতে গেলেই মাপ-ফলের উপর মাপ-ন্বের প্রভাব 
অনুভূত হয় এবং এর কতথানি যন্ত্রঘটিত ও কতটুকু বস্ত্র-ঘটিত ত1 পৃথক করে জানা যায় না। এইজগ্তই 
হেতুবাদের ত্রুটি বা অসম্পৃৃতা পরমাণুর জগতেই কেবল ধর! পড়ে। এইজন্য আবার সাধারণ ব্যবহাবিক 
জগতে-_ যেখানে স্কুল পর পরিমিত আয়তনের বন্ত নিয়েই আমাদের কারবার-- অনিশ্যমতার কোনপ 
পাশগ্কাই থাকে না । মোটের উপর সেখানে কার্ধকারণ-নিয়ম প্রয়োগ কর। চলে । 

আমরা জানি স্থানগত ও কালগত বাবধান এবং গতি-- এদের মাপ-জোকের উপরেই 
গতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্টিত। এই পরিমাপের দ্বাবাই বন্ধন গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। বস্তুর 
প্রাথমিক উপাদান সম্পর্কে হেতুবাদ ও কার্ককারণ-নিয়মই যখন অনিশ্চিত এ অচল বলে দার্ধ হল, তখন 
মাপক-যন্ত্রে যা মাপা যায় তার সতাত। স্ঘন্ধেও সন্দেহ দেখা দিল | কাজেই এ কথা বলতে হয় যে, মাপ-জোক 
ক'রে বিশ্বের প্ররূত স্বরূপ জানা অসম্ভব । - 

ইঞ্জিয় বা যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্বের প্রকৃত শ্বরূপ জানা মায় না এই নেতিবাচক উক্তি আধুনিক 
বিজ্ঞানীর নিকট গ্লানিকর নয়; কারণ বিজ্ঞানীর কাজ 'প্ররুতে'র সন্ধান নয়, “প্ররতোর প্রকাশই বিজ্ঞানীর 
ক্ষেত্র। এই প্রকাশের্ই বিচিপ্রতায় একের অস্বেষণে বিজ্ঞানী থাকেন ব্যন্ত। নক্ষুলাকের বিবতনি- 
ধারায়, বাবহারিক জগতের সকল ঘটনায়-_ পরমাণুর জগতে বিছ্যুৎকণার চলন, স্থলন টা ইতিহাসে 
এবং সারা বিশ্বের প্রাথথিক উপাদান কণা! ৭ তরঙ্গের অঙ্গাজী সম্বন্ধে 'প্ররূত'কে ছেড়ে 'প্রকৃতোর 
প্রকাশ নিয়ে বিজ্ঞানী থাকেন বাাপৃত। বিজ্ঞানের এ সাধনায় কার্ধকারণ-নিয়ম, হেতুবাদ ও নৈশ্চিতাবাদকে 
আঙ্জ বর্জন করতে হয়েছে এবং যতদূর মনে হয় ভবিষ্যতে মতবাদের পরিণতি হলেও বিশ্বের প্রাথমিক 
কণ। সম্বন্ধে সমষ্টিগত নিয়মের অতিরিক্ত কিছুই হয়তো জান! সম্ভব হবে না। বিজ্ঞানীর এই প্রকাশের 


প্রথম সংখ্যা ] বিজ্ঞানের প্রগতি ২১ 


জগৎকেই স্বর্গগত বিজ্ঞানী এডিংটন্‌ (73912180%) বলেছিলেন প্রতীক বা বিগ্রহের জগৎ (১577)0116 
০৮14)। একদিন মনে হয়েছিল, এই প্রকাশই বুঝি শাশ্বত সত্য এবং দেশকাল- ও বন্ত্-নিরপেক্ষ । 
কিন্ত, বিজ্ঞানীর সে ভুল আজ ভেঙেছে। 

পরিশেষে বক্তব্য, বিজ্ঞানজগতের সীমারেখার কথা যদি আমর! মনে রাখি, তবে বিজ্ঞান ও ধর্মে 
কোনও বিরোধ থাকে না। প্রতীকের জগৎ যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র, প্রত্যক্ষ “প্রক্কৃত'কে নিয়ে তেমনি ধর্মের 
জগৎ ও আটের জগৎ । আর্ট ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও মানষের সহিত যোগ হ্বদয়ের যোগ; আশা, 
আকাজ্ষ! ও অনুভূতির যোগ । এক কথায় ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের এই জগৎ বুসঙ্থট্ির জগৎ | যে বিজ্ঞানী শিল্পের, 
ধর্মের ব। কবিত্বের রদাস্বাদনে অসমর্থ__ সে শুধু বিজ্ঞানীই, আপন রাজোই সে স্বপ্রতিষ্ঠ। আবার যে বিজ্ঞানী 
এই ঘনিষ্ঠ জ্ঞান্গতের আস্বাদ পায়, সে বিজ্ঞানী ছাড়া আরো! কিছু ; ্নাইৃষ্ষি্তার বিজ্ঞানে 
কোনও হানি বা গ্লানি করে না। ভি 
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শ্রীবিনোদবিহারী মুধোপাপায 


রর্ধীন্দ্রনাথের খতুনাট্য 
শ্ীপ্রমথনাথ বিশী 


রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ পর্যায়ের নাটকগুলিকে খতুনাট্য বলিতেছি, সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণ ধারণ! স্পষ্ট 
করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুব। ভরমে পড়িবার আশঙ্কা! আছে। খতুউত্সব নামে কবির যে নাটাসম্টি 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শেষবর্ষণ, বসন্ধ, স্ুন্দর-এব সঙ্গে শারদোত্সব ও ফাল্পনী স্থান পাইয়াছে। ইহ! 
হইতে মনে করা! চলে যে, শারদোত্সব ও ফাল্পসুনীকেও কৰি খতুনাটা মনে করিতেন । এইখানে তাহার সঙ্গে 
আমাদের মতভেদ । 

আগে একবার বলিয়াছি, আবার মনে করাইয়। দিতে চাই যে, রবীন্দরনাট্ের তিনটি ধাপ আছে। 
এক শ্রেণীর নাটকে মানব অভিনেতাই দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির কোনো৷ স্থান নাই । দিতীয় শ্রেণাতে মান্তষ প্রধান 
অভিনেতা, প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় পটভূমিকা। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতি প্রধান অভিনেত।, মাসউদ 
পটভূমিতে মাত্র আছে, কখনে। ব্যাখ্যাতীবূপে, কখনে। কেবল দর্শকরূপে মাত্র । 

আমর! এই তৃতীয় শ্রেণীর নাটককেই প্রকৃত খতুনাটা বলিতে চাই । ফাল্সনা 9 শারদোসব-এ 
মানব অভিনেত। প্রধান, প্রতি সজীব ও গভীর অথপূণ পটভগ্িক।; প্রকৃতি প্রধান অভিনেতা হইয়। 
পঠে নাই । 

শ্রেণীবিচারের যে সঙ্কেত দিলাম তদনুনাবে আমাদের মে নিপ্লিখিত পা৯খানি নাটককে প্রক্কত 
খতুনাটা বলা চলে । শেষবর্ষণ, বসন্ত, নটরাজ খতুরঙ্গশালা, নখীন, ও আবণগাথা। 

গীতোতসব, সুন্দর, « বর্ধামঙ্গল প্রায় এই শ্রেণীর রচনা, কিন্তু কোনো ক্রমেই এগপিকে নাটক বলা 
চলে না- এগুলি বিশেষ বিশেষ ধত-অভিনন্দন উপলক্ষ্যে রচিত বা সন্কপিত গানের মালা মা; শাডকীয় 
লক্ষণ দানের কোনে। প্রচেষ্ট। এগুলিতে নাই । 

কিন্তু থে পাচথানিকে খ্ুনাট্য বলিয়। উল্লেখ করিলাম তাহাও ঝতু-অভিনন্দন উপলক্ষো রচিত, 
কিন্তু পাত্রপাত্রীর সমাবেশ প্রবেশ এ প্রস্থান প্রভৃতি ইঙ্গিতের দ্বার এগুলিকে নাটকীর করিয়া তুলিধার 
সচেতন চেষ্ঠা আছে । 

এই সব নাটকে ছুই শ্রেণীর অভিনেতা দৃষ্ট হয়, মানব ও প্রকৃতি । হয় তো কোনো রাজসভাতে 
ঝতু-উৎসব লাগিয়াছে ; রাজপভার পাধিপাশ্থিকের মধ্যে রাজা আছেন, মভাকৰি আছেন, পারিষদ্গণ আছে, 
নাট্যাচা আছেন, নটরাজ আছেন, আবার আভাসে সামাজিক শ্রোতাগণও আছেন। আবার আর-এক দিকে 
প্রকৃতির প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন ধতু আছে; নদী আছে? দখিনহাওয়া আছে শাইখ, বেথুবন, 
আস্্রকুপ্ধ, করবী, বকুল, মাধবী, মালতী ইত্যাদি আছে। শেষোক্ত দলই প্রধান অভিনেত।; পূর্বোক্ত মান্থষেরা 
দর্শক এবং বাখ্যাতা মাত্র। 

আবণগাথা ও শেষবর্ষণের নটরাজ, এবং বসন্তের কবি নাট্য ব্যাপারের ব্যাখ্যাকারী। যেমন কোনো 
কোনে! চলচ্চিত্রে একটি অশরীরী বাণীকে ঘটনার ব্যাখ্যা! দিতে শোনা যায_ অনেকট| সেই রকম 
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আর কি। আবার ওই তিনখানিতে রাজা উপস্থিত আছেন, তাহাকে আদর্শশ্রোতা বলা যাইতে পারে । 
গ্রীক নাটকের কোরাস্‌কে 1০%1 31)০91$907 বলা হইয়াছে; তাহার। কেবল আদর্শশ্রোত। মাত্র নয়, 
প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঘটনার গ্রন্থি-উন্মোচনে সাহাধ্া করিরা অনেক পরিমাণে ব্যাখযাতার কাজও করিয়া থাকে। 
কোরাসের সেই দায়িত্ব এখানে রাজা এবং নটরাঁজ কা কবির মধ্যে যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে । 

এই সব নাটকে মানব অভিনেতারা গঞ্ভে কথা বলিতেছেন । গগ্চ ব্যাখ্যার জন্যও বটে, আবার এই 
গদ্যের সাদ। পটের উপরে গানের স্থুর ও পাত্রপাত্রীর নৃত্য উজ্জলতর ভাবে ফুটিয়! উঠিবার স্থযোগ পাইবে 
বলিঘাও বটে । নুতায এ গীত ইহার প্রধান অঙ্গ ; গগ্যাংশ গানের সঙ্গে গানকে, ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাকে 
জোন্ডা দ্রিতে সাহাঘয করিয়াছে মান্র। 

নবীন নাট কথানিতেন গগ্ধ আছে বটে, এব তাভার উদ্বেশা৭ পৃববধিত-মতো, রসবাখা। চাড়া 
আর কিছু নয়! কিন্ত, তাঙ্কা যে কে বলিতেছে তাহার উল্লেখ নাই ; অভিনয়ের স্যয় স্বয়ং কবি বলিতেন। 
ঘিনিই বলুন তিনি একাধারে আদর্শ দর্শক ও ভাষাকার ছাণ্ডা আর কিছু নেন । 

নটরাভ-ঝতৃরঞ্গশালার গঞ্ আদৌ নাই। তৎপরিবর্তে গানে ৭ কবিতায় এটি মিশ্রিত। 
কবিতাংশ ইভা পটভমিকা। এই কবিতা গ্রলিও অভিনয়কালে স্বয়ং কবি আবৃত্তি করিতেন; তাহার কাজ 
চিল দর্শকের চিত্তে বসোদ্‌বোধানে সাহাধা করা- এখানেও তিনি ভাষাকার ও আদর্শ দর্শকের কাজ 
একাধারে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এবারে খতুনাটোর বিবরন সঙ্গন্ধে কিছু বলা আবশ্যক | রবীন্দ্রনাথের কবিজীব্ন, কৈশোর হইতেই, 

_ এই খতরস-উপলব্ধির দিকেই যেন চলিয়াছে। পূর্বে তীহার নাটকের যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলিয়াছি, 
: এক্ষণে ভাতা স্মরণ কর! যাইতে পানে । প্রথম পর্যায়ের নাটক মানবরসপ্রধান, তাহাতে প্ররুতির সচেতন 
উল্লেগ নাই বলিলেও চলে । দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকুতি সঙ্জীব ও সন্কেতম় হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্ধ তবু তাভার 
গুরুত্ব গৌণ, মান্ঘই প্রপান। তীয় পধায়ে মানব অভিনেক। গৌণ তইধা পড়িয়া প্ররুতিকে রঙ্গমঞ্চের 
পুরোভূমিকা ছাডিয়া দিয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায়, কেমন ধীরে দীরে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে প্ররুতির 
 রূপ-উপলন্ধিন গুরুত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। খুনাটাগুলি কবিজ্ীবনের এই প্ররৃতিমুখী বিবর্তনের চরম-দাপ। 
জীবনের শেষ দিকে তাহার কাছে প্ররুতি মান্তষের বিকল্প হইয়া দাড়াইগাছে ; তাহার কাছে মানুষকে 
বুঝিবার দৌপর প্ররুতি ; মানবজীবনকে যতক্ষণ না প্রকৃতির মধ্যে আরোপ করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ 
যেন তিনি তাহাকে সমাক্‌ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। মানবঙ্গীবনের তীব্র সুর্যালোকের দিকে 
তাকানো যায় না বটে, কিন্তু সেই আলো! যখন প্রকৃতির চন্্রলোক হইতে সিপ্লুতর হইয়া হিচ্ছুরিত হয় তখন 
সে দিক হইতে চোখ ফিরাইতে আর ইচ্ছা করে না। এই যে প্রন্কৃতিকে মানুষের বিকল্প করিয়া বুঝিবার 
প্রয়াস-- ইহার স্ুচন! ফাল্গুনী নাটকে । বতগান খতুনাট্যগুলির মতই ফাল্সনীতেও দুটি ভাগ আছে__ 
প্রকৃতির গার্ড ও মানুষের অভিনয় । মানুষের জীবনের রহস্তের চাবিকাঠি যেন প্রক্লৃতির হাতেই 
রহিয়াছে ।__ রঃ রম 

“গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্গের দরজ| খোলা হবে।' 

'কিন্ধ একটা কথা বুঝতে পারলুম না । তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাটোর বিষয়টা কি 
আলাদা নাকি? 





২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


“না, মহারাজ-_ বিশ্বের মধো বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই 
একই লীলা 1” 
অর্থাৎ, মাগুষের প্রাণের লীলাকে বিশ্ব প্রকৃতির লীলা দ্বার| বুঝিবার চেষ্টা। কবির কাছে প্ররৃতি 
যেন মানবজীবনের ব্যাখযাতা, ভাধাকার। মানবজীবনের ছুবূহ কালিদাসকে প্ররুতির মঞ্লিনাথ সগ্জীবনী 
টাকা দ্বার। ব্যাথ্যা করিয়া যেন সরস স্বোধা করিয়া তুলিয়াছে। 
বতান খতুনাট্যগুলি ফাল্পনীর গীতিভূমিকারই পরিবধিত সংস্করণ মাত্র । কিংবা ফাল্গনীর মানব- 
অংকে বাদ দিয় গীতিভূমিকার ধত-অংশগুলিকে বাড়াইয়া, গগ্চ জুড়িয়। দিয়া, প্রবেশ প্রস্থান সংযোজিত 
করিয়া দিলে যাহা দান্ডায়-_ খতুনাটাগুলি তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। 
রবীন্নাথ শেষ জীবনে বনবাণী নাঘে একখানি কাবা রচন| করিয়াছেন । পাঠকসমাছে বো 
কৰি ইহার বহু প্রচলন ঘটে নাই । কিন্তু, ইহা কবির বিশিষ্ট স্বকীরভাপূর্ণ একগানি কাবা। প্ররূতি যে 
মানুষের বিকল্প হইয়! উঠিয়াছে__ বনবাণীর পত্ধে পত্রে তাহ মমরিত ভইতেছে | বনবাণীর মধোই যেন 
তিনি যান্ববাণীর সার্থক প্রতিপবনি পাইঘ়াছেন। এই কাবোৰ ভূমিকায় প্রকৃতির সহিত তাহার, প্রকুতির 
সহিত মান্তষের, একাহ্মতার স্পস্ট উল্লেখ কৰি করিয়াছেন ।-- 

“আমার ঘরের আশেপাশে যেসব আমার বোব। বন্ধ আলোর প্রেমে মন্ত হায়ে আকাশের দি.ক 
হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মখো পৌছলে। ৷ তাদের ভাষ! হচ্ছে জীবজগতের আদি 
ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম স্তবে; হাজার হাজার বরের ভলে-যাওয়া ইতিভীনকে 
নান্ডা দেয়; মনের মধ্যে ধে সাড়। ওঠে সেও এ গাছের ভাষায়__ তার কোনে! স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার 
মধো বহু যুগযুগান্তর গুন্গুনিয়ে ওঠে । 

এ গাছগ্জলে। বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সবল সনের কাঁপন, এদের ডালে ডালে 
পাতায় পাতাধ একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে মগ্তবের মদো মুক্তি 
বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমূত্রের কুলে, যোসমুত্রের উপরের তলায় স্থুনবের লীল। রঙে রঙে 
তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌। সেই সুন্দরের লীনায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়ত। 
নেঠ, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন । এত ন্তৈবাননাস্ত মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে 
পল্পবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাঠ, বিশ্ববাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের অবাধ মিলনের বাণী শুনি। 

বোষ্টুমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কৰে আমাদের মিলন হবে গাছতলায় । তার যানে, গাছের 
মধ্য প্রাণের বিশ্তদ্ স্থর ; সেই স্থরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্স্থর 
লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রমের লায় মুক্কিতত্ব পেয়েছিলেন, তীর বাণীর সাঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রমের 
বাণীও শুনি যেন__ দুইএ যিশে আছে । আরণাক খধি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো 
দিবি তিঠাতোক:| শুনেছিলেন : যদিদং কিঞ্ সর্ব, প্রাণ এজতি নিঃস্থতং | তারা ঈষঠ০খ্যছে চিরযুগের 

, এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন : কেন প্রাণঃ প্রথম: প্রৈতিযুক্তঃ : প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে 
এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় নাঁ। রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত 
রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোম্মেষশালিনী স্থির 
চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে ?” 





প্রথম সংখ্যা ] রবীন্দ্রনাথের খতুনাট্য ২৫ 


এই ভূমিকাটিতে দেখ যায় বনবাণী কবির কাছে জীবজগতের আদিবাণী, মানুষের বাণী তাহার 
. তুলনায় অর্বাচীন ; বিশ্বের প্রাণের বিশুদ্ধ রহম্ত যেন ওই গাছপালার প্রাণের মধ্যে নিহিত। আরণ্যক 
খষিদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধদেবের বোধিদ্রমলীন সাধনার ভিতর দিয়া, লৌকিক সাধিক1 বোষ্টমী 
পর্যন্ত যেন এই সত্যটিকে প্রকাশ করিতেছে । বিশ্বন্থষ্টির প্রাণবেগ গাছপালার প্রাণ-প্রেতির মধ্যে 
স্পন্দিত। পৃথিবীর অরাজকতার কোলাহলে বনবাণীর একতারা বিশ্বসঙ্গীতের ধুয়াটি ধ্বনিত করিতেছে__ 
এই সঙ্গীতের স্সানে কবিচিত্ত নির্মল হইয়া! মুক্তির আনন্দ অন্ুভব করে। 

প্রকৃতিকে কবি কী দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাহার কাছে প্ররুতির গুরুত্ব কতখানি, তাহার 
প্রকাশ ও ব্যাখ্যা এই ভূমিকাটিতে যেমন আছে, অন্য কোথাও তেমন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 

এই কাব্যে জগদীশচন্দ্র বন্থর নামে একটি কবিতা আছে। আচার্য বন্থর উদ্দেশে ইহার আগেও 
কবি একাধিক কবিতা লিখিয়াছেন। আচাধ বন্থুর বৈজ্ঞানিক জীবনের ম্বদ্ধে কবির গভীর কৌতুহল ও 
জিজ্ঞাসা ছিল। ইহার কারণও কবির প্ররুতির প্রতি সমবেদনার মধ্যে নিহিত । জগদীশচন্ত্র যদি নিছক 
পদদার্থবিদ্‌ বৈজ্ঞানিক হইতেন তবে বিজ্ঞানগাধনায় কবির এমন সকৌতুহল সমবেদনা লাভ করিতেন কি না 
সন্দেহ। জগদীশচন্দ্র সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল বনবাণীর স্বরূপ উদঘাটন। পৃথিবীর আর্দদম অধিবাসী 
তরুলতার রহস্ত-উদ্ছেদের চেষ্টায় তিনি বাপূত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও স্বকীয় কবিপন্থায় কৈশোর হইতেই এই 
সাধনায় নিযুক্ত আছেন; প্রভেদের মধ্যে এই যে, একজনের পন্থা বিজ্ঞানসম্মত, আর-একজনের পন্থা ধ্যান- 
গম্য । লক্ষ্য কিন্ধ একই । এখন, সাধনার এই সমলক্ষ্যতাই রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্জের বিজ্ঞানসাধনার 
গ্রতি অন্থরন্ত ও কৌতৃহলী করিয়া তুলিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত সবগুলি কবিতাতেই বিজ্ঞান- 
সাধনার এই বিশেষ লক্ষাটির সবিশেষ উল্লেখ আছে এবং বিজ্ঞানের অন্য কোনো লক্ষ্যের উল্লেখ নাই বলিলেও 
চলে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুইজনে ছুই দিক হইতে একই রূহস্ত-উদঘাটনের পথে যাত্রা করিয়াছেন । 

শেষবর্ষণ এ 

এই পালাগানের উপজীবা বর্ার বিদায় ও শরতের আগমন । ববীন্দ্রনাথের কোনো পালাই নিছক 
যাওয়াতে পরিসমাঞ্ধ নয়; যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসার সুচনা দিয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হন। 

এখানে থে কেবল বর্ধার বিদায় ও শরতের আগমন তাহা নয়-_ পাল। সমাপ্তির মুখে দেখা গেল, 
বাদললক্ষীই মেঘের অবগ্ুঠন ঘুচাইয়া শরশ্্রীরূপে প্রকাশিত হইয়া! পড়িলেন; বাদললম্ষ্রীই অবস্থাভেদে 
শরতুত্র, ইহাই এই পালার মর্মকথ/। 

কোনো রাজসভায় শেষবর্ষণ পালার উৎসব শুরু হইয়াছে । মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে উপস্থিত 
আছেন রাজা, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গানের দল । আর আছেন রাজচ্ছুবি ও পারিষদ্গণ। পালার রচয়িতা 
কবি পলাতক। 

ও নাট্যাচার্ঘকে পালাগানের প্রয়োজক বলা যাইতে পারে, তাহার! নাটকের ঘটনা ও 
মমকে ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। রাজা আদর্শ দর্শক, অর্থাৎ যে-ভাবে পালাটিকে গ্রহণ করা উচিত 
সেইভাবে তিনি করিতেছেন । রাজকবি ও পারিষদ্গণ সাধ্করণ দর্শকের প্রতিনিধি, অর্থাৎ যে ভাবে পালাটি* 
গৃহীত হইবার আশঙ্কা সেই মনোভাবটি তাহাদের কথাবার্তায় দেখানো হইয়াছে। 


প্রকৃতির পাত্রপাত্রীর মধ্যে আছে বাদললক্ষমী, শরত্ত্। ( দুই-ই এক সত্তা ), আর স্থন্দর। 
্ | 
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আরও একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া ঘাইতে পারে। মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে সংলাপ 
চলিতেছে গদ্ঘে, কিন্তু পালার আসল ব্যাপার অর্থাৎ প্রকৃতির রসোদবোধন চলিতেছে গানে; সঙ্গীতগুলি 
যেন এখানে কাব্যাংশ, আর গদ্য হইতেছে তাহার ভাষ্য ও টীকা । আলোচনাকালে এই টাকাই গুরুতর 
হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বতমান সমালোচক এখানে টাকাকারের টীকা করিতে বসিয়াছেন। 
বর্ধার রূপ বাহিরে জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার অন্ুক্ধপ একটা লীলা মান্ুষের অন্তরে চলিতেছে 
তাহ! যদি না হইত তবে মানুষের পক্ষে বর্যার কোনো মূলা থাকিত না।-- 
'নটরাজ। সে[ বর্ধী) তে। আসে বাইরের আকাশে । অস্তরের আকাশে তাকে গান গেষে 
ডেকে আনতে হয়।--, 
মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, : রজনী শাঙন-ঘন, ঘন দেরা-গরজন, রিম্‌ 
বিম্‌ শবদে বরিষে। 
রাজা। ভিতরের দিকে ? সেই দিকের পথই তো সবচেয়ে দুর্গম । 
নটরাজ। গানের শ্লোতে হাল ছেড়ে দিন, স্থগম হবে । অন্ুঙব করছেন কি, প্রাণের আকাশে 
পুব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল । বিরহের অদ্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো মধ গীভরদিক, আকাশের বেদনার 
সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো ।? 
অন্তর ও বাহিরের মিলনের ঘটক হইতেছে গান ও স্তর । স্থবের সারথ্যে দর্শকের চোখের সম্মুখে 
শ্রাবণের কোন্‌ রূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়িল ?-- 
শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিছ্যুৎ। অস্রান্ত ধারার একতারা 
একই স্থর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল | পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না ।” 
শ্রাবণ আপনার পূর্ণতার আনন্দে বিস্ত হইয়াছে, সেই পূর্ণতাজাত রিক্ততাই তাকে ঘরের বদ্ধন 
হইতে মুক্তি দিয়া উদাসীন সন্ত্যাদী করিয়া পথে বাহির করিয়াছে। এই আইডিয়া রবীন্দ্রকাবো অতান্থ 
অবিরল ; বসস্ত খতুর তাৎপর্য ব্যাখ্যার বেলাতেও পুনরায় ইহা চোখে পড়িবে। 
এমন সময়ে পুবদিক আলোকিত হইয়া শ্রাবণের পূর্ণচন্্র আভাসে দেখ! দিল | 
'রাজা। নটরাজ, শবণের পৃণিমার পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসস্তের পৃথিমা নয়। 
নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপৃণিমাই তো অপূর্ণ। ভাতে চোখের জল নেই, কেবলমাত্র হাদি। 
শ্রাবণের শুরু রাতে হাসি বলছে “আমার জিত', কান্না বল্ছে “আমার'। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল বঝরার 
মালাবদল।” 
শ্রাবণের পুণিমা জীবনের্ঃ।গোত্র, তাহাতে একাধারে হাসি ও কারা আছে, আর সেই জন্যাই 
হাসিমাত্র-সম্থল বসন্তপুণিমার চেয়ে পূর্ণতর সে। কিন্তু, ব্যায় তো কেবল মাধুর্য নাই ; কঠোরতাও আছে, 
নহিলে পূর্ণতা৷ কিসের ? মধুরে কঠোরে খিলিয়! বর্ষার হরপার্বতীর রূপ ।__ ৬:০০, 
বিদ্্র-মাণিক দিয়ে গাথা, আষাঢ়, তোমার মালা । 
তোমার স্তামল-শোভার বুকে বিছ্যুতেরই জালা ।-". 
সবুজ সুধার ধারায় ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়, 
বামে রাখ ভয়ঙ্কর বন্যা মরণ-ঢালা।" 
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বর্ধার রূপের এধ্যে বজ্বমাণিক আছে, শ্তামল শোভার সঙ্গে বিছ্যুৎ-বন্কি আছে; এক দিকে তাহার 
কোমল সবুজস্থধ! প্রাণদায়িনী, আর-এক দিকে তাহার মরণ-টালা ভয়ঙ্করী বন্তা_ এই সব বিরুদ্ধের 
সমাবেশই তাহাকে জীবনের জটিল পূর্ণত। দান করিয়াছে । 
কিন্তু, ইহাই বর্ধার কূপের সবটা নয়। তাহার মধ্যে বিরহ অন্যতম প্রদ্ধান।__ 
'অশ্রভরা বেদন! দিকে দিকে জাগে । 
আজি শ্টামল মেঘের মাঝে 
বাজে কার কামনা 1, 
বিরহ আছে বলিয়াই মিলন আছে। খুব বড মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের ) 
এবারে রাজা বলিতেছেন, “কারা হাসি, বিরহ মিলন সবরকমই তে! খণ্ড থণ্ড করে হল, 
এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মৃতি দেখা ও দেখি ।' 
গানের আবহাওয়া বেশ জযিয়া উঠিয়াছে দেখিরা রাজার ইচ্ছা, বাদলের পালাটাই চলুক। 
কিন্ত, পালা তো বাদলের নয়, বাদলব্দায়ের | বিদায়ের স্বর বাশিতে ধ্বনিত না হইলে শরতের আগমনী 
হইবে কিরকমে? কারণ, ইহ| ঘে একাধারে বাদল বিদায় ও শরংআগমনের পালা । “শরতের আলো! 
আনবে ওর সঙ্গে থেলতে । আকাশে হবে আলোয় কালোয় ঘুগলমিলন 1 
শরতের আগমনী বহন করিয়া শ্ুকতারা ও শেফালি দেখা দিল ।-_ 
'রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ কারে কারে শরৎকে দেখাবে 
কেমন কারে। 
নটরাজ। শুভ্র শান্তির মৃতি ধারে এইবার আম্মুন শরতগ্ী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক, 
আকাশে আলোকশতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হ'য়ে উঠক। 
বাচললঙ্্ীৰ প্রবেশ 
বাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললম্্রীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগ্তঠন। 
ৃঁ নটরাজ। চিনতে সময় লাগে, মহারাজ। ভোরবাত্রিকেও নিশীথরাত্রি ব'লে ভূল হয়।".. 
. বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে 1." প্রিয়দশিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললম্্মীর 
অবগ্তঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্রাবেশিনীই শরংপ্রত্তিমা। বর্ষার ধারায় ধার ক 
গদ্গদ্‌, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তারই বাশীর ধ্বনি ।:.. 


র্‌ ৯ 
অবগ্তঠন-মোচন 


ৃ নটরান্) অবগু্ঠন তো খুলল । কিন্তু, এ কী দেখলুম। একি রূপ, না বাণী? একি আমার 
মনেরই মধ আমার চোখেরই সামনে 

শরতপ্রতিমা একাধারে বাহিরেও বটে, অস্তরেও বটে | 

রাজা । শবশুশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে । বলো তে! এবার কে আসবে । 

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে | যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে । গানের 
ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।... 
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শরতের আলোতে সুন্দর আসে, 
ধরণীর আখি যে শিশিরে ভাসে, 
হৃদয়কুঞ্ধবনে মঞ্জরিল 
মধুর শেফালিকা। 
রাজা। নটরাজ, শরংলক্ষমীর সহচরটি [ সন্দর ] এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন । 
নটরাজ। শিশির শুকিয়ে ঘায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশিনের সাদামেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। 
ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মতে আসেন । কাদিয়ে দিয়ে চলে ধান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গমতে র 
মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।” 
সুন্দরের স্বভাবই এই । ক্ষণিকতা৷ সৌন্দর্যের একটা অপরিহীর্ধ অঙ্গ । বাস্তবে সৌন্দঘ অতান্ত 
ক্ষণস্থ। বিদায়ের আকম্মিকতায় হতাশ হইয়া রাজা শুধাইলেন-- 
'রাজা। এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকঠা, তার পরে £ 
নটরাজ। তারপরে প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা । এ তো কপণের 
পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিত ব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝারেও তেমনি । বাশিতে যদি গান বেজে 
থাকে দেই তো চরম 1” 
ইহাই সংক্ষেপে শ্ষবর্ষণ পালার মর্ম । মানবজীবনের সত্যকে প্রকৃতিতে আরোপ করিয়। ছায়া- 
চিত্রের মত দেখানে! হইয়াছে । প্ররুতি অভিনয় করিয়া চলিয়াছে ; মানব দর্শক সাজিয়। বিবিক্ত হইয়া বসিয়া, 
নিজের স্বরূপকে সত্যতর ভাবে উপলব্ধি করিয়া লইতেছে। 


বসস্ত 


বসন্ত পালাগানের কাঠামোটাও শেষবর্ষণের অন্ুরূপ। পাত্রপাত্রী ছুই শ্রেণীর, মানব ও প্রকৃতি । 
মানব অভিনেতা৷ পটভূমিকাশ্রয়ী, প্ররুতি পুরোভাগে | কবি ব্যাখ্যাতা, রাজা আদর্শ দর্শক__ একে অপরের 
পরিপূরক । 

রাজা রাজকোষের দীনতা দেখিয়া! অমাত্যদের সঙ্গ পরিহার করিয়া পালাগানের আসরে আসিয়া 
উপস্থিত। কবি তাহাকে ভরসা! দিলেন, এখানে তিনি রাজদঙ্গী পাইবেন খতুরাজ বসম্তকে-_ ইনিও 
পলাতক ।-__ 

'বাজা। খতুরাজ ? "বসন্ত, 

কবি। হা, মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই যতো । পূরবী তাকে সিংহাসনে বসিয়ে 
পৃথীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি-_ ০০, 

রাজা । বুঝেছি, বোধ করি বাঙ্গকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন। 

কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ কনে দিয়ে তিনি পালান। 

রাজা। কী দুঃথে। 

কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।” 
খতুরাজ বসন্ত পরম এশর্ষে পূর্ণ; সেই পূর্ণতার আনন্দে তিনি সর্বস্ব নিঃশেষে দান করিয়া দি! 


প্রথম সংখ্য। ] রবীন্দ্রনাথের খতুনাট্য ২৯ 


বিক্ত হন। যিনি ছিলেন রাজা তিনি সন্ন্যাসীবেশে দেখা দেন। বসন্ত একাধারে রাজ! ও সন্ন্যাসী, তিনি 
এক সততায় রাজসন্ত্যাসী ।-- 
'রাজা। ওহে কবি, এ তোমার এ পালাটা কিরকম করে তুলেছ / বরবাত্রীরই ভিড়, বর 
কোথায় । তোমার খতুরাজ কই । 
কবি। এ যে এই খানিক আগে দেখলেন । 
রাজা। এ জীর্ণ বসন পরে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে 2 ওতে তো নবীনের জপ দেখলুম 
না। এ তো মৃতিমান পুরাতন । 
কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি; ঠকেছেন। আমাদের খতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা 
আছে তার এক পিঠে নৃতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শ্তকনে! পাতা, ঝর ফুল? 
আবার যখন পালটে নেন তখন স্কালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফাগুনের আমমঞ্জরী, 
চৈত্রের কনকাপা | উনি একই মান্য নৃতন-পুরাতনের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন। 
রাজা। তাহলে নবীন মৃতিটা একবার দেখিয়ে দাও । আর দেরি কেন। 
কবি। এযে এসেছেন। পথিকবেশে, নৃতন-পুরাতনের মাঝখানকার নিতাযাভায়াতের পথে। 
রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে পথেই থাকেন। 
কবি। হা, উনি বাস্ত্রছাড়ার দলপতি, আমি গুরই গানের তলপি বদ বেড়াই । 
 বসম্তের এই রাজসন্যাসী, পথিক, বাস্তছাড়। রূপটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ও পুরাতন আইডিয়া। ইহা 
মনে না রাখিলে তাহার খতুরাজকে ও খতুনাট্যকে বুঝিতে অন্থবিধা। হইবে । 
এই বাস্তছাড়া, পথিক, রাজসপ্্যাসীর কর আদীয় করিবার জন্য বসন্তের পরিচারকগণ উপস্থিত হইয়া 
প্রকৃতির কাছে দাবি জানাইভেছে-_ 
'সব দিবি কে, সব দিবি পায়! আয় আয় আয়? 
ডাক পড়েছে এ শোনা যায়, আয়, আয়, আয় 
আসবে সে যে স্বর্রথে, জাগবি কারা রিক্ত পথে 
পৌষরজনী তাহার আশায় 1, 
খতুরাজ আসেন স্বর্ণরথে বটে, ,কিস্ত তিনি সানন্দে ভিক্ষুকের মতো দান যাক্রা করিয়া ফেরেন। 
রবীন্দ্রনাথের ভগবানেরও এই একই লীলা ।১ 
ঝতৃরাজ সর্বস্ব দান করেন বলিয়াই তিনি সবস্থ আকাজগঘু করেন। আর,' যাহারা দান করে 
তাহারা রিক্ত না হইয়া পূর্ণতর হইয় উঠে ।-_ 
| কবি, বসস্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে ওঠেন।-.. :.. 
রাজা দাবি তো কম নয়। 
কবি। দাবি বড়ো হলেই দান সহজ হয়; ছোটে& হলেই রুূপণতা৷ জাগাম। 
রাজা। তা এর! সব [ প্রক্কৃতি | রাজি আছে? 
কবি। এদের মুখেই শুনে নিন।" 


স্পা সশ্ী পীিশশীপপপিশশীশ 


১ দৃষ্টান্বরূপ খেয়াকাবো 'কৃপণ' কবিতা উললেখযোগা । 


৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ 
বসস্তের আহ্বানে শিথিল প্রকৃতি সাড়া দিয়াছে । বনভূমি বলিতেছে_ 
“বাকি আমি রাখব ন কিছুই, 
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভাই)? 
আমকুগ্চ বলিতেছে-_ 
গল ফলাবার আশা আমি মনেই পাখি নি বে, 
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দঙ্ষিণমনী:ণ |? 
রাজা বুঝিলেন, 'ফল ফলাবো বলে কোমর বেঁধে বসলে কল পে না| মনের আনন্দে ফল 
চাই নে বলতে পারলে ফল আপনি কলে ওঠে |? 
এক দিকে ইহারা যেযন সর্বন্বদানের জন্য উদগ্রীব, তেমনি আর-একদিকে এক দল নিঃশেষ 
আত্মসমর্পণের জন্য উত্কপ্ঠিত। করবী বলিতেছে, আমি যদি তাহাকে না-ই চিনিতে পারি সে তো আমাকে 
চিনিয়া লইবে? কুঁড়ির কানে কথা বলিয়া আমায় ফুল ফোটানোকে সাথক করিবে? বেশুবন বলিছেছ্ে, 
দখিনহাওয়া তাহার শাখায় শাখায় নুপ্ধ গানকে জাগাইয়া তুলুক-- 
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার 
'নুকিদোলা করে ঘে দান ।? 
দীপশিখা মিনতি করিতেছে__ 
ভয়ে ভয়ে একা জাগি, 
মনের কথা কানে কানে মুদু মু কও । 
এমন সময়ে খতুরাজের আগমন আসন্ন হইয়া উঠিল কিন্তু তিনি টাপা-করবীর চোথকে ফাকি দিতে 
পারেন নাই। মাধবী, শালবীথিকা, বকুল, নদী অভার্থনার এঁকাতানে তাহার আগমনী জগতে প্রচার 
করিয়া দিল। দখিন হাওয়া বলিতেছে-_ 
শুকূনো পাতা কে যে ছড়ায় এ দূরে 
উদ্াস-করা কোন্‌ স্থবে। 
ঘর-ছাড়| এ কে বৈরাগী 
জানি না যে কাহার লাগি 
ক্ষণে ক্ষণে শৃন্যবনে যায় ঘুরে 1... 
চুম্মবেশে কেন খেল, 
জীর্ণ এ বাম ফেলো ফেলো 
প্রকাশ করো চিরনৃতন বন্ধুরে 1 নি 
মাধবী মালতীর “তুমি কার এই প্রশ্থের উত্তরে খতুরাজ বলিতেছেন__ £ 
আমি আরি যে আমারে 
যেমনি দেখে চিন্তে পাবে, 
ও মাধকী, ও মালতী |? 
বনপথের প্রশ্নের উত্তরে খতুরাজ বনফুলের সঙ্গে, কৃষ্ণচূড়া বকুল শিরীষ প্রভৃতির সঙ্গে, তাহার কী সঙ্ক 


প্রথম সংখ্যা] রবীন্দ্রনাথের খতুনাট্য ৩১ 


প্রকাশ করিতেছেন। এমনি করিয়া মিলনের হাওয়াটি ঘখন উত্তাল হইট্া উঠিগ়্াছে তখন কবি 
বলিতেছেন 
| কবি। এবার সময় হয়েছে। 
রাজা। কিসের সময়? 
কবি। খতুরাজের যাবার সময়।-.* বলেইছি তো পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে 
গুর আনাগোনা । বাধন পরা, বাধন খোলা, এও যেমন এক খেলা ওও তেমনি এক খেলা | 
বাজা। আমি কিন্তু এ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ কৰি। 
কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় খাকে না” 
পূর্ণতার মুক্তটির চরম ল.& খতুরাজ বিদায়ের সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। মিলন হইতে বিরহ 
একধাপ মাত্র, পূর্ণতা হইতে রিক্তা একধাপ মাত্র, রাঙ্জত্ব হইতে সম্ঘযাস একধাপ মান । খতুরাজের গায়ের 
কাপড়খানার কথা ম্রণীয়। “যে মুহুতে পূর্ণ তুমি সে মুতে কিছু তব নাই ।” তাহার কাছে বিরহ মিলন 
খণ্ড নয়, জীবনসন্তার এ পিঠ ও পিঠ মাতম ।__ 
“সেখানে মিলনদিনের ভোলাহাসি শ 
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাশি, 
সেখানে যে কথাটি হয় না বলা 
সেকথা রয় কানে গো, রয় কানে ।' 
কবি যত সহজে, যত আনন্দময় বৈরাগো, বিদায়কে দেখিতেছেন সবাই তেমন দেখিতেছে না। 
ঝুমকো লতা বলিতেছে_ 
'না, যেয়ে না, যেয়ো নাকো। 
মিলনপিয়াসি মোরা, 
কথা রাখো, কথা রাখো)? 
একদিকে যেমন মিলনপিয়ামি বিদায়বাথাতুর ঝুমকোলতা! মন্িকা প্রভৃতি আছে, অন্যদিকে আকন্দ 
ধুতরা ও জবা আছে। ইহারা অপেক্ষাক্কত সাহসী 1 
'আকন্দ। এবার বিদায়বেলার স্থর ধরো ধরো। 
ম্তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।--. 
ধৃতুরা। আঙ্গ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়। 
কুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়... 
জবা। ভয় করব না রে 
টি বিদায়বেদনা রে।” 
কবি এখানে প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভের দেখাইয়াছেন। আকন্দ ধুতরা জবা বিদায়ের 
ই সত্বেও তাহা সহ করিতে প্রস্তুত। আকন্দ ধুতরা মহাদেবের প্রিয় পুষ্প। ধ্বংসের দেবতার সাহচ্ধে 
বিদায় ও ছুঃখে তাহারা অনভ্যান্ত ন়। জবা কালীর প্রিয় পুষ্প, ধ্বংসের দেবীর সাহ্গিধো মৃত্যুতে অশ্রুতে সে 
অভান্ত। তখন সকলে বিদায়মূহুতের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া গাহিতেছে__ 
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“ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক, 
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে।? 

মিলনের পূর্ণতার পক্ষে বিচ্ছেদ অত্যাবশ্যক, নতুবা মিলন খণ্ডসত্তা মাত্র। এই আইডিয়াও রবীন 
কাব্যের একটি অতি পুরাতন ও বনিয়াদি আইডিরা | “তাই তো। খতুরাজ আজ বাজবেশ খদিয়ে দিয়ে 
বৈরাগি হয়ে বেরিয়ে চলেছে । এ যেন মহারাজ হর্যবধনের সর্বন্বদানের অন্তে চীরবাস মাত্র আশ্রয়ের 
মতো। পূর্ণের কাছে এঙ্ব্যে বৈরাগ্যে, মুক্তিতে বন্ধনে, রাজবেশে কৌপীনে, মিলনে বিরহে, গৃহে ও পথে 

তিলমাত্র বিরোধ নাই ; বমন্ত সেই যথার্থ স্াঙ্গীন পূর্ণতার প্রতীক। 

নটরাজ-খতুরঙগশাল! 


পৃরোক্ত ছুটি পালাগানের কাঠামে। হইতে নটরাজের কাঠামো ভিন্ন; ইহাতে গণ্য নাই, সংলাপ 
নাই, মানব পাত্রপাত্রী নাই । পুরোভূমিকা ও পটভূমিকায় ভেদ করিবার চেষ্টা নাই। পূর্বোক্ত ছুটিতে 
গগ্ভ ও গান আছে, এখানে তৎপরিবতে কবিতা ও গান। কবিতাগুলি আবৃত্তি করিবার জন্য-_ অভিনয়কালে 
স্বয়ং কবি এগুলি আবৃত্তি করিতেন। এই কবিতাগুলিকে ইহার পটভূমিকা বলিলেও বলা যাইতে পাবে; 
এগুলি যেন একাধারে প্রয়োজক, ব্যাখ্যাতা ও আদর্শ দর্শকের বক্তব্য । 

পুবোক্ত পালাগানগুলির সঙ্গে ইহার আরও প্রভেদ আছে। আগের ছুটি ছিল একটি মাত্র খতুর 
পালা : শেষবর্ষণে বর্ধা, বসন্তে বদস্ত। নটরাজ অথগ্ড ঝতুচক্রের পালা । পূর্বোক্ত পালাতে খতুই প্রপান 
অভিনন্দনীয় ছিল, এখানে প্রধান অভিনন্দনীয় খতুবিশেষ নয়__ স্বয়ং নটরাজ ধিনি খতুচক্রের ভিতর দিয় 
বিশ্ববৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। 

এই খতুচক্রের ভিতরে নটরাজের বিশ্বনৃতা দর্শন করিবার জন্য বসস্তের আসরে কৰি উদ্গ্রীব। 
এই বিশ্বনবতে নট রাজের সঙ্গী হইয়া যোগ দিতে পারিলে বন্ধন স্থলিত হইয়া মুক্তিলাভ করা ঘায়) নটরাজ 
সেই আদর্শ মুক্ত পুরুষ, আর তাহার কবি সঙ্গীরা তাহার আদর্শ পরিচর।-_ 

'নটরাজের তাগুবে তাহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবতিত হইয়া প্রকাশ 
পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে । অস্তরে বাহিরে যহাকালের 
এই বিরাট নৃতাচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারদ-উপলন্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত 
হয়। নটরাজ পালাগানের ইহাই মর্ম 1” 

নটরাজের এক পদক্ষেপ ঝতুচক্কের মধ্যে, অন্য পদক্ষেপ রসিকের চিত্তে; এই ছুই পদক্ষেপের ছন্দের 
সমীকরণ কবিজীবনের উদ্দেশ, নটরাজের উদ্দেস্টও ইহাই ।-- 

_.. িটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার 
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়,ক তোমার 
চঞ্চল চরণভঙ্গী, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে ০, 
উত্তাল নৃত্যের বেগে-_ যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দন 
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশম্পদল ; 
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের ছুরস্ত কৌতুহল, 
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দুর কাল-পানে, 
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দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে, 
স্যষ্টির রহশ্তদ্বারে নুত্যের আঘাত নিত্য হানে". 
তোমার তাগুবতালে কমের বন্ধন গ্রস্থিগুলি 
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সছ্য যাবে খুলি” 
এখানে লক্ষ্য করিবার মতে। ছুটি বিষয় আছে । যে কবির কথা বলা হইয়াছে তাহার সঙ্গে যোগী 
ও সাধকের প্রভেদ নাই ; উভছ্েরই লক্ষ্য এক, ঘুক্তি ₹ তবে সাপনমার্গের তফাত আছে, এই মাত্র । 
কবি এই সুক্তির রূপটি দেখিতে চান খতুর লীলার মধ্যে ; ঘুঁভি মান্যের জন্যই, কিন্ত তাহার 
শিক্ষাস্থান খতুরঙ্গশাল। যেখানে নটবাছের নৃত খর প্রহবে প্রহার চলিতেছে । কেহ বা এই মুক্তির রূপ 
মানুষের মধ্যে দেখিতে গাছ, কেভ প্ররূতির মধ ; রবীন্দ্রনাথ প্রধানত: প্ররুতির মধ্যেই ইহা প্রত্যক্ষ 
করিগ্রা্ছেন ; কারন রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের মততাকে গ্রক্ৃতির জীবনে আরোপ করিয়! উপলদ্ধি করিতে 
অভান্ত, ইহাই যেন ভীহার পক্ষে প্রকৃতিসিন্ধ। 
খতুনুতোর প্রারণ্ডে বৈশাখ | বৈশাখ তপস্বী, তাহার তপের তাপে জগৎ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত এ তপন্ত। নীবস নত, আষাটেস সব্ূসতার ভূমিকা মাত । রসোদবতনের পক্ষে, টা পক্ষে 
তপঃসংষমের প্রমো নেই বৈশাখের এই তপঃকরি্ট মৃতি | এব 
“বৌদ্দগ্ধ তপগ্তার মৌনস্তন্ধ অলক্ষা আড়ালে 
স্বপ্রেরচা অ্চনার থালে 
অর্থ্যমালা সাঙ্গ হয় সংগোপনে স্থন্দরের লাগি ।, 
বৈশাখের বৌদ্রতপশ্তার মধোই আষাটের প্রত্যাশ। রহিয়। গিয়াছে | 
) “তপের তাপের বাধন কাট্রক রসের বর্ষণে, 
হৃদয় আমার, শ্বামল বধুর করুণ স্পর্শ নে।” * 
আযাট সন্াসী। কিন্ধ এই মন্্যাসের রূপটিই আধাটের সমস্ত রূপ নয়। বধ! বিরহের তু, 
_আষাড়ের একটি বিরহী মৃতি আছে। ঘরছাড়া এই সন্্যাসীর জন্ক কোন্‌ উম! কোথায় যেন বিরহের 
তপঃশয্যায় দিবসের নিণীথাপিত দীর্ঘ প্রহরগুলি যাপন করিতেছে ।- 
্‌ “আজি এ বিবঃ দীপনদীপিকা] 
পাগীলো তোমারে এ কোন্‌ লিপিকা, 
লিখিল নিখিল-শ্বাথির কাজল দিয়া, 
চিরঙ্জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া” 
আবণ যাইবার সময়ে “অভিযেকম্নানে আলোককে স্থু প্রসন্ন করিয়া, ধরণীর “নিগৃঢ বক্ষতলে তৃষ্ণা 
স্থল রাখিস ২য্রান আকাশকে মালো দির। নিকাইয়া নির্মল শুন্র করিয়া দিয়া, শরতের আসর প্রস্থত 
জরি দিয়া চলিয়া গেল।-- 








'আজ 7 রহিল তাহার 
রিক্তবৃষ্টি ক্যোতিঃশুত্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন, 
আপন পূর্ণ তাখানি নিখিলে কবিল সমর্পণ ।” 
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শরৎ দৈত্যদমন চিরকালের বালক বীর ।-- 
'মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ 
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস : 
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ, 
জয়ী হবে রবি, মরিবে ঘরিবে তমো রে)? 
উমার পুত্র কুমারের দৈত্য জয়ের জন্য জন্ম ; শারদার পুহ শরৎও তেমনি কুয়াসা ও অন্ধকারকে পরাজিত 
করিবার জন্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
হেমন্ত লক্ষমী। “হেমন্তের হেমকাম্থ সফল শান্তির পূর্ণতা” তীহার। কবি বন্দনা করিয়! 
বলিতেছেন__ 
ব্বর্গলোক ম্লান করি গ্রকাশিলে ধাপ বৈভব 
কোন্‌ মায়ামন্ত্রগুণে"-; 
অমবার স্বর্ণ নামে ধরণীর দোণাবু অদ্রানে । 
তোমার অমৃতনৃত্য, তোমার অমুভঙ্সিপ্ধ হাসি 
কথন্‌ ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে বাশি রাশি 
আপনার দৈন্থচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে 1” 
এই গেল হেমন্তের এক ব্বপ, আর-এক রূপ হইতেছে-- 
“হিমের রাতে এ গগনের দীপগুলিবে 
হ্মস্তিকা করল গোপন শ্রাচল ঘিরে । 
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো : 
দীপালিকায় জালাও আলো, 
জালাও আলো, আপন আলো, সাজা ও আলোগ্ন ধরিত্রীরে ॥ 
এক দিকে হেমন্তলক্ষরী স্বর্গের স্বর্ণকে পক্কশন্তের আশীর্বাদের ভিতর দিয়! পৃথিবীর করগত করিয়াছেন 
আবার আর-এক দিকে তিনি তারার দীপগুলিকে আবৃত করিপা নিজের দীপে দীপান্ধিত হইবা' 
সুযোগ মানুষকে দিয়া থাকেন, মান্ুষ যাহাতে নিজের আলোয় তামপীকে জয় করিবার গৌরব লাভ করিতে 
পারে। হৈমস্তী বিশেষ ভাবে মানুষেরই লক্মী, স্বর্গের নহেন। 
শীত রুজ্র সন্াসী। তাহার নির্দেশ কী ?-- 
| 'জীরতার 
মোহবন্ধ ছিন্ন করো, এ বাক্য তোমার 
ফিরিছে প্রচার কৰি জয়ডক্কা তব ০... 
দিকে দিকে । কুঝে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব 
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি 
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি 
অকাল পুণ্পের ছুঃসাহ । 


প্রথম সংখ্যা ] রবীন্দ্রনীথের খতুনাট্য ৩৫ 


কিন্তু বিনাশের রূপ সন্ন্যাসীর সবটা নয়, ইহা নবতরু জীবনের ভূমিকা মাত্র 
হে নির্মল, 
সংশয়-উদ্বিষ্ন চিত্তে পূর্ণ করে। বল ; 
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরে অমুতের ধাবা 
-বসস্টের কবি 
শূন্যতার শুর পত্রে পূর্ণতার ছবি 
লেখে আসি, সে শূন্য তোমারি আয়োজন ।? 
বসন্তের সুচন। শীত; তপস্থা যৌবনরসেরই ভুমিক] মাত্র | তপস্থী সন্্যাসীকে__ 
কুন্দ মালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন ।"" 
ধরণী যে তব তাগুবে সাথি 
প্রলরবেদন! নিল বুকে পাতি, 
রুদ্র, এবারে বরবেশে তারে করো গো ধন্য ।" ৫ 
কারণ, শীতের ধরণী তপন্থিনী, সে উমা; শীতের সন্নযাসীই বসন্ছেদ ববেশে তপোবনপ্রাস্তে উপস্থিত, 
সে নবযৌবন কান্ত, সে মহাদেব ।১-_ 
“হে বসম্ত, হে স্থন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন, বৎসরের শেষে 
শুধু একবার মতে মৃতি ধরে। ভুবনমোহন নব বরবেশে । 
তারি লাগি তপস্থিনী কী তপস্তা কবে অনুক্ষণ-- 
আপনারে তপ্ধ করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ, 
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্থা করে আহরণ তোমার উদ্দেশে 0 
বসন্তের এই মিলন ক্ষণস্থারী, কারণ মিলন ও বিরহ মিলিয়াই প্রেচক্রের সম্পূর্ণতা। বিরহ দুঃখের 
বটে, কিন্তু তাহা বার্থ নয়__ 
| “ফুরায় ফুল ফোটা, পাখিও গান ভোলে, 
দখিনবামু সেও উদ্দাসি যায় চলে । 
তবু কি ভরি তারে 
অমৃত ছিল না রে। 
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি।? 
? ই ক্ষণস্থায়ী মিলন স্তবতিতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে__ সে স্থৃতি দোলের স্বৃতি। যে-দোলায় বসস্ত ধরণীকে 
লইয়া ছুলিতেছেন, সেই দোলরজ্ছুর এক প্রান্ত আবদ্ধ স্বর্গে, এক প্রান্ত মর্তে; এক প্রান্ত মান্গষের ঘরে, আর- 
“এক প্রান্ত প্রকৃতিতে-_ 








“সে বন্ধন দোলবজ্জ, স্বর্গে মতে দোলে ছন্দভবে' | 


১ শরতের রূপে কুমারের রূপক; বসস্তের রূপে উমা-মহাদেবের রূপক ; কুমারসন্তবের আইডিয়াটি বারংবার ঘুরিয়! 
ফিরিয়া আসিতেছে। কুমারসন্তব ও শতুস্তলার মতো আর কোনো কাবা বোধ করি রবীন্্রমাগের কবিচিত্তকে প্রভাবিত 






৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থ বধ 


্ সত প্রকৃতি মানুষ, সকলকে দোলের প্রেমপাশে আবদ্ধ করি| বরবধূর মধুর মিলনদোল চলিয়াছে।- 
'লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে, 
সোহাগিনীর হৃদয়তলে, বিরহিণীর ঘনে।? 
এই দোলের আনন্দে তাল রাখিয়া নিখিল যোগ দিয়াছে। “নাধবী তাই আপিল সেজে মানবও আহ্ছক-_ 
“এসো গো পীত বনে সাজি, 
কোলেতে বীণা! উঠুক বাজি, 
ধানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে) 
মান্নষে প্রকৃতিতে, সংসারে সংসারাতীতে, কবিতে ঘোগীতে দোলের প্লাবনে সব ভেদ থুচিয়া একেবারে একাকার 
হইয়া গেল। এই নিখিল্নাবী দোললীলার উংসবতর:ঙ্গ কবি নিজের চিউকে ভাসাইন| পিতে উদ্গ্রীব 1 
'এনেক দিন বুকের কাছে 
রসের ম্োত থমকি আছে, 
রর নাচিবে আনি তোমার নাচে সময় তারি হল ।? 

কেন এই নিখলব্য।পী বিশ্ববভোর আয়োজন, ইহার সঙ্গে কবিরই বা কেন যোগ দিবার উত্কগা ? 
অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিধাট নৃত্যক্ছন্দে যোগ দিতে পাগিণে জগতে ৪ জীবনে অগও 
লীলারস-উপলদ্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয় 1? 

এইবূপে খতুচক্রের আবতনের ভিতর দিয়া নটরাজের নৃতযলীল। সম্পূ হইল, কিছু শেষ হইল না। 
এ লীলা অফুরন্ত, নৃতন বসরের আভাগ দিয় পালাগানথাশির পরিসমাঞি। 

নবীন 

নবীন বসন্ত-আগমনীর পাল] গান। ইহাতেও পটভভূঘিকা 9 পুরোভমিকার পধায় আছে। গগ্ভ 
আছে, তবে তাহা মানব পাগ্রপাত্রীর মধ্যে সংলাপরূপে নহে, একক্গন মাত্র বলিতেছেন, অভিনয়কালে 
কবিই বলিতেন$ নটবাছে কবিতার থে দারিত্ব এখানে তাহা গণ্ভাংশের | 

ইহার ভাব-উপজ্তীব্য “বসন্ত” পালাগানেরই অনুপ; কতকগুলি গানও উহ। হইতে গৃহীত । 

শআ্রাবণগাথ। 

এ পালাগানটির কাঠামো শেষবর্ষণের মতই সদুখের ও পিছনের ভূমিকায় বিভক্ত । রাজা, 
নটরাজ, নভাকবি প্রভৃতি মানব পাত্রপাত্রীর মধ্যে গদা সংলাপ আছে। রাজা ও নটরাজ দুজনে 
মিলিয়। আদর্শ দর্শক ও বাাখাতা ; সভাকবি যেন প্রার্কতজনের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। 

ইহার ভাব-উপজীব্য, বা তত্ব নৃতন নয়। বৈশাখের রুদ্র মৃতিই পরিণামে শ্রাবণের রসিক 
বরবেশে তপন্থিনী ধরণীর পণ প্রা ধীন্পে উপস্থিত, এবং তাহাদের মিলনের বাসরঘরের প্রান্তে বালক 


শরতের আবিভাব। 
জ০.. 


খতুনাট্যের নূতোের সঙ্গে নৃতানাট্ের নৃত্যের একটা প্রডেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। খতুনাটে 

রসোদ্‌বোধনের বু পদ্থার মধ্যে নৃত্য একটি প্রধান পন্থা সংগীত, নৃতাকে বাদ দিলেও রসের একেবারে 
হানি হহত না। নৃত্যনাট্য বৃত্যই প্রধান পন্থা; তাহাকে বাদ দিয় তাহার রসোদ্বোধন একেবারেই 
অসম্ভব । অন্য কথায় বলিতে গেলে, নৃত্ানাট্যে নৃত্য যেমন অপরিহাধ, খতুনাট্যে সেরূপ নহে? খতুনাট্যে নৃত 
নটরাজের লীলাকে প্রকাশের উপায় মাত্র, কিন্ত নৃত্যনাট্যে নটরাজ ও নৃত্য অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে | 


আন্তর্জীতিক আথিক পরিকম্পনা 


প্রীবিমলচক্ সিংহ 





গত মহাযুদ্ধের সময় হতে অনেক দেশেরই ধারণা হয়েছিল ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশ নিজেদের খুশিমত 
চললে জগতের সমস্তাব সমাধান হবে না, বরং নানারকম ঘাতপ্রতিঘাতে এমন গোলমাল দেখা দিতে পাবে 
যাতে সমস্ত বিশ্বের বিপদের সম্গাবনা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইরকম আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কিছু চেষ্টা 
হয়েছিল আন্তর্জাতিক পাষ্্রস'ঘের প্রতিষার। নানা কারণে রাষ্্রসংঘ সাফল্য লাভ করতে পারে নি, কিন্তু তবু 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কিছু কিছু চেষ্টার পরিচর পাওয়া যায়। গত মহাযুদ্ধের পর 
জগতে আথিক গোলমাপও কম দেখা দেয় নি, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্র্জাতিক সহযোগিতা এবং 
তার উপযোগী প্রতিষ্ঠান খুব ফন হলেও যতটুকু গড়ে উঠেছিল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেটুকু সহযোগিতাও 
দেখা বার নি, তান উপঘুক্ত প্রতিষ্ঠানও গড়ে এঠে নি। বিশ্ববাপী মন্দার পর যখন *্বহ দেশেরই 
আঘিক অবস্থা অতান্থ শোচনার সে লম্র হতে আন্তজাতিক সহযোগিতাধ দিকে নজর পড়তে থাকে। 
অবশ্য, এই সহযোগিতা বে বেশিদ্র অগ্রসর হতে পেরেছিল তা নয়। প্রথমতঃ, মন্দার সময় হতে প্রত্যেক 
দেশই নিজের স্বাথ বাচাবার চগ্ত অত্যন্ত মচেতন হয়ে উঠেছিল, এই কারণেই সেসময় হতে বু দেশেই 
জাতীয় পরিকল্পনার সক! দ্বিহীয়ত:, অভাব-অনটন-সংকোচনের দিনে স্বাথের সংঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে, 
দীন দেশগুলির উপর শোষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে, অনগ্রসর দেখগুলিকে বড় দেশগুলির অভাব মোচন 
করবার জন্ত নিজেদের স্বার্থত্যাগ করতে বাধা হতে হয়। এইসব কারণে গত মন্দার পরেও কিছুদিন 
: অর্থ নৈতিক গোলমাল চনবার পর নানা দেশের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে রফা,হয়। এই রফার ফলে নানা 
দেশের মধ্যে চুপ্ডি ও সংযোগিত। দেখা দেয়, কিন্তু কোনও পূর্ণাঙ্গ আন্তজাতিক আধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে 
ওঠে নি। 
ও এই যুদ্ধের সময় যুদ্ধের তাগিদে মিত্রপক্ষের মধো খানিকটা আধিক সহযোগিতা দেখা দিয়েছিল । 
যুদ্ধ শেষ হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সমন্ত| উঠেছে, বুদ্বোন্তর আঘিক প্রশ্নগুলির কিভাবে সমাধান হতে পারে | 
কয়েকটি কথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: (১) এতদিন পযন্ত ধনতান্ত্িক ব্যবস্থা চলে আস সপ্তব হয়েছিল 
কার কারণ ছুটি-একটি শিল্পপ্রধান দেশের সমুদ্ধির জন্য সারা জগৎ শোষণ করা হয়েছে। কিন্তু বনেদি 
দেশগুলির অবস্থা মলিন হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্যদিকে অনগ্রসর দেশগুলি গগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো। 
ববাবস্থার সংকট দেখা দিয়েছে। সেইছগ্য যদি সমাঙ্গ-াস্থিক বিশ্ব থেকে বাচতে হয় এবং অদীন ও বিজিত 
'দেশগুলি থে ছিটেফোটা হলেও কিছু লাভের আশা রাখতে হয় তাহলে গত শতাব্দীর মত অবাধ শোষণ 
দ্ধ করতে হবে এবং মালিক দেশগুলির নিজেদের মধো একটা রফা করতে হবে। (২) এই যুদ্ধের পর 
একদিকে স্বার্থের সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠতে পারে । আন্তর্লাতিক ক্ষেত্রে নতুন উঠতি দেখগুলি নতুন নতুন* 
বাজার দখল করতে চাইবে, তার ফলে অগ্যা!দকে মন্দা প্রভৃতি নানা গোলমাল দেখা দিতে পাবে। এরকম 
গোলমাল ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত বিপঙ্জনক। তা! বন্ধ করার জগ্তও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 
ঈরকার ৷ (৩) তৃতীয়তঃ, জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেখেরই চেষ্টা হবে নিজের দেশকে তাড়াতাড়ি বড় করে 







৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


তোলা । বিশেষতঃ, অধীন ও অনগ্রসর দেশগুলিতে এই যুদ্ধের সময় কিছু মূলধন জমা হওয়ায় সেই নবজাগ্রত 
মূলধন জাতীয় বাজারগুলি সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে চাইবে। বিভিন্ণ দেশে যে সমস্ত জাতীয় পরিকল্পনা 
প্রকাশিত হচ্ছে তার প্রধান স্থরই এই | ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বোগ্বাই-পরিকল্পনারও মূল কথাটা এই ধরনেরই। 
এমন কি, ইংলগু প্রভৃতি সব বড় বড দেশও যেসব জাতীয় পুনর্গ ঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে তার মধ্যে ও 
অবাধ কারবার এবং খোলা-দরজা নীতির প্রাধান্য নেই ; তার মধো সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেশের সমস্ত 
কাধক্ষম লোককে কাজ দিতে হবে, দেশে পূর্ণ নিয়োগ বজায় রেখে তারপর বাইরের কারবার । বরং 
বাইরের কারবার ততটুকুই দরকার যতটুকু কারবার করলে পূর্ণনিয়োগ-নীতির সহায়তা হতে পারে । 
জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশই এই নীতি অবলম্বন করলে তার ফলে সংঘর্ষ বাধতে পারে। রুফা করবার 
এও আর একটি কারণ। স্থতরাং, এই যুদ্ধের পর যে আন্তর্জাতিক আথিক পরিকল্পনা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে 
সেটি আগের মত বিভিন্ন দেশের মধ্ো চুক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়, একেবারে কড়া বাধন দিয়ে একটি সম্পূর্ণ 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার চেষ্ট। হচ্ছে । গত বছর ব্রেটন উড্সে স্মিলিত জাতিগুলির পক্ষ থেকে 
যে আধিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে এই চেষ্টাই করা হয়েছে । ভার প্রধান কথাটা কি ও তার 
আসল চেহারা কি, এই পরিকল্পন। সকল হবার কি সম্ভাবনা, সফল হলে তাতে জগতের কি উপকার হবে, 
এই প্রশ্থগুলি আলোচনা করা অবান্তর নয়। আমাদের মত দরি ও পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে কোনএ 
আশ্বাসবাণী শুনলে তাতে পুলকিত হবার আগে তার প্রক্কত স্বরূপ বুঝবার চেষ্ট। কর! উচিত, বিশেষতঃ যখন 
এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ভারত-সরকার৪ যোগ দিয়েছেন এবং নানারকম আধিক দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন । 


২ 
ব্রেটন উউসে গৃহীত আধিক পরিকল্পনার প্রধান কথা ছুটি। প্রথমত: একটি আন্তর্জাতিক আথিক 
তহবিল স্থাপিত হবে। এই তহবিলের উদ্দেশ্ত হবে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে আগ্র্গাতিক আধিক 
কারবারের সাহঘা কর।। এই তহবিলের সাহীযো আন্তর্জাতিক বাণিজা বাঁড়াবার চেষ্টা করা হবে, আরও 
চেষ্টা করা! হবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানের সকল সভাদের আপন আপন দেশে কাজকর্মের এবং প্রকৃত আয়ের 
ঘাটতি না পড়ে, মুদ্রা-বিনিময়-হারে গোলমাল দেখা না দেয়। কোনও গোলমাল দেখা দিলে তহবিল হছে 
সাহাযা করে সেই গোলমাল থামাবার চেষ্টা করা হবে। কিন্ত, যুদ্ধের ঠিক পরেই যে-সব আথিক গোলমান 
দেখ! দেবে সেগুলি সম্বন্ধে এই তহবিল কোনও কিছু করবে না, মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে এই 
তহবিলের কাজ শুরু হবে। .যুদ্ধের ঠিক পরের গোলমালগুলি সামলাবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ব্যান্কে 
পরিকল্পনা করা হয়েছে। এইটি হচ্ছে পরিকল্পনার দ্বিতীয় কথা। যদিও তহবিলটিই বেশি গুরুত্বপূ 
প্রতিষ্ঠান, তবুও ব্যাঙ্বটির গুরুত্বও কম নয়। বিশেষতঃ, যুদ্ধের ঠিক পরে ব্যাঙ্কটির কাহুই বেশি হবে 
সেইজন্ত তহবিলটির কথা আলোচনা করবার আগে ব্যাঙ্কটির কথা আলোচ্য । 
এই ব্যাঙ্কটির উদ্দেশ্য হবে : (১) টীভ্য-দেশগুলির পুনর্গঠন ও উন্নতির সহায়ত! করা। এইজ 
উন্নতিমূলক কাজে মৃলধন-লগ্নির সহায়তা করা হবে, অনগ্রসর দেশগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার উৎসা 
দেওয়। হবে। (২) যাতে ব্যক্তিগত মূলধন বিদেশে লগ্বি হয় তার জন্য গ্যারাটি দেওয়া হবে তাতে' 


মূলধন না পাওয়া গেলে ব্যাঙ্ক নিজের টাকা লগ্রি করবে। 3 যাতে দীর্ঘকালের জন্য স্থদমঞ্সসভাতে 
মূ 


প্রথম সংখ্যা ] আন্তর্জীতিক আধিক পরিকল্পন। ৩৯ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে তার চেষ্টা করা হবে এবং সেইভাবে বিদেশে টাকা লগ্নি করাবার চেষ্টা 
করা হবে। (৪) বিভিন্ন দেশের মধ্যে দরকারমত টাকা ধার দেওয়া-নেওয়ায় ব্যবস্থা কর! হবে। 
(৫) যাতে যুদ্ধকালীন আথিক ব্যবস্থা সহজেই শান্তির সময়ের আধিক বাবস্থায় পরিণত হতে পারে তার 
চেষ্টা করা হবে । 
যে-সব দেশ আন্তর্জাতিক তহবিলের সভ্য থাকবে সে-সব দেশ গোড়া হতেই এই ব্যাক্ষেস্ও সভ্য 
থাকতে পারবে । পরে অনান্য দেশও এই ব্যাস্কের নিয়ম অন্থসারে সভ্য হতে পারবে | ব্যাঙ্কের মূলধন হবে 
একহাজার কোটি যুক্তরাষ্রীয় ডলার, দরকার হলে এই মূলধন আরও বাড়ানে যেতে পারবে । কোন্‌ দেশ কত 
টাকার শেয়ার নেবে তারও একটা বন্দোবস্ত হয়েছে ।- 
দশ লক্ষ ডলারের হিসেব 





অন্টে_লিয়া ২০৭ চীন ৬০০ ডোমিনিকান রিপাবলিক ২ 
বেলজিয়ম ২২৫ কলম্বিয়া ৩৫ ইকোয়েডর ৩২ 
বলিভিয়। ৭ কোস্টারিকা ২ ইজিপ্ট ৪০ 
ব্রেজিল ১০৫ কিউবা ৩৫ এল্সাল্ভাদর ১ 
কানাডা ৩২৫ চেকোন্রোভাকিয়া ১২৫ ইথিয়োপিয়া ৩ 
চিলি ৩৫ ডেনমার্ক? ফ্রান্স ৪৫০ 
;গ্ী ২৫ গোয়াটেমালা ২ হাইটি ২ 
হতুরান ১ আইসল্যাণ্ ১ ভারতবর্ষ ৪০০ 
ইরান ২৪ নিকারাগুয়া ০৮ দক্ষিণ আফ্রিকা ১০ 
: ইরাক ৬ নরওয়ে ৫০ সোভিয়েট রুশিয়া ১২০ 
,লাইবেরিয়া ০৫ পানাম! ০২ যুক্তরাঙ্গ ১৩০০ 
লাক্েমবুর্গ ১০ পাৰাগুয়ে ০৮ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৩১৭৫ 
মেক্সিকো ৬৫ পেরু ১৭৫ উুণ্ুয়ে ১০1৫ 
নেদার্ল্যাণ্ডস. ২৭৫ ফিলিপাইন ১৫ ভেনিজুয়েলা ১০৫ 
'নিউজীল্যাণ্ড ৫ , পোলাগু, ১২৫ মুগোঙ্বাহিন। ৪০ 


সর্বমোট ৯১১০০ 









ব্যাঙ্কের মোট মূলধন বাড়ানো হলে এইসব দেশগুলিও আরও শেয়ার কিনতে পারবে, যাতে এই 
অম্ুপাত বজায় থাকে । অন্গুপাত বজায় রাখার এই চেষ্টার অর্থ সহজেই বোঝা যায়। শেয়ারের টাকার 
শতকরা কুভর্দগ এখন দিতে হবে, আশি ভাগ “কল্‌* করলে দিতে হবে। এ কুড়ি ভাগের মধ্যে আবার 
ছুই ভাগ দিতে হবে সোনায়, আর আঠারো! ভাগ দিতে হবে নিজের দেশের টাকায়। যদি কোনও দেশের 
মুদ্রামূল্য পড়ে যায় তাহলে সেই দেশকে সেটা পুষিয়ে দিতে হব ব্যাঙ্কে আরও টাকা জমা দিয়ে। আর, যদি* 
কোনও দেশের মুদ্রামূলা চড়ে যায় তাহলে ব্যাঙ্ক সেই দেশকে অতিরিক্ত টাকাটা! ফেরত দেবে | 


» ডেনমার্কের দেয় পরে স্থিয় হবে। 


ঙ 
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ব্যাঙ্কের কারবার সম্বন্ধে বল। হয়েছে, সত্যিকারের প্রয়োজন বুঝলে ব্যাঙ্ক কোনও দেশকে ধার দিতে 
পারবে । যদি সেই দেশ ব্যাঙ্কের সভা না হয় তাহলে কোনও সভ্য-দেশকে সেই ধার গ্যারা্টি করতে হবে। 
ধার তিন ধরনের হতে পারবে । ব্যাঙ্ক নিজের মূলধন থেকে ধার দিতে পারবে, অথবা বাজার থেকে ধার করে 
ধার দিতে পারবে । তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক কোনও দেশে কোনও ব্যক্তিগত লগ্নি গ্যারার্টি করতে পারবে । এই ধার 
যাদ কোনও জাতীয় মুদ্রায় দিতে হয় তাহলে যে দেশের মুদ্রা সেই দেশের সম্মতি নিতে হবে; কোনও দেশ 
নিজের ুদ্রায় ধার নিতে পারবে না, অত্যন্ত অন্থবিধায় না পড়লে ; কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিময়ের 
গোলমাল বন্ধ করবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রাতেও ধার দেওয়া চলবে । সুদ বা আসল শোধ করতে দেরি হলে 
ব্যাঙ্ক সমস্ত টাকাটা ফেরত শিষে কিনে নিতে পারবে ; অথবা, কিস্তি খেলাপ পুষিয়ে নেবার জন্য সেই দেশের 
উপর “কল্-মনি' দাবি করতে পারবে । 

ব্যাঙ্ক পরিচালিত হবে একটি গভন-বোর্ দ্বারা | প্রত্যেক দেশ একজন করে গভনবি নিবো? 
করবে । প্রত্যেক ভোর আড়াই শত ভোট থাকবেই, ভার উপর প্রত্যেকটি এক লক্ষ ডলারের শেয়ারের 
জন্য একটি ভোট থাকবে | এই হিসেব করলে দেখা যায়, আমেরিক] যুক্তরাষ্ট্রের ভোট হবে ৩২০০০টি, ব্রিটিশ 
যুক্তরাজোর ভোট হবে ১৩২৫০টি, সোভিয়েট রুশিয়ার ভোট হবে ১২২৫০টি, ফান্সের ৪৭৫০), ভারতবশেন 
৪২৫০টি। ব্যাঞ্ের প্রাত্যহিক কাজকর্ম পরিচালিত হবে ডাইরেক্টবুদের সাহাব ; থে পাচটি দেশের শেয়ানু 
সব চেয়ে বেশি থাকবে তাপ নিয়োগ করবে পাচজন ডাইরেক্টর, আৰু বাকি সব দেশ আারও সাতজন 
ডাইরেক্টর নিয়োগ করবে । কোনও দেশ ইচ্ছা করলে সভ্যপদ ত্যাগ করতে পারবে, তখন তাদের শেয়ার 
বাঙ্ক কিনে নেবে। 


গু 


এষ ব্যাঙ্ক সাময়িক ব্যাপার নয়। একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এর পরিকল্পনা করা হয়েছে । 
যখন শাস্থি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং আন্তর্জাতিক তহবিলটির কাজ আনন্ত হবে তথনও এই ব্যাঙ্কটির কাজ চলবে 
এবং ব্যাঙ্কট তহবিলটির সাহাযা ও সহযোগিতা করতে থাকবে । কিন্ত যুদ্ধের ঠিক পরের গোলমাল সামলাবার 
দাগ্সিত প্রধানতঃ এই ব্যাঙ্কের উপরই পড়বে । সেইসব গোলমাল মোটামুটি মিটলে তহবিলের কাজ শুর 
হবে। তহবিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে : (১) আন্তর্জাতিক আথিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা (২) আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের বিস্তার ও সুসমঞ্জস বৃদ্ধি। এই শ্িসমঞ্জস কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এনসম্বদ্ধে পরে আলোচন 
কর। হবে। (৩), মু্াবিনিমহের স্থাকিত্বসাধন ॥ (৪) বিভিন্ন দেশের মধ্যে বহুমুখীন কারবার | ইদানী' 
দেখ! যাচ্ছিল, অধিকাংশ দেশই বহুতরকা চুক্তির বদলে ছুতরফ] চুক্তি করছিল । গত শতাব্দীতে বহুমুখী" 
কারবারই বেশি চলতি থাকায় চুক্তিগুলিও বহুতরফা হত। ছুতরফা চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজো 
স্্রোতও ফিরে যাচ্ছিল। তাঁর ফলে বাণিজ্যের গতি অনেকক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে পড়েছিল। এইরকঃ 
ছুতরফ! চুক্তি ও দুতরফা কারবার বন্ধ করা এই তহবিলের উদ্দেশ্য হবে। (৪) আন্তর্জাতিক লেন-দেন্ে 
গোলমাল হলে এই তহবিলের সাহায্যে সেই গোলমাল নিবারণের চেষ্টা করা হবে। 

তহবিলের মোট পরিমাণ হবে আপাততঃ আট শত আশি কোটি যুক্তরাষ্্রীয় স্বর্ণ ডলার। তা 
মধ্ো যুক্তরাষ্ট্র দেবে ছুই শত পচাত্তর কোটি, যুক্তরাজ্য এক শত ত্রিশ কোটি, সোভিয়েট রুশিয়া একশত কু 
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কোটি, চীন পঞ্চানন কোটি, ভারতবর্ষ চল্লিশ কোটি, ফ্রান্স পয়তাল্লিশ কোটি, কানাডা ত্রিশ কোটি, দক্ষিণ 
আফ্রিকা দখ কোটি । এই টাক! আদায় করা হবে দোনায় এবং স্থদেশীয় মুদ্ায়। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার 
মূল্যের হিসেব করা হবে ১৯৪৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে যুক্তরাষ্ীয় ডলারের, অথবা সোনার, হিসেবে 
ুদ্রাগুলির যা দাম হয় সেই দামের পরিমাপে । মুদ্রার মূল্য উঠছে কি পড়ছে, বিনিমর-হারে কতটা বদল 
হল, তাও হিসেব কর! হবে এই দামের পরিমাপেই | মুদ্রাবিনিময়-হার মোটামুটি স্থির রাখবার দায়িত্ব 
প্রতোক সভাকেই নিতে হবে । কোনও সভ্য তহবিল-নিদিষ্ট দামের বেশি বা কম দরে সোনা কেনা-বেচা 
করতে পারবে না, তহবিল-অনুমোদিত ক্ষেত্র ছাড়া স্বাধীন বিনিময়ও সহজে হতে পারবে না। অবশ্থ, পূর্ব 
হতে যেখানে চুপ্চি আছে সেখানে কিছু কিছু ব্যতিক্রম করতে হবে। কোনও মৌলিক গোলমাল নিবারণ 
করবার দরকার হলেই তহবিলের অনুমতি অনুসারে মুদ্রার মূল্য কমানো-বাড়ানো যেতে পারে, অন্যথায় নয়। 
যদি কোনও কারণে কোনও দেশের দুদ্রার মূলা কমে যায় তাহলে সে দেশকে আরও টাক। তহবিলে জমা দিতে 
হবে। কোনও সন্য নিজের মুদ্রার বদলে অপর দেশের মুদ্রা কিনতে পারবে, যদি তাতে তহবিলের কোনও 
আপন্তি না থাকে । সোন। দিয়ে তহবিল হতেও অপর দেশের মুদ্রা কেনা যেতে পারে, সোনা দিয়ে স্বদেশের 
মুদ্রাও কোনও কোনও অবস্থায় তহবিল খেকে কেনা যেতে পারবে। বপ্তানি বাছাবার জগ ন্যাঘ়সংগত 
পরিমাণ মূলপনের দরকার হলে সে মূলধন পাওয়া যাবে, সাধারণ ব্যাবদা-বাণিজ্যেও বিশেষ অস্থবিপী হলে 
. সাহাধ্য করা হবে। কোন একটি দেশের ঘুদ্রা যদি কোনও কারণে দুশ্রাপ্য হয়ে উঠতে আনন্ত করে তাহলে 
তহবিল সে সম্বন্ধে প্রতোক দেশকেই জানাবে এবং সেরকম ছুশ্রাপ্যতার কারণ অনুসন্ধান করবে; সেইসঙ্গে 
ছুপ্্রাপা মুদ্র। যাতে ধার পাওয়া ধায় তার চেষ্টাও করা হবে। এই তহবিলেত কোনও মভাই চলতি 
কারবার ও চলতি লেনদেনের উপর স্বেম্ছামত বাধানিষেধ চাপাতে পারবে না, তহবিলের উদ্দেশ্টাবিবোবী 
দ্রাবিনিময়-চুক্তিও হতে পারবে না। কতকগুলি স্থনিরদি্ট কারণ ছাড়া কোনও দেশই অন্ধ কোনও দেশের 
স্তগত তার আপন মুদ্রা আবার কিনে নিতে পারবে না। তা ছাড়াঃ একই দেশে অনেক রকমের 
মুদার প্রচলন প্রভাতি কোনও পক্ষপাত-মূলক বাবস্থা চলবে না। তহবিল কোনও সভোর শ্মাভান্তরীণ 
আধি ক অবস্থা সঙ্ধদ্ধে কোনও খবর চাইলে সে খবর দিতে হবে। কোনও সভ্য তহবিলের সভা নর এমন 
| কোনও দেশের সঙ্গে কারবার করতে পারবে না। 
? তহবিলের কাজ চালাবার বাবস্থা ব্যাঙ্কের মতই গভনর ও ডাইরেক্টরূদের সাহাযো করা হয়েছে। 
ই গভনর ও ডাইরেক্টর নিয়োগের ব্যাপারে বড় বড় দেশগুলির কতৃত্ধ বেখিই থাকবে । প্রত্োক সভোর 
লাড়াই শত ভোট এমনিতেই থাকবে, তার উপর তহবিলে-জমা তাদের টাকার প্রত্যেক এক লাখ ডলারে 
প্লকটা করে ভোট হবে। তহবিলের কারবারে লাভ হলে তার কিছ অংশ অবস্থাবিশেষে সভাদের দেওয়া 
বে। কোনও সভ্য ইচ্ছা করলে সভ্াপদ ত্যাগ করতে পারবে । এই হল তহবিলের মোটামুটি চেহার|। 
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বোবা গেল, জগতের বড় কর্তারা আশা করেন&যে এই তহবিল ও ব্যাঙ্কের সাহাযো যুদ্ধান্ত ও 
্টিগনীন সমস্ত আখিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখন বিচার্ধ হচ্ছে, তাদের আশা সাই সকল হতে 
রেকিনা। গত মহাযুদ্ধের পর বড়কর্তারাঁ আশা! করেছিলেন, রাষ্ট্রসজ্ঘের মারকং যুন্ধ বন্ধ হবে, কিন্তু তা 


নি। এই মহাযুদ্ধের-পরবর্তী জগতের রাজনৈতিক কাঠামো নিরূপণ ও যুষ্ধনিধারণের উপায় উদ্ভাবনের 
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জন্য সান্ক্রান্সিপ্‌কো বৈঠক বসেছে । কিন্তু যেরকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে নে বৈঠকের সফলতা স্ধদধ 
সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তেমনি আথিক ক্ষেত্রেও এই ধরনের পরিকল্পনার সাফলা সম্বন্ধে সন্দেহ 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষতঃ, ডাঙ্গার্টন্ওক্্‌ পরিকল্পনা ও ব্রেটন উডস্‌ পরিকল্পন। রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ । 
এ পরনের আধিক পরিকল্পনা সফল হতে হলে সর্বপ্রথম চাই, পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলির 
আন্তরিক সহযোগিতা এবং আস্তরিক ইচ্ছা । সেইসদ্ে দ্বিতীয়ত: দেখতে হবে জগতের আিক বিশ্তাস ও 
অর্থনৈতিক বিবতনের ধারা প্রস্তাবিত পরিকল্পনার মহায়ক কিনা। ব্রেটন উডস্‌ পরিকল্পনায় এ ছুটির 
কোনটিই নেই । 
প্রথদে আন্তরিক ইচ্ছা ও আন্তরিক সহযোগিতার কথাই আলোচনা কর! যাক । থে সমগ্ত দেশ 
বত'মানে এই তহাবল ও ব্যা্ষের সভাতালিকাতুক্ত সে সমন্র দেশগুন অনৈতিক ক্ষেত্রে সমান উন্নত নয় । 
এ দেশগুলির মধ্যে তিনটি দেশ সবচেয়ে বড আমেরিকার যুজরাষ্ট, ব্রিটশ মুক্রাজা 19 সোভিয়েট 
রুশিয়া। গত শতাব্দীর গোড়া হতে এই শতাব্দীর আরম্ভ পান্ত জগতে আধিক প্রাধান্য ইতলগ্ডেরই 
অপ্রতিহত ছিল। সেসব অন্য দেশগুপি শিল্পেও অগ্রসর হয় নি। কাছেই জগতের অধিকাংশ দেশ জোগাত 
কাচা মাল, ইংলগু সরবরাহ করত শিক্পদ্রব্য__ এতে আন্তর্জাতিক বাণিজা বেশ শিববাদে চলা খুব আশ্চয 
নয়। ঠিক এই কারণেই গত শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ম্বর্মমান বেশ স্বরংক্রিমভাবে চলত । অবববাণিঙ্গা- 
নীতির আসল অর্থ ছিল থে ঘেমনটি আছে সে তেমনটি থাক্‌ অর্থা, বড় দেশগুলি চিরকালই বড হয়ে 
সয়দ্ধ হয়ে থাক্‌, ছোট দেশগুলি চিরকালই কাচামাল জোগাতে খাক। কিন্ধ ক্রমশ এ অবস্থার বদল হল ! 
অধীন অনগ্রসর দেশগুলির আকাঙ্ষ! জাগতে লাগল যে তারা শিল্পে বাণিজো বড় হয়ে উঠবে, ভার ফলে 
জাতীয় আয় বাড়বে, দেশের পোকের অবস্থা উন্নত হবে। অন্যদিকে বড় দেশগ্তলির মধোপ ক্রমশ বাদল 
স্বার্থের সংঘাত) ইতল্র মঙ্ড আদেরিকী জার্গানি জাপান প্রশ্তি দেশও শিল্পঙ্গগতে বড হয়ে উঠল € 
জগতের বিভিন্ন বাজার দখল করবার চেষ্টা আরম্ত করল। ফলে বনু জায়গায় ইংলগুকে বাব্য হয়ে সবে 
দাড়াতে হয়েছে । গত মহাবুদ্ধের পর এই ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । এই মন্থাযুদ্ধের ফলে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র খুবই বড় হয়ে উঠেছে । কানাড। প্রতি অন্ত দেশগুলিগ অগ্রদর হয়েছে । তারা তাদের পণোর 
বাজার খুজতে এবং নতুন বাজার স্থবিধাত দখল করতে ইতস্তত করবে না। অথচ অন্যদিকে যে সব 
দেশ এতকাল অন্দেশের মুখাপেক্ষী হয়েছিল তারাও স্বদেখী শিল্পবাণিজ্জোর উন্নতির চেষ্টা করবে এব 
দরকার হলে তার জন্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য বাধানিষেধের প্রাচীর তুলতে ইতস্তত করবে না। সুতরাং, 
যুদ্ধোস্তর যুগে মার্থিক অবস্থ। কি হবে সে সন্ন্ধে একটা কথা খুব স্পষ্ট : বিভিন্ন দেশ আথিক বিবভ'নেল 
সমান পথায়ে না! থাকার তাদের উদ্দেগ্তও এক হতে পাবে না) শিল্পবাণিজ্যে-অ গ্রদর বৃহৎ দেশগ্তলির চেঈ। 
হবে সমস্ত জগত্যর প্রসার লাভ করা--তা ন। হলে তাদের নিজেদের দেশে বেকার-সমস্তা৷ দেী-ঘবে, জাতীয় 
, আয়ে ঘাটতি হবে। নিজেদের মধ্যে এই ব্যাপারে ঝগড়া লাগবার সম্ভাবন৷ হলে একট! রফা। হওয়। ঘদি ব! 
সম্তব হয়, যে-সব দেশের বাজার দখল করতে হবে সে-সব দেশের সঙ্গে রফা হবে কেমন করে? তাদের 
সহযোগিতা কি উপায়ে পাওয়া যাবে? সেইজন্ত স্বার্থের সমতার ভিত্তিতে কয়েকটি বিভিন্ন ও পরস্পর 
বিরোধী দল গড়ে উঠবার সম্ভতাবনা। তার মধ্যে একদিকে থাকবে বড় দেশেরা ; মাঝে থাকবে সেই-সব 


প্রথম সংখ্যা ] আন্তর্জীতিক আধিক পরিকল্পনা নঙ 


দেশ যার! সমস্ত জগংটাকে গ্রাস করতে চায় না, কিন্তু নিজেদের ও অপরের প্রয়োজনমত সমানে সমানে 
লেনদেন করে? আব, যেসব দেশ একদিন কৃষিপ্রধান ছিল এবং এতকাল শোষিত হচ্ছিল কিন্তু এখন 
মতুন ঠেলে উঠতে চাইছে তাদের আর একটি দল হবে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : এই তহবিল ও ব্যাঙ্ক এই সমস্ত! মেটাবার কি চেষ্টা করেছেন? ব্যাঙ্কের 
উদ্দেশ্য গুলির নব্য বলা হয়েছে 2109 এএডা50 10 01)050071511010101017 7177 90৮6101)700101 01 167 
0101104 011000101)075 1)5 00111000178 11)011)5৩51755101 01001710119 1)790 86156 10 
1)05041--10)101018010 0001৮461001 0 চতনা 0011) বারি 07 12052001)16ঘ8 97 10117 
61190110177) 10৮ব চা 90৮০ টাছদত 0 তাযর 196৬011৮71৮ ঘরটা 7 আন আতা) 
701৮010 671)1171 ডি 1000 0৮211071000 00988002016 শোন, 10 100০০0100৮6 
10157411781 7৮ 7)70 10020) এ০100016 60110111024) 70100 101ত77701801156 
[01100 01 01 28 0৮7০9101101, এতে এমন কথা কোথা ৪ বা হর নি ঘে, অনগ্রসর দেশগ্ুলিকে 
তাড়াতাড়ি উন্নত করবান্ন চেষ্টা করা ভবে, বরং মূলধন লগ্নির থে কথা বল! হয়েছে তাতে এ সন্দেচ হওয়া 
খুবই স্বাভাবিক যে ব্যান্ক যে-সব দেশ মূলপন লগ্রি করবার চেষ্টা করছে তাদের সমস্তা সমাপানেরই চেষ্টায় বেশি 
বান্ত্, থে সব দেশে সেই মূলধন লগ্নি হবে তাদের চিন্তা করা হচ্ছে না। দুষ্টিভঙ্গীট! হচ্ছে মহাজনেরা কিভাবে 
নতন খাতক পেতে পাবে, খাতকের! কি ভাবে মহাজনদের গ্রাস হতে উদ্ধার হতে পাবে তা নয়। ব্যাক্ষের 
গঠনের মধ্যেও বড় কতাদের ক্ষমতা যথেষ্ট । আর, থে হাৰে ব্যাঙ্কে শেয়ারের টাকা জমা দেওয়া হবে স্থির 
হয়েছে তার মপোও কি নীতি আছে বোঝ! দুষ্কর । যুক্তরাজাকে দিতে হবে একশত ব্রিশকোট্টি, কানাডাকে 
দিতে হবে সাড়ে বত্রিশ কোটি, দক্ষিণ আফ্রিকাকে দিতে হবে দশ কোটি, অস্টেলিয়াকে কুড়ি কোটি, অথচ 
ভারতভবধকে দিতে হবে চল্লিশকোটি | এই মহ্াঘুদ্ধে কানাডার শিল-বানিজা অতান্থ প্রসার পেয়েছে; তার 
পক্ষে ইংলগুকে এক-শ কোটি ডলার দান করতে কষ্ট হয় নি। অথচ আকেঞ্দিতে হবে ভারতবর্ষের চেয়ে 
কম। ছুটি দেশের বঠিবাণিজ্যর হিসাব আলোচনা করলে বাপারটর অদংগতি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
প্রথমে কানাডার বহির্বাণিজোর হিসাব দিচ্ছি 
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১৯৩৮ সালে ১১৫২,৩,১৩৫১৪৮৭ ১৯৪১ সালে 7৪৯১ 
১৯৪২ নালে ৪১,০২৯১৭০৭)৪৯৭৯ ১৪৪২ সালে +১,১০৪৯ 


047014১1044: 0910111101521)9915 01 17641 01071062975 
৫7৫ 1300670% 77001:05$ 
আর, সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থ। তুলনীয় 
মোট বাণিজ্য 
? €( কোটি টাকার হিসেবে ) 
১৯৩৮-৩৯ সালে ৩২১ 
১৯৪২-৪৩ সালে ৩০৮ 


রঙ 
-1261)971 07 0৮77৫110110 717007,66) 1043-49 


টাকা ও ডলারের বিনিময়-হারে যতই তারতম্য হোক্‌-না কেন, এক ডলারে আড়াই টাকা 





৪8 বশ্বভারতা পাত্রকা 1 চতুথ বষ 


মোটামুটি এই হিসেব ধরলেও দেখা যায় কানাডার বহির্বাণিজ্য ভারতবর্ষের তিনগুণ । তা ছাড়া এই 
যুদ্ধের ফলে কানাডার হয়েছে উন্নতি, ভারতবর্ষের অবনতি । তবুও ব্যাঙ্কের মূলধন জোগাবার বেলায় 
ভারতবর্ষকে দ্রিতে হবে কানাডার চেয়ে বেশি। জাতীয় মায়ের হিসেব ধরলে ৪ দেখ! যাবে কানাডা 
ভরতবর্ষের অনেক আগে । কোনও হিসেবেই ভারতবর্ষের কাছ থেকে এইরকম বেশী টাকা আদায়ের 
কৈফিয়ত খুঁজে পাওয়া যায় নাঁ। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে অনুচিত এবং অসংগত গীড়ন করা হচ্ছে 
এরকম সন্দেহ জাগ! অস্বাভাবিক নয়। শুধু কানাডার বা ভারতবর্ষের কথা নয়, এই রক্ষম অসংগতি এই 
পরিকল্পনার সবন্্র। তহবিলের পরিকল্পনাও এ দোষ থেকে মুক্ত নয়। তারও একটি উদ্দেশ্ট হচ্ছে : ও 
10011105100 10100 021)77008107)70000)810060৭ হ9০00 91 0010008610081-1040), ৭19 
৫0110111)1010 11701100৮19 1110 [07017011017 2110 102001710777101000717100 0চতার 01 
01011)10)1)001)1 0170 20111009100, প্রশ্ন জাগে, কার আয় বজায় রাখবার চে] করা হবে? ধে-নব 
দেশের আয় এখন অন্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট বেশি, তাদের আয় বাড়াবার, বা যেমন আছে অগ্কত তেমনি 
বজায় রাখার চেষ্টা হবে % কিন্তু বে-সব দেশ পেছিয়ে পড়ে আছে তাদের দেশের আয় বাডাধারু বিশেষ 
স্থযোগ কি পাঁওয়। যাবে না? তহবিলের আব একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে :100 হবনাস1 11070 04071)1111171)1 
01175 1011111171012] এঠান1000 01100178010 170 10917001901 002161)100801161107731)000011 
700101)014, এই [00001115001 ৯৬৯৫০ ব। বুদুখীন লেনদেন সম্ভবই হতে পানে ন| ঘদি না আন্তজীতিক 
বাবসার শ্রোতও বনুমুখীন হয়। ধর| যাক, ভারতবর্ষ একসঙ্গে পাচট। দেশের সঙ্গে অবাপে কারবার করছে 
এবং সেই অপর পাচটি দেশের মধোও অবাধ কারবার চলছে । তথন লেনদেনও বহুমুখীন হওয়া স্বাভাবিক 
ভারতবর্ষ কিছু জিনিস ইংলগ্ডের কাছ থেকে নিয়ে তার বদলে টাক! দিচ্ছে, ইংলগু আবার টাক দিচ্ছে 
কানাডাকে কান'ডার জিনিস নিদ্বে, কানাড। আবার হঘ়্তো। দেই টাকা হতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তার দেনা 
শোধ করছে। এইভাবে বহুমুখীন লেনদেন চলে । কিন্তু এইরকম বহুমুখান লেনদেন হতে পারে না বদি না 
কারবার বহুমুখীন হয় এবং দেশগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলে । অথচ, ইদানীং অনেক দেশই এই 
অবাপ-বাণিজা-নীতির গ্রাস হতে নিস্তার পাবার জন্যই ছুতরফা চুক্তির আশ্রম নিতে আরম্ভ করেছিল । 
তার ফলে কোনও দেশেই অপর কোনও দেশ চুক্তি-বহিভূতি স্বাধীন বাণিজা করতে পারত না। এইভাবে 
অনগ্রসর দেশগুলি নিজেদের উন্নতি এবং অপর দেশের কাছ থেকে চুক্তিস্থরে নানা স্থুবিধা আদায় করবার 
চেষ্টা করছিল | যদি ছুতরফ। কারবার বন্ধ করে বহুতরফা কারবার চালাবার উদ্দেশ্বই তহবিলের থাকে 
তাহলে তার আগে জানা দরকার যে, বহৃতরফা কারবারের নাষে আন্তর্জাতিক শোষণ ও অত্যাচার চলবে 
না। সেরকম আশ্থাসবাণী এই পারকল্পনায় নেই । এই তহবিলে আরও বাবস্থা করা হয়েছে যে, মুদ্রার মূল্য, 
বিনিময়-হার এবং সোনা কেনাঁ-বেচার দাম তহবিল ঠিক করে দেবে; যদি তহবিলের বড় কতাদের 
উপর ছোটদের বিশ্বাস না থাকে তাহলে এ বাবস্থা সফল হবার সম্ভাবনাই বা কতটুকু? 3, তহবিলে 
দেয় টাকার পরিমাণ যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যেও সেই অসংগতি সমানভাবেই আছে। 

স্থতরাং, সকল দেশই যে এই পরিকল্প্া সফল করবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করবে এ আশা 
ছুরাশা। কারণ, বড় দেশগুলির স্বার্থসাধন করবার উদ্দেশ্ নিয়ে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে এই 
সন্দেহ জাগবার সংগত কারণ থাকলে সহযোগিতা অসম্ভব । 


ক 


. প্রথম সংখ্যা ] আন্তর্জাতিক আথিক পরিকল্পনা ৪৫ 
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ৃ কিন্ত, তর্কের খাতিরে সহযোগিভার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ছেড়ে দিনাম। ধরা যাক, সব দেশই 
এই যুদ্ধোত্তর কালের নতুন স্বর্গ রচনায় প্রাণপণ উদগ্রীব হয়ে উঠল। তবুও কি এই পরিকল্পনা সফল হতে 
পারবে? জগতের আধথিক বিন্যাস ও অর্থ নৈতিক বিবত্ন এই পরিকল্পনার সাফলোর সহায়ক হবে কি? 
ব্যক্তিগত বাধা ছেড়ে দিলেও নিছক বস্তগত বাধায় পরিকল্পনাটি ব্যাহত হবে কি না। 
এই প্রশ্নের আলোচনা করবার আগে আর দু-একটি কথা আলোচনা করা দরকার । আন্তর্জাতিক 
বাবসার একেবারে গোড়ার কথাটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ । সব দেশে সব জিনিস সহজে উংপন্ন 
হয় না। সেইজন্য যে দেশে যে জিনিসটি সহজে হয় সে দেশে সেই জিনিসটি তৈরি করে অন্তান্ত জিনিস 
আবার যে দেশে সহজে হম সেই দেশ থেকে আমদানি করলে উভয়পক্ষেবই লাভ। এরকম আমদানি-রপ্রানি 
হলে প্রত্যেক দেশই অনেক অনাবশ্তক খধচ ও পরিশ্রমের হাত হতে নিষ্কৃতি পার। কিন্তু একটা দেশেরও 
যেমন প্রয়োজনের সীমা আছে, কোনও একট বিশেষ মুতে জগতের প্রয়োজন তেমনি সামাবদ্ধ। যেমন, 
ধর! যেতে পাবে ১৯৩৮ সালে জগতে খাবাবের দরকার ছিল দু'হাজার কোটি টন, লোহার খ্বরকার ছিল 
একহাজার কোটি টন। এই দরকারের কম-বেশি অবশ্যই হতে পারে। যুদ্ধের সয় খাবার সঞ্চয় করে 
রাখতে হয়, লোহা নষ্ট হয়__ তার ফলে হয়তে। খাগ্যদ্রব্য লাগবে চান্হাজার কোটি টন, লোহা দুহাজার কোটি 
টন। কিন্তু, যদি ১৯৩৮ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে চলতে হয় তাহলে তখনকার প্রর়োজনাতিবিক্ত 
বা প্রয়োজনের কম উৎপাদন করলে চলবে না। স্ৃতরাং প্রথম কথা হল, জগতের প্রয়োজন কি, এবং সেই 
প্রয়োজন মেটাবার ভার স্ুটুভাবে বটিত হয়েছে কিনা তার উপর আন্তর্জাতিক আথিক পরিকল্পনার সাফল্য 
ির্চর করে। ব্যাঙ্ক ও তহবিলের একট! উদ্দেশ্য হচ্ছে “হুসমঞ্জস, ভাবে আন্তজাতিক বাণিজ্য গড়ে তোলা, 
সে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে । 
জগতের সাম্প্রতিক আথিক বিবত'নের ধার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবৈ, প্রত্যেক দেশই ব্যগ্র হয়েছে 
কক ছেড়ে শিল্প-বাণিজো অগ্রসর হতে, কেননা শিল্প-বাণিজো লাভ বেশি । কলিন ক্লার্ক হিসেব করেছেন, 
এখন যেরীতিতে বিব্তন হচ্ছে মেই রীতিতে বিবতন হতে থাকলে ১৯৬০ মালে দেখা যাবে, এখন যে-সব 
দৈশ শিল্পে অগ্রসর তাদের ঝৌক পড়বে বাণিজ্যের উপর বেশি, আর যে-সব দেশ এখন কৃষি প্রধান সে-সব দেশ 
শিপন হয়ে উঠবে। তার ভবিস্া্বাণীর কয়েকটা তুলে দিচ্ছি-_ 
কারক্ষম জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ কিসে নিযুক্ত 
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৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ | 


উপরের হিসাব হতে দেখা যায় রুষি হতে শিল্প, শিল্প হতে বাণিজ্য, এইভাবে বিবতিত হতে হতে 
এমন একট! অবস্থা দাড়াবে বেপময় প্রতোক দেশই বাশিঞ্য ও শিল্পের দিকে ঝকবে। দে সময় জগংমছ 
কুমির অবনতির সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া আরও একটি কথা মনে রাখ দরকার | ঘতদিন পর্যপ্ত পশ্চাংপ? 
দেশগুলি উন্নত না হচ্ছে, তাদের এ্রয়শক্তি না বাড়ছে, ততদিন পর্যন্ত সমস্ত দেশ শি্পদ্রবয তৈরি কলে 
তা বিক্রি হবে না। জাতীয় ক্ষেত্রে এ শিক্ষ। আমরা পেয়েছি । সেইজন্াই সম্প্রতি নুব উঠেছে, উৎপাদন 
হচ্ছে মানুষের স্থথের জন্য, তাই ভোগ্যবস্থর উত্পাদন বাড়াতে হবে| দেশের লোকের অভাবের অস্ত নেই 
অথচ জবর! সে অভাবের দিকে নজর নাঁদিয়ে বিদেশের জন্ত পসরা সাজিয়েছি, এবং সে পসরা বিক্রি হচ্ছে 
না এ অবস্থ। সঞ্টোবজনক নয়। যদি জগতের আথিক বিবতনি এইরকম অনিয়ন্ত্িতভাবে হতে থাকে 
তাঙলে এমন একট সঘর আনবে ঘে-সময় প্রাক দেখই উৎপাদন করবে অপর দেশের জন্য, আর সকলেই 
চাইবে বাণিজা ; ফলে নংকট অনিবাধ । ূ 

এই সংকট বন্ধ করতে হলে জগতে আপাতত কতটা কুষিজ দবা, কতট! শিল্পজবা এবং কতট: 
বাণিজে।র দরকার আছে সেটা বুঝে সেগুলিকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে| তারপণ 
বেমন যেদন অবস্থার উন্নতি হবে, গরিব দেশগুলির ক্রখ্ছি বাড়বে, তেখনি মোট প্রয়োজনে পরিমাৎ 
বাড়ানো থেতে পারবে । এইভাবে শ্থিসমগ্ূস' আন্মরজীতিক বাণিজা চলতে পারে) কিন্তু এই বিইরণ করছে 
হলেই বিবাদ বাধবে কোন্‌ দেশের কি অংশ হবে জগতের কারবারের মোট। অংশ কার হবে 
এ মমস্যার সমাধান হওয়া বড় কঠিন । মেইজন্যই এমন একটি প্রতি্টানের দরকার যে প্রতিষ্ঠানে সকলে, 
আস্তরিক সহযোগিতা থাকে, এবং জগতের বাণিজর গ্লায়ংগত অংশ প্রতোকেই পার। ব্রেটন উদ 
পরিকল্পন। সেদিকে ঝৌকে নি। 

ভ্বিতারত; শুপু জিনিস উত্পাদণ ও বিনিময়ের স্ুব্যবস্থ। করলেই হবে না, সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক 
মূলধনের একটা উপযুক্ত বিপির্বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক বাণিঞো দেখা মায় জিনিসের কাধবাঃ 
মুপধন-লেনদেনের সঙ্গে জড়িত, মূলধনের প্রভাব জিনিসের কারবাবের উপর যথেষ্ট পড়ে। বেসব দেশকে 
দেন৷ শোধ করতে হচ্ছে সে-সব দেশকে রপ্তানির আধিকা বজায় রাখতেই হয়, আর যে-সব দেশ প্রবী: 
উত্তমর্ণ তাদের সাধারণত; আমদানির আধিকা থাকে । জগতের মূলধন লগ্নি হতে হতে তার একট 
দ্ধপ গড়িয়ে গিয়েছে ; কতকগুলি দেশ মহাজন এবং কতকগুলি দেশ খাতক হয়ে দাড়িয়েছে এবং তাদে? 
মধ্যে কারবারটাও সেইভাবে গড়ে উঠেছে। লীগ অফ নেশনের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টে 
এমম্বন্ধে বলা হয়েছে ১18৫১ 9? 07৩ 04৭০ 0015700038 80৮8 00৮৮ 070 689৩৬ ০1177828014) 
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প্রথম সংখ্যা ] আন্তর্জাতিক আধিক পরিকল্পনা ৪৭ 


1 9092011৩ 01151691009 ৪0৮৮৩৪ 491)900010 02016 (27010081501 1070)14 27606, ) 
সুতরাং আন্তর্জাতিক জিনিস লেন-দেনের চেহারা! বদলাতে হলে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই মূলধনের সমশ্যারও 
সমাধান করতে হবে; তা না হলে উভয়ে বিরোধ লাগতে পাবে। মহাজনদের পাগ্ুনা হয়ত কিছুকাল 
বন্ধ রাখতে হবে, ছোট দেশদের টাকা দিতে হবে কিন্ধ দেখতে হবে তার ফলে তাদের স্বাভাবিক উন্নতির 
পথে বাধ! না হয় । আর শেন পধন্ত ঘদি জগতের কুনি-শিল্পবাণিজোর নতুন করে বিন্যাস করতে হয় 
সেইসঙ্গে মহাজন-দেনদারের বিন্যাসগ নতুন রকম হওয়া দরকার হবে। আপাতত তার কোন লক্ষণ এই 
পরিকল্পনায় নেই । 

তৃতীয়ত, এই পরিকল্পনা সফল হতে হলে জগতে সোনার পুনর্বটন দরকার হবে, কেননা এই 
পরিকলনার মধো আন্তর্জাতিক লেনদেনে মোনার স্থান বেশ দৃঢ় এবং প্রতোক দেশকেই ব্যাঙ্কে বা তহবিলে 
টাকা জম। দেবার জন্য অন্তত কিছু পরিমাণ সোনা লাগবে । অথচ অধিকাংশ সোন। এখন ঘুজবাষ্ট্ের হাতে । 
লীগ অক, নেশন্সের প্রকাশিত 210761/ ৫7০৫ 732777757 1947-12 হতে দেখ। যায় জগতের মোট সোন! 
হচ্ছে এখন ২৯৯৯ কোটি লাক মূলোর ; ভার মধ্যে যুক্তবাষ্ট্রে হাতে আছে ২২৬৮৭ কোটি ডলার মূল্যের 
সোনা, অধাৎ মোট সোনার শতকরা ৭২৩ ভাগ । এ অবস্থা থাকলে সোনায় লেনদেন হতে পারে না| একটা 
আগ্রমানিন হিসাব ভতে কথাটা স্পষ্ট হবে । ভারতবর্ষের কথাই ধর! যাকৃ। বাহে ভাবতবর্ষের দেয় মোট 
চল্রিশকোটি লাবু, তার মধ্যে সোনায় দিতে হবে প্রত্যেক শেয়ারের শতকরা দুভাগ, অর্থাহ প্রায় আশিলক্ষ 
ভলার। আর. তহবিলে দের টাকার মধো শতকরা পচিশভাগ দিতে হবে মোনায়। অর্থাৎ সেখানে দেয় 
চন্দিণকোটর মধ্যে দশকোটি ডলার দিতে হবে সোনাম্ব। তাহলে সোনা ফোট দেয় দাড়াল দশকোটি 
আল ডলার মূলো | বিজা ব্যাঙ্কের প্রকাশিত হিসাব হতে দেখা যায় কিছুদিন থেকেই বিজন 
যাকের হাতে বে সোনা আছে তাব দাম ৪৪৪ কোটি টাকার কাছাকাছি । টাক ও ডলারের বিনিময় হার 
দি ১ ডলার ২২৮৯ টাকা হয় (বোগ্ছাই-পসিকরনার এই হারই ধরা হয়েছে ) তাহলে এ হারে হিসেব 
ক্করলে পিজা, ব্যাঙের সোনার পরিঘাণ দাড়ায় ১৯৩ কোটি ডলার যূলোর কাছাকাছি। সুতরাং দেখা 
খ্বান্ছে ভারতবর্ষকে ব্যাস্ক ও তহবিলের সভ্য থাকতে হলে তার যোট ১৯ ৩ কোটি ডলার দামের সোনার মধ্য 
থেকে প্রায় এগার কোটি ডলার দামের সোনা বার করে দিতে হবে । দুদ্ধোত্তর ভারতবধে অনেক পুনগঠিন 
নেক উন্নতি দরকার এবং তার জন্য বহু টাকাও দরকার । নোটের পরিমাণ যত বাড়বে সেই অন্তপাতে 
দসোনাও বাড়বার দরকার হবে। যুদ্ধোতুর সুগে সেইজন্য আমাদের আরও বেশি সোনার দরকার হবে । কিন্তু, 
আরও সোন। পাওয়া দূরে থাক্‌, এই পরিকল্পনায় যে সোনা আছে তারও অর্ধেচকর বেশি দিয়ে দিতে হবে । 
ভার বদলে আমরা কি যেসাহাধা পাব তার কোনই স্থিরতা নেই । এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের লাভের চেয়ে 
লোকসান বেশি হবার সম্ভাবনা । সেইজন্ই ভারতবর্ষের জন্থা যে-সব এদেশী পরিকল্পনা প্রকাশিত হচ্ছে তার 
মনো বৈনেলর্টিবা আন্তর্জাতিক সংযোগ খুব বেশি ঘনিষ্ঠভাবে না রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। তর্কের 
ধ্াতিরে ধরা যাক্‌, যুক্তরাষ্ট্র সোনা পুনধণ্টন করতে রাজি আছে। কিন্ত তখনই প্রশ্ন উঠবে, যুক্তরাষ্ট্র কি বিনা 
মে এই সোনা খয়রাত করবে? এরকম খয়পনাত আশা করা চলে না; তার উপর সমস্ত দেশই যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে খণগ্রস্ত ( ইজারা-খণও এর অন্তর্গত ), পে খণ অনাদায় থাকতে থাকতে যুক্তরাষ্ট্রের আবার লোনা 
টমরাত করা অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়। তবুও তর্কের খাতিরে ধরছি যুক্তরাষ্ট্র সোনা খয়রাত করতেই 


৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


রাজি হল। তখনও কিন্ক সমস্তার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। গত মহাযুদ্ধের পরও এইরকম অবস্থা 
দেখা দিয়াছিল। ইংলগু ফ্রান্স প্রভৃতি দেখ তখন আমেরিকার কাছে খণী, তারা আশা করছিল, তারা 
আবার সে ধার শোধ দেবে জার্থানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে) অথচ জার্মানির তখন ক্ষতিপূরণ 
দেবার ক্ষমতা নেই | মে সময যুক্তরাষ্ট্র জার্ানিকে টাকা ধার দিতে আরস্ত করল, সেই টাকারই অংশবিশেষ 
ইংলগ ফ্রান্স মারফত বুক্তবাষ্ট্ে কিছু কিছু ফেরত যেতে লাগল । কিন্তু কিছুদিন বাদে ঘুক্তরাষ্ট্র যন শ্ুস্কপ্রাচীর 
তুলল এবং অন্যদিকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করল তখনই ঘটল বিপদ । সমস্ত জগতের আধিক ব্যবস্থা 
বিপদ্গরস্ত হয়ে পড়ল । লীগ অফ. নেশন্সের পৃবোক্ত রিপোর্টটির কথায় : 48107 41000100110 01৮7 
10190070000 0001914-18 এ হ)৪10151078 00806 ৮০৮০)০এ 0) 009 মঠ অন 
10901060. 00017 1116 (60019500৮০৪ 301)1)0100 1) [00160 ১1৮৮৪680101 
91১01750106 000116610101105 01 006 ৯৮৪০, ভা 0131010)001)5 01৮9 ৮0৭00011018 01 11)050 
971)1100 080007৭0006 054015 011028 8100 000 70000171810101)01110819 17795 
1১5 100110)7 9001018163,--102 900 (1170 & 00000001৮ ঘও ৮০169 2560081068 ৫ 
[09569 10 51771]) 076 1)1010 901119 1110171070011)00010700] 56608111810) ১1108 ৪91৭ ০ 
07011100100 110010438৩5 00080, 81000701009 019 ১51০) 91100110110] তির 
9)01111000 19 0051) 11) 70011051601 1506 191066101)- (8669717 01 170710 7740৫) এবারও 
যদি গোন! খয়রাত করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয় তাহলে এবার৪ গতবারের মূলধন রপ্তানির 
মত ছুরবন্থা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাঁ হাতে দিয়ে ডান হাতে নেওয়া বেশিদিন ভাল লাগবে না 
বিশেবতঃ খন বা হাত দিয়ে ঘা দেওয়া হচ্ছে ডান হাতে তার অনেক কম ফিরে আমছে। সে সময় দানে? 
প্রবৃত্তি স্বতঃই খব হয়ে আসবে । 

এইরকম ক্রটিবু তার্লিকা বাড়িয়ে প্রবন্ধ দীর্ঘ করে লাভ নেই। আসল কথা, আমরা নত্ভিই একট 
সন্ধিক্ষণে এসে দাড়িয়েছি । গত শতাব্দীতে থে আধিক বিন্যাস গড়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে তার সমস্ত ভি 
দুর্বল হয়ে পড়েছে । আর একটি নতুন বিন্যাস গড়ে উঠতে চাইছে। এখন সেই মৌলিক পরিবতনেঃ 
দাবিকে অস্বীকার করে যে-কোনও পরিকল্পনাই রচিত হোক না কেন ঘটনাস্োত তার বিপক্ষে যাবে। 
ছাড়া অর্থনীতির উদ্দেখ্ঠ কি সে-সগ্বদ্ধেও মতের মৌলিক পরিবতন হচ্ছে। অর্থই যে মানুষের চরম উদ্দেশ 
নয়, বরং অর্থ যে মানবসমাজের কল্যাণের উপায়মাত্র এই কথাটা স্বীকৃত হতে আরম্ত করেছে । যন্কে যন্ত্র 
মর্ধাদা দেওয়া চলবৈ না। এই সমস্ত পরিবতর্নের কথা মনে না রেখে কোন পরিকল্পনা বচনাই আর সন্ভঃ 
হতে পারে না। যদি তা করবার চেষ্টা কর! হয় তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছোট দেশগুলি প্রাণপণে বং 
দেশগুলির সংসর্গ পরিহার করে চলবে, অন্ত্দিকে বড় দেশগুলির পরম্পরের মধো সংঘাত বেধে যাবে: 
আর, জাতীয় ক্ষেত্রে এরকম চেষ্টা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে তাতে একদিকে আধিক গোলমাঈ' ২ৈখা দেবা 
সম্ভাবনা, অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মানসিক অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকবে, যে অসন্তোষ অগ্গকুণ 
হাওয়া পেলে বিপ্লবে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত ছুংখকষ্ট্ের পরেও এট? 
প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল না, এটাই সব চেয়ে বড় নিরাশার কথা । 
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আলপনা 


শ্রীঅবনীক্দ্রনাথ ঠাকুর 


আলিপনাটি কী জানতে চাও তো বলি। 





ছেলে-ভোলানো ছড়া কেটে মা যেমন মনে আছে যেটি সেটি খুলে বশলেন, মহজ ভাষায়, সাপু- 


গায় নয়, আলিপনাগ্ুলি তেমনই সহজে যে রেখ। যে-সব শ্বাক 
ক ছোটে! ছোটো মেগেদের ভাতে আসে সেই দিয়ে নিজ ভাতে 
লখ! গনের ইচ্ছা। এটাকে এইং ক্াসের রুল কম্পাস ধরে টান! 
কমার কোঠার ফেলতে বাওয়। ভুল। যেমন করে হাতের লেখাট্রকু 
পার অক্ষরে ছাপিয়ে বলা চলে না, এটি অমুকের হস্তাক্ষল, 
তমনি কচি হাতের টানা আলিপনাকে পাক ডইহ মাস্টারের 
ল্ল-কম্পাসের নাধন পিপে টানা চিত্রকমেবি ছাদে ফেলে বল৷ চলে 
1 এটি হল আলিপনা। আলিপন! বিচার করবার সময় ঠিক 
গালটি ঠিক রেখাটি টানলে কিনা মেঘেটি এ কথাই ভাববার নয়-_ 
[শিঙ্গি ত হাতের ছাপ বলেই তা স্থন্দর হল, এই বলব। ছেলে- 
ভালানো ছড়া ব্যাকরণ-দোরোস্ত বা ছন্দশাস্্রদোরোস্ত হলে 
ছলে-ভোলানে। ছড়ার কোঠা থেকে বাদ পড়ে বায় যেমন, 
[ানিপনাও তেমনি জামিতিক ও নিভূল নক্স! হলে আর 
[ালিপন। থাকে না। 

আলিপনাগুলি কেমন, তাই বলি। শিউলি ফুল গাছের 
লায় ছড়িয়ে আছে যেমন, আকাখের তার। মাথার উপরে ছড়িয়ে 
[ছে যেমন, পারিজাত ফুলের মালা মাটিতে খসে পড়ে আছে 
মন, তেমনিভাবে আছে ঘরে আঙিনাতে পিডির "পরে 
[লিপন। | এই সহজ শিথিল ভাবটুকুই হল আলিপনাধ সৌন্দধ। 
লি মোগল বাদশাদের দরবারগৃহের পাষাণ দেওয়ালে সমডে 
নো নানা পাগরের কারুকার্য নয়। এটা! সুললে চলবে না 
ছেলে-ভোলানে। ছড়া যেমন টাদ ধরা ফাদ 
কারীর আলিপনার সেই শ্রী ও ছবাদ। 
আলিপনা কথাটার মানেই হচ্ছে সখীপনা। শুভদিনে 
ক পড়ে পাড়ার মেয়েদের আলিপনা বা সরখীপন' করতে। ডা 
রে ডাক পড়ে স্কুলের এক্জামিনের দিনে । সথীপনা করে 











লক্ষীপুজায় মাঝের খু'টির গোড়ার 
আলপন। : পদ্ম, ধানছড়া, কলমীলতা, 
দেপাটিলতা, লঙ্গমীর পদচিই 


সবল আলিপন৷ ছড়ায়, ফুল ছড়ায়, লাজ বর্ষণ করে, সহজ আনন্দে। ভাবা মানদণ্ড মাদস্থতর ইত)দি 


রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চ্কুর্থবধ 


ধরে ভূইং-াস্টারি করতে তো নিমন্ত্রণ পায় না। বুঝে দেখো, কোন্থানে তফাত আলিপনায আব 
আলিপনার সংস্কৃত সংস্করণ তথাকথিত আলিম্পন-শিল্পে । 

আলিম্পন কথাটি পুরো সংস্কৃত, আর আলিপন| কথাটি পুরো! চলতি বাংল! । আলিম্পন বোঝায় 
কিছুর 'প্রলেপ দেওয়ালে বা মেঝেতে দিয়ে কিছু করা। যেমন কাদা দিয়ে ঘর নিকোনে-_ চুন লেপে 
দেওয়ালে চুনকাম করাও বোঝায়। ভিত্তিচি্ণ৪ এসে পড়ে এর ভিতর । আলিপন] বোঝায় _- সথীপন। 
করে ঘরের শ্রী বর্ন করা, ক্রিয়াক্মে সুচারুতা সম্পাদন করা । খালিপন| একটি, এর গধ্ পাচ সথীতে 
মিলে আল্পনা দেওয়া, পি'ড়। চিত্র করা, তাও এসে পড়ে । 

কাদম্বরীতে দেখি রাজা! জান সেবে যে উত্তদীয়ধানি পরবেন সেখানির পাড়ে স্থীর। চন্দনের 
রেখ দিয়ে হংসমিথুন লিখে দিয়ে আলিপন। বা! সখীপন! করে গ্রতিধিন। কালিধাপ কবি বর্ণনা করছেশন 
ইন্দুমতীকে নিয়ে রাজকুমার অজ ফিরছেন, খবর হল) সঙ্গে সঙ্গে নগরের অদ্রাণিকাগুলি রাজগিগিত 
হাতের আলিম্পনে বা চনকানে স্থধাধবলিত হয়ে গেল, তোরণ সমন্ত চিঅকরের হাতের নানা বর্ণের প্রলেপে 
ও নক্সাতে যেন ইন্্রধন্থুর শোভ। বিস্তার করলে, ইত্যাদি ইতাদি। আলিম্পনের কাজ হয়ে চুকল খন 
তখন গ্রসাঞ্গুনর বেল!) পুরদ্ধীরা প্রসাদনে রভা, শোভাবাত্রার বাগ্চধবনিতে সচক্ষিত হয়ে প্রসাধন 'অসমাঞ 
রেখে তার| ছুটল বরবধূ-দর্শনে__ তখনো শুকায় নি পাদ্নের আলতা বাধা হয় নি গ্রন্থি মু্তাহাবে। । 
বৰবধূ দেখার আবেগভরে চলে গেল পুরকামিশীবা। ছোড়া হার থেকে বিগণিত মুজ্গাবিশু, দিক চরকে 
অলক্তকরাগ, তাদের গতাগতির পথে যেন অপরূপ আলিপনার শোভা বিন্তার করলে । 

আলিপনা বীধা-ধব! হিনাবদোরন্ত কবে আকা মগুনশিরের পার দিয়েও গেল না, অথচ ভন্দর ভাবা 

জাগালে অতি সহজে । 

ফোটা গোলাপে ভৌলটি নিঙ,ল গোল হয়ে দেখা দিল ন। যখন কোরকের বাধন থেকে ছু 
পেয়ে গেল ফুলটি । ফোট। ফুল হাতে করে এটা বোঝ] গেল। সুতোর গাথ। ফুলমালার বেড়টি নিই? 
গোল হতেই পেল না; লোহার তার দিয়ে কাঠামো-বাধা নীদ্‌খালার চক্াকার বেড়ার তে, কিঃ 
ঢালাই-কর। হামকলিটার বেড়ের মভো। 

রুল-টানা ড.ইং দিয়ে আলপনার ভাৰ কিছুতে বোঝানো যায় না। ছোটে। ছোটে। ব্রতচারিশীদদে 
হাতের আলিপনা৷ আমার কাছে লাগে থেন কচি মেয়েগুলির শ্বহস্থে লেখা এক-একথানি আকাবাক 
অক্ষরের চিঠি । 


রানী চন্দ কৃত অন্ুলিখিত 





স্মৃতিচিত্র 


শ্ীপ্রতিমা দেবী 


১৯১৪ মাল। গুরুদেব পাহাড়ে যাবার জল্পনা-কল্পন] করছেন, আমরাও উৎসুক হয়ে উঠেছি 
রাখগড়ের নতুন-কেন| বাড়ি দেখবার জন্য । এদিকে ব্রদ্ষচর্য-আশ্রমের শাম সার্থক করে গেরুয়া আলথাল্প। ও 
পাগডিবারী আশ্রমের করেকজন প্রাক্তন ছাতের সঙ্গে আমার স্বামী ৪দিনৈন্রনাথ বদরিকাশ্রমে যাত্রা কধলেন ! 
নবীন সন্্যাসীদের মধ ধর্মপিপামা কতটা ছিল বলতে পারি না, তবে দেখ্রমণের ইচ্ছা ছিল প্রবল । 

আমাদের দেশে গেরুয়ার মাহাত্া সর্বত্র। কাজেই তীথনাধীন। গৈরিকের জোরে চটিতে সুব্যবস্থা 
করে নিতেন) 'আহাবাদি অনারামে জোগাড় হত, এমন কি পাঠা! € মুরগির মাংসণ কপালে জুটে যেত। 
ভোগনবিলাসী দিনেন্দু ছিলেন মোট। মানুষ ; বেশি রাস্তা হাটা তার পোবাত না আমার স্বামী তার জন্ত 
একটি পাঙ্গাড়ী ঘোড়ার বন্দোবস্ু করেন । গল্প শ্রনেছি পাগড়ি দিলেঙ্্রকে রাস্তায় অনেকে বিধেকানন্দ 
বলে ভুল করতেন! সহযাত্রী ছাত্ররা তাকে বোধ হয় প্র্যাক্টিক্যাদ্‌ জোক করবার জন্য তার ঘোড়ার প্যাডেল 
আল্গা করে রেখে দিয়োছিল। এক চটি থেকে আর-এক চটির উদশ্নো যাহাকালীন দিগ্ঘ চলেছেন নকলের 
আগে আগে? হঠাৎ দেখা গেল দিনেক্ স্তাণ্ডেলস্ুদ্ধ ঘোড়ার পেটের দিকে পুরে যাচ্ছেন। ছাত্ররা হৈ &ৈ 
করে দৌঢ়াল গুরুমশারকে বাচাতে । এদিকে পাহাড়ী ঘোড়া বেগতিক দেখে আপনিই দাড়িয়ে গেছে। 
পাশেই গভীর খদ। ঘোড়া অসংঘত হলে আরোহীর সমূহ বিপদ চিত | তখন যদিও সকলে ভয় পেয়েছিল 
কিঞ্ত পরে এই ঘটনা নিয়ে অনেকদিন পথস্ঠ ছাত্ররা দিষ্ট? সঙ্গে রগড করত । 
এদের বদরিকা রণতন। হবার কিছু পরেই শুরুদেব মীরাতেরী এ শ্রামাকে নিঘ়ে রাষগড় যায 
করেন। মনে আছে আমরা কাঠগ্তদমে নেমে একটি ঝোলা সাকে। পেরিছে ভীমতালের দিকে রা 
হয়েছিলুম। এইথান থেকেই পাহাড়ের আসল শোভা হল শুরু | ডি করে হিমালয়ের পথে মেই আমার 
প্রথম যাত্রা। পাহাড়ের সে আর একরকমের দৃশ্য । বনফুলের গন্ধের সঙ্গে শিশে মুছু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, 
সবুজ ঘাসের উপর ফাব্নের নিপুণ আল্পনা-স্বাকা পথ । গাছের আডালে আড়ালে মেঘবৌত্রের লুকোচুরি 
খেলা, উপত্যকার বাকে বাকে এপাহাড থেকে অপর পাহাড়ের দ্-বালি। পাহাডের অন্থদিকে ঘুরে 
গেলে মনে হয় যেন নতুন রূপ দেখছি। এইরকম গ্রামের পর গ্রম পেটিয়ে কৃমামূন ,অধাগের পাহাড়ী 
িযেদের সৌন্দধের তারিক করতে করতে এপে পৌছনো৷ গেল রাখগড্েপ শিখরে । আমাদের নতুন 
টিনা বাড়ি “ইমন্থী” ডাকবাংলার থেকে ছু মাইল দূরে। প্রথমে ঠেবেছিলাম এখানে বেড়াবার 


তা বেশিই, পরে দেখ গেল অনেক ভাকাবীকা জঙ্ুলে রাস্তা আছে আর তারই সঙ্গে পাহাড়ের লি 
বার ভাবি হুন্দর একটা পথ। সেখান থেকে হিমালয়ের বরফের শ্রেণী চারিদিক থেকে দেগ! মন 


ঠীর উচ্চতায় মনকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি নিচেক্জ দিকে তাকালে থদের গভীরতায় মন তলিয়ে * 
য় কোথায়। ছোট্ট নদী বেঁকেচুরে চলে চাছে সে যেন ঈকথানা রুপালি কোমরবন্ধ নীল পাহাড়ের 
কয়ে জড়ানো । পাহাডের অপর শিখরে এক সাহেবেপ বাংলা এবং আর একদিকে এক মেমের বাড়ি। 







৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বষ 


এই ছুটি আস্তান। ন। থাকলে সেখানে জনমানবের সম্পর্ক আছে বলে মনে হত না। আমাদের বাংল! 
মামুলি প্যাটার্নের ছোট্র পাহাড়ী বাড়ি, তবে চারিদিকট! ছিল সুন্দর । গুরুদেব এই বাড়ির নাম দেন 
'হৈমস্তী'। সবুজ পত্রে প্রকাশিত “হৈমন্তী” গল্প এইখানেই লেখা হয়েছিল । যখন পৌছলুম তখন গোধুলি 
দীর্ঘ বেল। পড়ে এসেছে, ভিজে মাটির সৌদ গন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে স্ট.বারি-ক্ষেতের স্থবাস ভাসছিল হাওয়াতে। 

এখানে আসার পর গুরুদেবের ডাক্তার বলে খ্যাতি পাহাডীদের গায়ে ছড়িয়ে পড়ল । আমাদের 
বাগানে একটি পক্ষাঘাত গ্রস্ত রুগী প্রায়ই ভিক্ষে করতে আসত | বেচারার কষ্ট দেখে তিনি শু দিতে 
লাগলেন এই কুগীটির জন্য তার কত করুণাই দেখেছি। ক্রমে ক্রমে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তাকে সু 
করে তোলেন। সেই থেকে তীর ডাক্তারি সম্বন্ধে পাহাড়ীদের দুবিশ্বাস জন্মে গেল। গোমস্তা টীকারাঃ 
রোজ তার কাছে রুগীদের ওষুধ নিয়ে যেত। ধারা হেটে আসতে অক্ষম তার। ঘরে বসেই গসুব পেত 
রুগীর প্রতি তার গভীর মমতার পরিচয় বারংবার দেখেছি, কিন্তু তার প্রথম পরিচয় পেলেন এবার | এমন 
কি বিশেষ জরুরি কাজও গুরুদেবকে তীর কুগীর চিন্। থেকে বিমুখ করতে পারত না| অগ্ুস্থ লোকে? 
প্রতি তার একটি স্বাভাবিক মমতা ছিল। শ্রনেছি আমার শাশ্বডীশকুরানীর সেবা শেষদিন পম 
নিজের হাতেই তিনি কর্পেছিলেন। আমাদের চোখের সামনেই দেখেছি, শান্তিনিকেতন আমে যখণ 
যার যেখানে অস্থখ-বিস্থখ হত তৎক্ষণাৎ নিজেই হোমিওপাখিক বা বায়োকেমিক হমুধ পাচিনে 
দিতেন । দিনে দশবার লোক পাঠিয়ে সেই রুগীর খোজখবপ না আনালে তার মনাকছুতেই স্বঙ্দিত 
হত না। কবি-প্রকৃতির সঙ্গে সেবাপবায়ণতার আশ্চয সমন্বয় দেখেছিলুম | জীবের ছুঃখবল 
নিবিড় আঘাতই করত তাকে । শুধু মানুষের প্রতি নয়, সমপ্ত জগতের প্রতি ভীর সহানুভূতি ছিগ 
ছঢ়ান। গাছুপালাকেও মানুষের মত করেই দেখেছেন। তাই গাছ কাটতে মনে বাথ। পেতেন 
তাদের প্রতি অবহেলা সইতে পারতেন শ। কোনোমতেই | তার গান ও কবিতা তাই কত না মাহা 
জড়িয়ে আকাশ, বাতাস, পানের ক্ষেতের কথা লিখে রেখে গেছেন, যেন তারা ভার আপন জন । 

কবি অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় সেবার পাহাড়ে আমাদের অতিথি হয়েছিলেন | গুরগদণ দির 
সেই সময় গীতালি'র গান রচনার নিযুক্ত । আমাদের বাগানের এক কোণে একটি গুহ! ছিল, প্ররুি 
তার নিজের ঘর নিজেই বানিয়েছিল । তারই মপো গুরুদেব অতুলবাবুকে নিয়ে গানের বৈঠক বসাতেন 
দু'জনে গানে-গানে মেতে যেতেন, অনেক নতুন স্থরের স্থটি হত সেই সঙ্গে 

এদিকে বদবিক1-ফেরত আমার স্বামী ও দিনেন্দ্রনাথ এসে ঘোগ দিলেন এই দলে | দিনত আসাতে 
গানের শ্রোতে লাগল বন্যা, হু করে গীতালির কথা ও সর পাহাড়ী ঝরনার মত ঝরে পডতে লাগল 
'সন্ধা হল গো? এট গানের সুর, ও কথা রামগড়েই তৈরি হয়েছিল । আমরা যখন সন্ধার দিকে বনপথ দি: 
বেড়িয়ে ফিরতুম, অন্ধকারে গুরুদেবের স্বর পাহাড়ের গ! ছাপিয়ে আকাপ্রান্তিকে উড়ে বেড়াত । খে” 
পথহারা পাখির কণ্ঠের করুণ মিড়ের ঝংকার শোনা যেত দিগদিগন্তবাপী। তিনি সমস্ত সন্ধ্যাই সেঃ 
“ই স্নপ্ুনিয়ে চলতেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে যে নিবিড় আবেগ আছে, তারই ছোয়। দেগৌছিল তা; 
মনে। সেই আবেগ দিয়ে বেধে গেলেন এ গানের স্থর। 

কতবার কত সন্ধ্যা আসবে ঘুঝে ফিরে এ পাহাড়ে, কত মানুষ কতরূপে তাকে উপভোগ করবে 
কিন্তু কে জানবে কবির মনে কী স্থরের বীণা বেজেছিল সেদিন । এমনি করে কবির কত গানের মণ! 


কে 
থে 


প্রথম সখ্য! ] স্মৃতিচিত্র ৫৩ 


কত দিনের দরদ-লাগা মনের ছায়। লুকিয়ে আছে । ছোটখাট কত অনুভূতির কত চেহারা তাৰ মধো 
*ছায়াপাত করেছে, কালের গোপন খাতায় ত| লুকানে। থেকেই যাবে ।  অভুলবাবু ছুটি ফুরাতে নেমে 
-গেলেন, দিনুও চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে | হিমালয়ের গানের আসর গেল ভেঙে। 

তারপর এলেন মিঃ এগু-র্রজ তার ছুটির কগুদিন কাটাতে । কিছুদিন আগে বিলেতে এই 
মানুষটির সঙ্গে খুক্দেবের আলাপ হয়েছিল। তাকে কাছে পেয়ে গুরুদেব অতান্ত পরিতৃপ্ধ হলেন। 
এগ্ুকজ যে কী গভীর ভক্তি নিয়ে তার কাছে এসেছিলেন তা মনে করলে আজও আশ্চয লাগে । এই 
মানুষটির অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ছিল, সেজন্য সাধারণ লোকে সব সময় তাঁকে বুঝতে পারত না। বন্ধ 
হিসাবে ইনি ছিলেন সত্যিকার দরদী লোক । 

এগুরুজসাহেব আসার কিছুদিন পরেই আমাদেরএ পাহাঢ থেকে নামার দিন এগিয়ে এল । 
রামগড়ে ডাণ্ডি সংগ্রহ করা বরাবরই শক্ক, তার উপর সেবার আমাদের দল ভাবি ছিল বলে সকলের জ্য 
ডাণ্তি পাঞয়। গেল না। এই খবর এগুপজ সাহেবের কানে পৌছবামাত তিনি বললেন আমি ছেটেই 
নাম্ব। বাবামখায়ও সেই সঙ্গে হাটবার ঈন্বা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন । আমরা সকলেই তাদের এই 
প্যানে বাপ। দেবার চেষ্টা করলুম ; কিন্ধু গুরুদেব যথন থা স্থির করতেন তার থেকে তাকে টুলানো সহজ 
হত ন1। সকলেই যাত্র। করলুম__ কেউ ডাণ্ডিতে, কেউ হেটে, আর কেউ বা ঘোড়ায়। সাহেব চলেছেন 
বাবামশাদের সা্গ সঙ্গে, তার কথার মণ্যে এতই নিবিষ্ট যে কোন দিকেই তার জাক্ষেপ নাই | আমরা 
পৌছবার অনেক পৰে গুরা ভীমতালে পৌছলেন। এইখানে আমাদের আহারাদি করবার কথা ছিল। 
'ডাকবাংলায় আহার সেরে ঘথন আমরা উঠেছি, দেখি খুড়ে।১ এগুরুজসাহেব লাঞ্চ খেয়েই হাটবার জঙ্থা 
প্রতত। কিছুদাত্র ক্লাপ্তি তার ছিল না। শুরাদেধের সঙ্গে হাটার আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত হতে 
চান না। তিনি বলে উঠলেন__ 0040৮, 101 এম £০, 611101702 উ]] ৫০210 1)0171701 
বাধামশায় বিনাবাক্যব্যয়ে সাহেবের সঙ্গ নিলেন । এই যাহা মনে পড়ে আমরা ট্রেন মিদ্‌ করেছিলুম, 
গর সাহেব তার গুরুদেবকে নিয়ে মনের আনন্দে ডেপাড্ন মেলে উঠে পড়েছিলেন । পরে গুরুদেবের 
কাছে শুনেছিলুম বে বাজে তিনি পায়ে বাথ অন্তভব করতে শুরু করেন। পাহাড়ের এই দীর্ঘ পথ 
ঈলবার ক্লান্তি তাকে চেপে ধরেছিল গাড়িতে উঠে দীনবন্ধু ( এগুরুজ ) তথন বুঝেছিলেন, গুরুদেবকে 
কতটা হাটানো তাপ ভালো হয় নি; তাই অশ্ুতপ্চ চিত্তে রাতভোর গুরুদেবের পদসেবার জন্য প্রস্তত। 
খা ম্যাসেজ, করে দেবার অনেক অন্ুরোণ সত্বেও গুরুদেব তার দেবা গ্রহণ করতে পারেন নি। কারুর 
বাই তিনি সহজে গ্রহণ করতে চাইতেন না। কাজেই সাহেবের মনোরথ শেষ পযন্ত পূর্ণ হল না। 
ঞই ঘটনার কিছু পরে এগুরুজ নাহেবের একবার কলেরা হয়েছিল। গুরুদেব তীর এই অস্থস্থতার সময়ে 
ল্ষণ তার নিকট বসে ওষুধ-পথোর বাবস্থা এবং সারাক্ষণ রুগীর বিশেষভাবে তদারক করেছিলেন । 







আঙরুজ সান্ের সেই ঘটনা। তীর জীবনে কখনও ভোলেন নি। তিনি অনেক সময় বলতেন, গুরু. 


টি ৬ নে 
মীন আমীর এই ঘোরতর ব্যামোতে আমার কাছে এসে বসলেন, তখনই মনে হল আমার ুুিথ 


টা রি 
রযাবে। গুরুদেব কোনে। সংক্রাথক রোগকেই ভয় কনুতন না। তিনি বলতেন, তার নিজের শরীর 





রঃ ৯. দিনেন্্রনাথ ঠাকুর প্রথমে সাহেবের সঙ্গে খুড়ো-মন্ন্ধ পাতান পরে পরিবারমহলে আমরা দাহেবকে এই নামেই 
স্মীতিহিত করতাম। আর বাঁবামশায় সাহেবকে ডাকতেন 'স্তার চাল স্‌) বলে। 


্ধ 


৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ 


এতই জ্রোরালো যে কোনো প্রকার সংক্রামক ব্যাধি তার শরীরে প্রবেশ করতে পাবে না। সাহেব তখন 
আমাদের দেশে প্রথম এসেছেন, এদেশের হালচাল তখনও তার জানা ছিল না। তাই শান্তিনিকেতনে 
আসবার পথে গরমের দিনে বর্ধমানে একটি তরমুজ কিনে খেয়েছিলেন । এই রলালে! ফলটির আয়তন 
দেখেই সাহেব বোধহয় এত খুশি হয়ে গিয়েছিলেন যে সেটির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শান্তিনিকেতনে 
পৌচেছিলেন। সেখানে পৌছবার একদিন পরেই কলেরার প্রকোপ দেখ। দিয়েছিল। গুরুদেব তখন 
কলকাতায় ছিলেন। টেলিগ্রামে এই খবর পৌছবামাত্র তিনি শান্তিনিকেতনে চলে এসেছিলেন। 
সাহেবের এতদূর সংকটজনক অবস্থা হয়েছিল যে তিনি তখনকার দিনের বোলপুরের মিশনরির পাদ্রি 
মিক্‌ সাহেৰকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, আমার যদি মৃত্যু হন্ন তাহলে তোমাদের গ্রামের চাট ইয়াডে 
আমার সমাধি দিয়ো । এমন কি অনেকে বলে, সেই সমাধি খোড়। হয়েছিল পযস্ত। সৌভাগাবশ: 
সাহেব সুস্থ হয়ে উঠলেন । এই গিয়ে ছাত্রমহলে সাহেব সুস্থ হলে প্র অনেক রহস্য চলত । সাহেবের জহুরী 
বলে বানুচি ছিল । সেও সাহেবের এই ব্যামোন খুব সেবা করেছিল । সাহেব শেষদিন পথস্ত জহুনীকে 
বাপের মত ভালোবাসতেন এবং সম্রম করতেন | জন্থরী সাহেবকে ভার খেপামির জন্ত অনেক সময় 
বনুনিদিত ॥ একটি ছোট ছেলের মত সাহেবকে দেখেছি চুপ কবে জভনীর স্েহের অত্যাচার সহা করতেন । 

ভীম্তাল হতে কাটগুদম যাজ্রার সময় গুরুদেব আমাদের ডাতিতে ওঠবার অনুরোধ 
বক্ষ! করলেন না। মুছু হেসে বললেন : 

“বউমা! আজ তোমরা আগার খরীবের উপর সন্দেহ করছ, কিন্তু এক সময় ছিল, এই পাহাছে 
বাস্তায় আমার মেজ মেয়ে বেণুকার ডা্ডির সঙ্গে একাই নেবেছিলুম | বোরহুয় ১৯০৩ হালে বেগুক 
খুব অস্থস্থ হয়ে পড়ে। তাকে আলমোড়ায় চেঞ্জে নিয়ে যেতে ধাপা হলুম । 

“শান্তিনিকেতনে কিছু কাজ থাকার দরুন বেণুকে সেখানে তার মামার দারিত্বে রেখে কলকাতা, 
ফিবে আলতে হল। কয়েক দিন পরেই খবর এল বেণুর অস্তরথ বেড়ে গেছে । মেই খবর শুনে ফিতে 
রএন! হতে হল আলমোডার়। সেখানে পৌছে বুঝলাঘ বেণুব জীবনের শেষদিন এগিয়ে এসেছে | আছি 
পৌছবার কয়েকদিন আগেই রক্তবমি শু% হয়েছে । ডাক্তার আর তার মামা কাছে ছিলেন সম% গণ 
আমার আসার খবর পৌছতেই সেখানকার সিভিলসার্জন আমার সঙ্গে দেখা না করেই বাড়ি চলে গেলেন 
শুনলুম বলে গেছেন, “আমি এর বাবাকে বলতে পারব না যে তীর মেয়ের জীবনের আর কোনো আশা 
নেই ।" অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে প্রথম রেণু ঘরে ঘখন ঢুকলুম, জ্ঞান তখন তার বেশ আছে। আঃ 
কাছে বসতেই সে বারবার বলতে লাগল, “বাবা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো? । বাড়ির অন্যদের কাছে 
শুনলুম, কয়েকদিন ধরেই সে 'সকলকে অস্রোধ করছে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য । তাকে সান 
দিয়ে বললুম, “তোকে বাড়ি নিয়ে যেতেই তো৷ এসেছি” । তার এই একাস্ত ইচ্ছে অপূর্ণ রাখছে 
১, পা।  তক্ছনি ভাত্তির বন্দোবস্ত করতে বললুম। আলমোড়া তখনকার দিনে খুন জায়গ 
ছিল ৯এ্বনকার মত লোকালয় গড়ে ওঠে নি তথন৪। অত ভাডাতাডি ডাগ্ডি-বেহার। পাওয়া খুবই কঠিন 
ছিল। তাকে শ্বইয়ে নামাবার জন্যে উক্ষুনি, কাঠ দিয়ে স্টেচার তৈরি করিয়ে নিলুম | অনেক অস্থধিধ 
সন্বেও বেহারা সংগ্রহ কর| গেল। তার গেষ বাসনা পূর্ণ করবার জন্য আমার মূন তখন অশান্ত । তা" 
মা ছিল না আমিই তার সেবা করে এসেছি ব্যামোর মধ্যে । তোমরা ভাবো আমি সেবা করছে; 
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পারি না। তার ঘন এক-একদিন ব্যামে। বাড়ত, সমস্ত রাত সে কাত্রাত রোগের ঘাতনাঘ; 
হোখিগপ্যাথি বই দেখে দেখে রাতভোর তার মাথাবু কাছে বসে ওষুধ দিতুম । তখন ঘাড়ে আমার 
লেখার বোঝা৷ অনেক চাপানো ছিল। কগী ভরারক করভুম আর সেই সঙ্গে লেখা চলত--লেখার পর 
লেখ! | এই ছুই কাজই একসন্গে করেছি। এদেশ এদেশ করে তাকে নিষে একাই খুরে বেডিয়েছি ; আর 
কেউ ছিল ন। মামার হয়ে ভাববার । 

“সেই সময় আবার শান্তিনিকেতন ইস্কুলের জন্য নানা চিষ্ট! ও অথের অভাব আমার মনের উপর 
পামাণ চাপানো ছিল। কিন্তু শরীর ও মন বলি ছিল, আর ছিলুম কষ্টসহিষুঃ যথেই। আলঘোড়া থেকে 
১০ মাইল কাটগুদম পরদ্থ ভাকে নিয়ে নামতে হল। অনেক জারগার হাটতে? হয়েছিল। এই দীর্ঘ 
বাতা খেষ করে ট্রেন ধরলুম। খধুপত্জ রুগা এবং ফরেকজন আস্মীয়কে গাড়িতে চাপিয়ে দিলুম। আমি 
রইলুঘ পাখের কামরায় । পশ্চিমের কোনে; এক জায়গায় মকাণবেলা গাড়ি থামতে সেশনে অক্পক্ষণের 
জন্য নেবেছিলুন | গছ ঘখন বিরূপ তথন সবই চলে বিপরীত দিকে । ভ্লক্রথে মিটের উপর পান ফেণে 
এসেছিলুম, ফিরে গিয়ে দেখি সেটি অধূশ্ব হয়ে গেছে। ক্ষণকালের জন্য মনটা খুব বিগড়িয়ে গেল । 
বিতষণ জন্যে গেল সংমারটার উপর | কিন্ত নিজেকে সংঘত করে ভাবতে লাগলুম, থে পার্স নিয়েছে 
আমার চেয়ে হয়তো তারই টাকার বেশি প্রয়োজন আমি না হয় খুবই অগ্বিদেয় পড়লুম কিছু 
দেই বাক্তি হয়তে। যথাথ অভাবী, হয়তো এই টাকা তার বার্থ উপকারে লাগল। নিজেকে যখন ঘটন। 
থেকে বিস্ছি্ করে দ্িতীয় বাক্তি হিপাবে ভাবতে পারলুম তখনি হারানোর দুঃখ থেকে মন মৃক্তি পেল। 

“এই পদ্ধা পাস্তা শেষ করে জোডাসাকোর় ঘখন পৌছলুম, ঘাত্ছা শেষ কবে সন হল নিশ্চিষ্। 
ভর বড ফেরাও শেষ সাধ পূণ করলুগ বটে কিন্ত দুদিন পরে মে আমাদের ছেড়ে চলে গেল জন্মের মহ” 
এইখানে এসে ভিনি চান চন্য পু হলেন_ বুঝি অতীতের অন্রাণ থেকে একটি বিশ্বৃত 
বেদনা ভার মনের উপর ছায়া কেণনে। বর্তমান ঘটনা থেকে শিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আন্টি মত) 
স্থারছিল। 1 ভিনি অনায়াসে বিষযবন্ত থেকে নির্জেকে ছাড়িয়ে নিছে পারতেন এদনি করেই ভিনি 
একদিন বিছেব কামড়ের যাতনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন । এক সমর রাছে উাকে বিছে কামড়ায় 
তিনি যায় চটুফট্‌ করছিলেন, নিকটে কোনোপ্রকার ৪৪ গল ন।। বোনা উপশম করবার নিমিও 
িনি নিজেকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভাবতে লাগলেন, ভিনি আর-এক দাম; থাকে বিছে কামডেছে 
কভার থেকে তিনি তি লোক। ঘে-দেহ কষ্ট পাচ্ছে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছি্ন করে ভাবছে পারবামারট 
কার সমগ্ত যাতনা! শেষ হয়ে গেন। ভিনি সম্পূর্ণ একগন হপ্য লোকের মত বারে নিকিস্ত বে ঘুমে 
রলেন। | 
এই অদ্ভুত মানসিক শক্তি ছিম বলে জীবনের গভীরতম পরীক্ষার দিনেও নিবিউহদ ভষ্টির কা 
[নি করেছন । - 
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১ল! জুন ১৯৪৫ | আজ ঠিক ১০৩ বংসর আগে পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয় । এবং 
গত ৯ই জানুয়ারিতে, তীর মৃত্যুর পর ঠিক ২২ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যুর মময় তার ৮১ পূর্ণ হতে 
মাস-পাচেক বাকি ছিল। 
জন্মদিন রক্ষা করার তার একটি অভিনব পন্থা ছিল। সেদিন অপরের কাছ থেকে শুভেচ্ছ। € 
উপহারাদি পাওয়াই সাধারণ নিয়ম ; কিন্তু শেষাশেষি দেখেছি তিনি সেদিন আম্মীয়-বন্ধু বিশেষতঃ ছোটদের 
নিমন্ত্রণ করে উল্টে তাদের প্রত্যেককে উপহার দিতে ভালোবাসতেন । এখন এ তাদের কাবো-কাবো কাছে 
সেই স্নেহের নিদর্শন আছে । 
তিনি আঘ ভালোবাসতেন বলে ভার বোম্বাই সিবিলিয়ানী পদের উত্তরাধিকারী ভাগে 
জ্যোহস্সানাণ ঘোষাল জন্মদিনে নিয়মিত তাকে একবাক্স 'আদুস্ত (90119100140 ) পাঠিয়ে দিতেন; অবশ 
আমরাও তার ভাগ পেতুম। প্রতোকটি পাল! সাদ। কাগজে ঘোড়া, যেন টাকাই শাডিপরা হন্দরী? 
মত সেই আমগ্ুলির যে কি মনোহর স্বর্ণবর্ণ, তা ধারা না দেখেছেন শুধু শুনে বুঝতে পারবেন না। আর 
কেবল রঙ নয়_-যেমন সু-বণণ, তেষনি শ্র-গদ্ধ, তেমনি আ-শ্বাদ, তেমনি নধর নিটোল চিক্কণ শিবেট গড়ন 
কোথাও কোনো খুঁত নেই । কিন্তু এই ভরা জজ্যে্টমাসে সেই দেব-ছূর্লভ অমুতফলের বর্ণশ। বাড়িয়ে অনথক 
পাঠকের হিংসা ও লোভরিপুর উদ্রেক করতে চাই নে। 
জন্মদিন-রক্ষার প্রথ| বোপহয় জোডার্সাকোর বাড়িতে আমাদের ঘর থেকেই প্রবতিত হয; 
নয়তো এ দেশের নিয়ম শুধু বড় ছেলের জন্মতিথি করা, এই আমার ধারণ! | তারও খুঁটিনাটি অনেক 
বুকম অনুষ্ঠান আছে অন্তন্র দেখেছি । আমার দাদার জন্মদিন বর্ধাকালে এবং আমার শীতকালে পঢত বলে 
সেই উপলক্ষ্যে চাকররা যথাক্রমে ছাতা ও কল বথশিশ পেত, এব আত্মীয়স্বনকে ভরিভোজনে পরিডুপু 
কর] হত মনে আছে। আব আমাদের উপহারও বাদ ধেত ন। অবশ্য । এই দীর্ঘকাল পরেও তাৰ কিছু 
কিছু নমুনা! সঞ্চিত আছে; কিন্ত ধার! এত স্বেহ করে দিয়েছিলেন, তার। আজ কোথায়? খিত্বে তণ 
কাষ্ঠখান রহে যুগপরিমাণ, কিন্তু যত দেহনাশ ন1 হয় বারণ ।” 
আর এক, ক্িনিস বাবা থেতে ভালোবাসতেন, সে হচ্ছে ছুধের সকল প্রকার পাক--যাঁকে 
বলতেন 'ছুধীয়' । সে বোধহয় আমার বাপের বাড়ির পারিবারিক রুচি। আমার তে। বিশ্বাস, ছুধ খেলে 
মোটা হয়'* কিন্তু আমার একটি প্রবীণা বান্ধবী তার প্রতিবাদে একবার আমার নাম কবে 
রি ১, আয, ছুধ খেলে যদি মোটা হত তাহলে তার পিসিরা এতদিনে দরজা দিয়ে গলতে এন না 
তা হব এটা ঠিক যে বাবার মোটা হবার খুব ইচ্ছে ও চেষ্টা সত্বেও কখনও মোট। হতে পারেন নি, কেন 
“জানি নে। ভাইদের মধ্যে তার গঠন কিছু খর্ব 4 কুশ ছিল, রঙও ছিল শ্যামলা । চেহারা ভালোই ছিল। 
গুদের ভো সকলেরই বেশ কাট। কাট! মুখশ্রী। 'এই রঙ নিয়ে তার সঙ্গে রবিকাকার একবার বেশ মজা? 
বচসা হয় শুনেছি | বাঝ। নাকি তাকে বলেন, “আচ্ছ! রবি, তোমার কি ছোটবউয়ের কারো রঙ তো তেমল 
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ফরসা নয়। তবে বেলার রঙ এমন ধবধবে হল কি করে? তার উত্তরে তিনি বলেন, 'কেন মেজদা, 
ম্মাপনার আর মেজবোঠানের রউও তো শ্যামলা, তবে স্থরেন-বিবির রঙ এত সাফ হল কি করে? 
রঙের কথা যখন উঠলই, তখন আর একট] ছেলেবেলার স্থৃতিকথ! বলি ; ঠিক স্মৃতি নয়, শ্রাতিই 
'বল। উচিত। একবার ঘটনাচক্রে মা ছু-তিনটি শিশুসপ্তান-_ দাদা, আমি ও একটি ছোট ভাইকে নিয়ে 
কোনো বন্ধু-সমভিব্যাহারে আগে বিলেত যান। ছোট ভাইটির নাম ছিল কবীন্দর, ডাকনাম চোবি। 
সে সেখানেই মারা যায়। বেশ কৌকড়া কোকড| চুল ছিল, ছবিতে দেখেছি । মা অন্তঃসন্ত। অবস্থায় 
ঘান; যে ছেলেটি সেখানে হয়, সেও অল্পদিনেই মানা যায়। এখনও দ্বারকানাথ ঠাকুরের গোরের পাশে 
*ওদের ছোট গোর বিলেতের গোরস্থানে আছে শ্বনেছি। বাবা কিছুদিন পরে ( বোধহয় র্বিকাকাও 
| সেইসঙ্গে) বিলেত যান। এখন, আমি ওদেশে দেখেছি সকলেরই "পাপা বঙ সাদা, আমার পাপা” ষে 
কালো হবেন তা বোধহয় ধারণাই করতে পারি নি। তাই নাকি তাকে দেখে ৪ আমার পাপা নয়" বলে 
দরজার পিছনে গিয়ে লুকোই | লোকে ত্যাজাপুত্র করা? শ্বনতে অভান্গ, কিন্তু ত্যাজাপিতা করাটায় 
নতুনত্ব আছে। এইখানে সপজ্জে স্বাকার কবে রাখি যে, ছেলেবেলার বিলেতে বছর-আড়াই কাটানোর 
দরুন দুটি বিলিতী বদ অভ্যাস আথার রয়ে গিয়েছিল_ এক হচ্ছে দাদাকে শাম পরে ডাকা, আঁর এক হচ্ছে 
বাধাকে পাপা? বা তার কোনো অপত্রশ নামে সম্বোধন করা । কিন্তু ঢের বেশি বয়সের লোকেরও ষখন 
ওর চেয়ে ঢের অল্পদিন প্রবাসে কাটিয়ে মাতভাষা পযন্ত ভুলে ঘাবার উপক্রম হয়, তখন আমার এই সামান্য 
ধালাক্রট-ছুটি নিশ্চয়ই মাজনীয়। আমার পিন্তুতে। ভাই সত্যপ্রসাদ গান্গুলী যখন বিলাতফেরত 
কোনে। বাঙালী ব্রাহ্গণ-যুবককে ঘটকালী গ্রালে পনুবার অভিপ্রায়ে কথোপকথনচ্ছলে, কিতদিন বিশেতে 
ছিলেন? এই প্রশ্ন বাংলায় কারে 0১৩0. & 5৩81) এই উত্তর কেতাছুরন্ত ইংরিজী উচ্চারণে পান, খন তিনি 
ক্মগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন। তাই নিয়ে আমরা কতদিন কত হেসেছি। 
রী উপরে ধে-কয়টি ঘটন| লিপিবদ্ধ হল, তার থেকে পিতৃদেবের স্বুবের কতকগুলি বিশেষত ধরা 
পড়বে | এক হচ্ছে আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি একট। উদার স্বেহমমতার্‌ ভাব, যা কারো প্রতি হয়তো তেমন গভীর 
জ্সাসক্তিতে প্রকাশ পায় নি, কিন্ত সকলের প্রতি সমভাবে বিস্তৃত ছিল । যেজন্বে এমন কোনো আত্মীয় ব। 
আত্মীয় ছিলেন না__ নিতান্ত কুনো ও ঘরোয়া ধরনের ছান্ডা__ ধারা তার বোস্বাই-প্রবীসের সঙ্গী কোনো সময় 
ছন নি বা আদর্যত্র পান নি। অবশ্য হাতেকলমে আতিথেমূত! ও আদরযন্ত্র করবার ক্ষমতা আমার মায়ের 
বধশি ছিল। আর এক হচ্ছে তাঁর সরলতা ও অসংসারী ভাব। এ অবস্থায় নিজের তরুণী অনভিজ্ঞা 
্রীকে কেবলমান্র ছুটি শিশুসহ দুটি চাকর ও সহযাত্রী বন্ধু সহায়পূর্বক সাত সমুদ্র তেরো রদী পারে পাঠানো 
স্ববিবেচনার কাজ হয়েছিল ?-- জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর (প্রসন্নকুমারের ্রীস্টান ত্যাজ্যপুত্র) সেখানে তাদের 
বিয়ে নিতে এসে নাকি বলেছিলেন, “সত্যোন্্র এ কি করলেন? নিজে সঙ্গে এলেন না? এছাড়া 
ংসঙ্জ “তীর আরও ঢের প্রমাণ আছে। মাকে নিয়ে ষখন প্রথম বাবা বোস্থায়ে ঘর করতে যাস, 
ছি মোতি নামে এক মুসলমান চাকবের হাতেই সমস্ত ঘরকরনার ভার থাকত, সে যখন ঘা টমী-স্চাইত, 
টা খোলা ডেক্স থেকে বের করে দেওয়া হত। আমবঞ্, তো নিজেই বড হয়ে দেখেছি, যখন স্কুলের 
টিতে বছর-বছর তার কর্মস্থলে যেতুম, তখন শোবার ঘরে জানালার ধারে একটা ক্যাশ বাক্সের উপরেই 
টিবি রাখা থাকত। টাকার দরকার. হলে চাকরকে হুকুম করতেন, আই! বাকস্‌ লে আও, চাবি লে 
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আও 1) এমন মান্থষের টাকাই বা জমবে কেমন করে, বিষয়-সম্পত্তিই বা টিকবে কি করে? ফলেন 
পরিচীগ্পতে । অথচ তিনি নিজ্জে মিতবায়ী ছিলেন। তারই রচিত গান মনে পড়ে 


'বিষয়-স্খে মন তৃষ্থি কি মানে? 
তব চর্ণামুতপান-পিপাসিত 
নাহি চাহি ধনজনমানে ।? 


অনভিজ্ঞতার আরও নানান দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখবোগা একট। এই ষে, শুনেছি প্রথম কাজে ভঙ্ঘি 
হয়ে বাবা ধখন একটা কি পরীক্ষা দেন, সেটা পাশ হবেন ধরে নিয়েই ঘা পুরস্কার পাবার কথা তান্ন চারু 
দাম দিয়ে ঘর সাজাবার আলবারপঞ্জ কিনে বলে থাকেন। অথচ সে-পীক্ষায় পাস হলেন না। তখন 
আর কি করেন, অগতা1 টাকাটা পাঠাবার জন্য বাপকে টেলিগ্রাফ করেন; কিন্তু মহষি বলেন, তিশি 
দেবেন না। মাড়দেবীর কাছে বেশ মঙ্গার গর শুনেছি যে, এই ছুংসংবাদ পেয়ে ভাবা স্বামীস্বী নাকি 
টেবিলের ছুধারে বসে মাঝে হাণ্টশি পামাম্‌-এব একবাক। বিসুকুট রেখে ভার একটি একটি কে 
খাচ্ছেন আর ভাবছেন কি হবে । এখন সমন্প মহষির টেলিগাম এল থে, টাকাটা পাঠাঙ্ছেন (প্রথমবা 
দেবেন না বলে বোদহস কেবল ধাপপা দিদ্েছিলেন )। 

আমার দাদামখায় অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় গুদের দিয়ে নৃবনগর নামে এক আবাদ কিনিম়েছিলেন । 
সেট তিনিই দেখতেন, কিন্তু বিশেষ স্থবিধে করতে পাবেন নি । মা তো কিছুই বুঝতেন না। মাঝখান থেবে 
সেই অবধি জমিদারী চিঠির হস্তাক্ষরের উপর আমার বিতৃষ্ণা! জন্মে গেছে । আর বাব। তো তারে বাড়া; 
একটা কি অষ্টম আইনের ধার। আছে (তাতে বুঝি খাজনা সময়মতে। দিতে না পারলে সম্পত্তি বিকিছে 
বায়? ); সেই অষ্টম" করবে শুনে বাবা নাকি বললেন, আমরা নবম করব, দশম করব)? আর কত উদাহর, 
দেব? ১৯ন: স্টোর বোডের (এখন “বিরলা পার্ক” ) মতো গুদের অমন স্থন্দর বাড়িবাগান যখন সামা 
খাজনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে ও সেখানে ঢেট্রা পিটচ্ছে, তখন বার। তীর প্রিছনেই আমার কমলালয়' 
বাড়ির বাগানে (এখন নদীয়ার মহারাজার ) কোনো ছোটছেলের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে দোলনার় দুলছেন, 
বেশ মনে আছে। অবশ্য বিষয্ী বন্ধু-বান্ধব মিলে সে-বাড়ি পরে উদ্ধার করে দিলেন, কিন্তু কেবল পরহম্তগত 
হবার জন্য । 

সরলতার সঙ্গে স্পষ্টবাদিতার অবিচ্ছেদ্য সম্বদ্ধ, কিন্তু যাদের' পক্ষে সেট! স্বভাবসিদ্ধ, লোকে 
বোধহয় ভাদ্দের উপর তেমন চটে না । নিমন্ত্রণবাড়ি গিয়ে যদি খাবার দিতে দেরি হত তো বাবা! তাদের তাড়া 
লাগাতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করতেন না। আর কোনো আগন্তক যদি ভার অভিপ্রেত সময়মত 
ওঠবার ২ '* না দেখাতেন তো বাবা চৌকির হাতার উপর ভর দিয়ে অর্ধ উথথানপূর্বক এমনভাবে “তখে 
. উস বলতেন যে ভদ্রলোকের আর বুঝতে বাকি থাকত না বে ত্তার প্রস্থানই প্রার্থনীয়*.স্ এর 
চেয়ে বউন্জনিস ছিল পিতৃদেবের সত্যাহ্ুরাগ। যেমন তার নাম ছিল সত্যেন্রনাথ, যেমন তার মৃলম্ 
“বেছে নিয়েছিলেন “সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌” টেঃমনি তার জীবনেও তিনি যা সত্যপথ ও সত্যমত বলে মনে 
করতেন তার থেকে কখনও ভ্রষ্ট হন নি। এমন কি আমাদের কোনো কুটুম্ব ছোক্রা চাকবি-জোগাড়ের 
জন্য সামান্ত কি একট! মিথ্যাকথ। বলেছিল শুনে বাবা বলেছিলেন, “ওকে চাবুক মারা উচিত |, অথচ 
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সেরকম সাদা বা কমবেশ ঘোর রঙের মিখ্যেকথা ছৃবেলা অবলীলাক্রঘে বলতে লোকে কিছুমার কুন্তিত হয় 
আ, নিত দেখতে পাই । এইসব ভাবলে মনে হয় তারা ঠিক ঘুগে জন্মান নি। 
অথচ তাঁর “ভালোমান্গষ' বলে নাম ছিল। কথাটা আমার পছন্দ নয়, ভবে চলিত বলে 
ব্যবহার করলুম। সংসারে ভালোমানুষের স্থান নেই। সকলেই পেয়ে বলে ৪ নিজের সুবিধে করে নেয় । 
সেই বে পুরানো গন্প আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছিলুম থে, সাপকে কেউ দেখতে পাবে ন| বলে সে 
লোকপ্রিয় হবার আশায় ব্রঙ্গার পরামর্শে মানুষকে ন! কাম্ডে একপাশে কুগুলী পাকিয়ে পড়ে থাকত । 
কিন্ত তার ফলে লোকে তাকে মাড়িয়ে দ'লে চলে যেতে লাগল ব'লে আবার যখন ব্রঙ্গার কাছে অভিযোগ 
জানালে তখন তিনি বললেন, “বাপু, আমি তে] তোমায় ফোন করতে মানা করি নি)? মান্টষেরও মংসারে 
আম্মরক্ষা। করতে হলে একটু ফৌোম্‌ কর! দরকার । 
কর্মক্ষেত্রে শাসক-সন্প্রদায়ের সঙ্গে পিভদেবের কথন অবনিবনা৪ হয়েছে বলে শুনি নি। 
বরাবরই তাদের সঙ্গে সমভাবে সপরিবারে মেলামেশ! করেছেন। কেবল ছুটি হলেই কলকাতায় চলে 
আসতেন বলে নতুন নিয়ম করে দিয়েছিল যে, ছুটিতে নিছের প্রদেশের বাইরে থেতে পাধুবে না। মা 
বলতেন এই বাড়ি-আম] তাদের খুব কাথা ছিল, এবং অনেকদিন অন্তর শস্থর আসতেন বলে খুব আদর 
পেতেন। ভার কোনো অস্থুস্থ অবস্থায় ধন বছরখানেক কগকাতায থাকতে বাধা হয়েছিলেন, তখন বোঙ্াই 
থেকে বাব তাকে যে চিঠি লেখেন সেগুলি আমার কাছে আছে। সেগুলি 'স্্ীর পত্র নাম দিয়ে ছাপালে 
দেকালের অনেক বিষয় জানতে পারা যায়। এবং প্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্সার জন্য বাবার কি একাস্তিক 
আগ্রহ ছিল, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। বিলেতে পর্যন্ত নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন থেন জোড়াপাকোর বাড়ির 
ভিতরে যাবার পথের খড়খড়িগুলো কে ভেঙে ফেলছে। মেয়েদের মধো কইয়ে-বলিঘ্ে হাসিখুশি মেয়েকেই 
ভালোবাসতেন! নিজে খুব গল্প করতে পারতেন না বলে গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন । একটি 
হাসিখুশি ভাইঝির সঙ্গে ভাই 'দেখনহাসি' পাতিয়েছিলেন। ইংরিডী ধরনগারন যে ভালোবাসতেন, সেও 
'জনেকটা ওদের পরিবারে ও সমাজে মেয়েদের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্ত। নিজের ভ্রাতৃবধূদের মাথার কাপড় 
নে খুলে দিতেন শুনেছি; অথচ উারই আপন দাদা, জ্যাঠামশায়, আক্র সঙ্গদ্ধে খুব রক্ষণশীল ছিলেন । 
নান পিঠোপিঠি ছুই ভাইয়ের এক পরিবারে মানুষ হয়েও কতকগুলি সামাজিক বিষয়ে এমন মতভেদ ছিল, 
গ্গ চ দুইজনের মধ্যে খুব সম্প্রীতিও ছিল। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল যে মাকে বিলেত নিয়ে গিয়ে এ স্বাধীন 
আবহাওয়ার মধ্যে ফেলেন, কিন্তু বাপের অমতের জন্য তখন তা করতে পারেন নি। বস্তঃ বড় বয়সেও 
ছেলেরা বাপকে কি রকম মেনে চলতেন, ভার থেকে মহষির চবিত্রবলেরই প্রুমাণ পাওয়া*যায়। সাংসারিক 
্সেবে খুব কাম্য এমন এক বিবাই-সঙ্গদ্ধ আমার দাদার জন্য উপস্থিত হলে, বাবার নিঙ্ছের অমত না 
কলেও বিঙ্গাতে দিতে মহষির আপত্তি হবে জেনে তিনি বাজি হলেন না। ইংরেজি আদব ৯ তাল 
শিং সযভ্যন্ত এবং পছন্দ হলেও কখনো সপরিবারে সাহেবিয়ানার শ্রোতে ভেসে যান নি। তাং. 
ল্যবন্ধুর পরিবার সেই পথে ভেস্তে যাওয়ায় তিনি বাবাকে ছুঃংখ করে বলেছিলেন, 'সতুভাই, হিং ঠিক 
রছ' বস্তত: বাবার সব বিষয় একটা মাতরাঙ্ান ছিলস্ুকান বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছিল না। তীর প্রিয় 
র উপদেশ যুক্তাহারবিহার তিনি পর্বদা মেনে চলতেন। আর ঘড়ির কাটা ধরে সব কাজ করতেন। 
ধাপ বাবা বরাবর পরিপাটি পরিচ্ছন্ ছিলেন। ন্সান করে মূখে যে পাউডার দিতেন তার ছোট্ট ক্রশটি 
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এখনো আমার কাছে আছে। আগ খাওয়া বাদ গেলেও কোনদিন নাওয়! বাদ যাবার জো ছিল না! 
সাতার খুব ভালো দিতে পারতেন | ছেলেবেলায় গুদের পালোয়ান রেখে কুস্তি শেখানোর রেওয়াজ ছিল। 
তবে যৌবনকালে হাটুতে একটা বাতের ব্যথ। হয়ে অনেকদিন তুঁগেছিলেন, ভাই ঘোড়ায় চড়তে একা 
অসুবিধে হত। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তীর খুব অনুরাগ ছিল; প্রথম কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সেখান থেকেও 
সংস্কৃত বই চেয়ে পাঠাচ্ছেন চিঠিতে দেখতে পাওয়া যায়। আমর! যখন ছুটিতে বন্বে যেতুম, তখন 
রাত্রে খাবাব পর আমাদের শকুন্তলা প্রভৃতি. কত কাবা পড়ে শোনাতেন। গুড়গুড়ি টানতে টানতে 
ঢুলুনি পেলেও টেবিলে খানিকক্ষণ না বসে কখনে। শুতে যেতেন না। এক সময়ে আমার জন্তা সংস্কৃত 
শিক্ষকও নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্ধ দুঃখের বিষয় ঘে দেবভাষা কখনো আয়ন্ত করতে পারলুম না 
তবে তার ধ্বনি এখনো কানে অমুতবর্ষণ করে, সেও যথালাভ। বাবা-গদের সংস্কৃত-উচ্চারণ খুব বিশু 
ছিল, তান্স ব্ৃতিক্রমেও ঘোর আপত্তি ছিল। বোগ্বাই গিয়ে তাকে নানা ভাষায় পারদশী হতে হয়েছিল: 
মারাঠী, গুজরাটা, কানাটী, সিশ্ধী ইত্যাদি যে প্রদেনে যখন গেছেন তারই ভাষা শিখতে হয়েছে । এখন 
আফট্লোস হয় যে অমন স্থধোগ থাকতে আমরা অন্ততঃ একট! কোন বাঙালী ভারতব্ষীয় ভাষা কে” 
ভাল করে শিখলুম ন|। ট্রটি-ফুটি হিন্দীতেই কাজ সারতুম। 
বাবার শেষ জীবনে কবিত। আবৃত্তি করবার ঝৌকের কথা হয়তে। অনেকেই জানেন, ফা; 
বয়স এখন পঞ্চাশোধের্ব। ছারদের কত যহ্র করে শেখাতেন, তা তাদের কারে কালো মুখেই শুনেছি 
১৮৯৭ খ্রীষ্টান্ধে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তার প্রি কবিতা কত যে নিজের হাতে খুটখুট কচ 
টাইপ করেছেন, এবং বড় বড় বই-আকাবে বাদিয়ে রেখে গেছেন। চুপ করে বসে থাকাতে গুদের ধাহে 
ছিল না। চিরকালই কাজ করে গেছেন। মুতুুর কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমার সঙ্গে তার গীতান্তবাদে 
দ্বিতীয় সংস্করণের প্রুফ, দেখেছেন। 
বাঙ্ধসমাছের সঙ্গে কার খনি সম্পরকক ও সে বিষয় তার আন্তবিক উৎসাহের কথাও অনেবে 
জানেন, তবে তিনি যে নিজে গাইতে পারতেন, এবং ব্রঙ্ষনংগীত তৃতীয় ভাগের প্রায় সমস্ত গানই ১ 
ভার রচনা, তা হয়তো! জানেন না । শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিবিজ্দরনাথ দুই ভাঃ 
রাচিপ্রবাসে তীদের পাহাড়ের শান্তিনীড় শাস্তিধামে বাসকালীন রোজ প্রতুাষে কাসরঘণ্টা শুনে কুন্থমতলা; 
বেদীতে সমস্বরে যে উপাসনা নিয়মিত ও আন্তরিকভাবে করতেন, তাতে ধারা যোগ দিয়েছেন তাদের 
অনেকেরই মনে দেশকালপাত্রের ছাপ থেকে গেছে নিশ্চয়ই | তাদের নিজের হাতে পায়রার ঝাককে দান 
খাওয়ানো, হরিণ-মগ্নরের পাহাড়ে চরে বেড়ানো, প্রত্যেক অপরিচিত আগন্তকের সঙ্গেও শিষ্টালাপ এ সবে 
এবং পর্বতচড়ায় মন্দির-স্থাপনের দরুন চতুর্দিকে প্রকৃত আশ্রমের ছবিই যেন ফুটে উঠেছিল। বাবা চিরকালই 
জীবজ৭ ৭ শষতঃ পাখি-পোষ! এবং বাগান-করা ভালোবাসতেন । লেখাপড়ার তো! কথাই নেই। 
৯" ভার সাহিত্যরচনার ভাষায় প্রসাদগ্তণ আছে সকলেই বলে। তার “বৌদ্ধধর্ম, উ.২৮-সুখপতে 
নাীলিএর চৌধুরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা৷ এখানে উদ্ধৃত করে দিলে অপ্রাসজিক হবে না।- 
'এ ভাষা যেমন সরস তেমনি প্রার্ঠিস, যেমন শুদ্ধ তেমনি ভদ্র। এতে সমাস নেই, সন্ধি নেই, 
"স্কত শবের অতিপ্রয়োগ নেই, অপপ্রয়োগ নেই, দুষ্টপ্রয়োগ নেই, কষ্টগ্রয়োগ নেই, বাগাড়ম্বর নেই, বুধ 
ংকার নেই । ফলে এ ভাষা যেমন স্থখপাঠ্য, তেমনি সহজবোধ্য ৷” ৰ 


প্রথম সংখ্যা ] সত্যেন্রস্মৃতি ৬১ 


২ৎ বসর বয়সে তখনকার দিনে গ্রথম সাহস করে বন্ধু মনোগোহন ঘোষ-সহ বিলাত্যাত্রা এবং 
নিবিলসাবিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রভৃতি পিতৃদদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এই পত্রিকারই অন্া্র 
লিপিবদ্ধ হয়েছে; পুনরুক্তি বাহুল্য | বিলাত-যাত্রাকালে যে গানটি লিখে দিয়ে যান সেটি আমার বেশ 
লাগে বলে এইখানে তুলে দিচ্ছি । প্রায় ৯০ বদর বয়সে মাতৃদেবী লোকাস্তরিত হবার কিছুকাল পূর্বেও 
এই গানটির উল্লেখ করেছেন, এবং আমর! তাঁর কানে দেবার নলের ভিতর দিয়ে চেচিয়ে চে'চিয়ে আবৃত্তি 
করলে পর বলেছেন, “বেশ কথাগুলি, না? অথচ তখন অন্য কত কথ! ভুলে গিয়েছিলেন। স্থৃতির 
কোথায় কি গভীর রেখ] খনন করা থাকে, তার রহস্ত কে উদ্ঘাটন করবে? 


ললিত 
কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন ? 
কোন প্রাণে যাব চলি বিজন গহন । 
কেমনে ছাড়িব-তারে 
সদা প্রাণ চাহে যারে 
কেমনে সহিব বল বিজ্ছেদ-দহন ॥ 
শরীর যদিও যাবে 
মন সদ হেথা রবে, 
ঘার ধূন তারি কাছে রবে অন্ুক্ষণ। 
দিবল ফুরায় যত 
ছায়] যায় দুরে তত 
তবু না ছাড়ায় কু পাদপবন্ধন ॥ 





আর কি বলব ?--একজন নামী লেখক বলেছেন, 'আমর। যাকে 1১০7১০)1)1১" বলি, সেটি 
কতকগুলি বড় এবং অনেকগুলি ছোটর সমষ্টি। বড়গুলি বাইরের লোকে জানতে পায় বা খোজ রাখে, 
ছোটগুলি বেশির ভাগ ঘরের লোকেই জানতে ও দেখতে পায়। সেই রকম ছোট ফুলের একটি তরধাঞ্তলি 
আজ তার নামে নিবেদন করে দিলুম, পত্রিকার সম্পাদনা-সমিতির অন্যতম সদস্যের বিশেষ অনুরোধে | 
হতে তা কুড়ি বৎসর আগে তুললে ফুলগুলি আর একটু টাটকা থাকত । 
“তিনি যে লোকেই থাকুন আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। 
পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্ম: পিতাহি পরমস্তপঃ। 
পিতরি গ্রীতিমাপন্নে গ্রীয়ন্তে সর্দেবতাঃ ॥ 


সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 


শ্রীব্রজেন্জ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জন্ম-ভারিখ 
শস্তিনিকেতনে ববীন্দ্রভবনে র্ষিত, বলেন্ত্রনাথ ঠাকুরের হন্তাঙ্ষরে লিখিত পারিবারিক খাত 
সঙ্োক্নাঘে। জন্বতারিথ--২০ জোট ১৭৬৪ শক, অথাৎ ১ জুন ১৮৪২ পাওয়া যায়। 
ছাত্র-জীবন 
১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্বে কলিকাতা -বিশ্ববিছ্যালর কতৃক স্ধ প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষ। প্রবন্তিত হর । ১৮৫৬-৫৭ 
্ীষটান্দের শিক্ষাবিধরক সরকারী বিবরণ পাঠে জান| বায়, এই বসরের এপ্রিল মাসে সত্যেন্দ্রনাথ রা সকল 
হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া গ্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পাঠোমতি বা 00101] 17707010707 
গুণে তিনি ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হিন্দু স্কুলের ছাত্র-হিসাবে মাসিক দশ টাকা করিয়। এক বৎসপে? 
জন্য বদ্ধমান ধাজ-প্রদত্ত সিনিরর স্কলারশিপ লাভ করেন। 
এন্ট্রান্স পরীক্ষা দরিয়। সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চ শিক্ষ1 লাভের জন্য গ্রেসিডেন্সী কলেছে প্রবেশ করেন । 
কে কেহ এইন্প লিখিয়াছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ কফেশবচন্দ্র সেনের সহপাঠী ছিলেন । একট উক্তি” 
মূলে যে সভা নাই, তাহা! ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টের নিষ্বোন্ধত অংশ পাও 


জানা যাইবে 
[11700 0০011616 ,5551110 0000৫171006 ত0 প061609100100617101700101 0120 ৪৯010)1100185 110 
7) 17) 05 এমন] 10189৮012০7 0541059 0) চাট 01070001005 সমন05 00116 1817101 ৯010071, 
150 019৯৭ ৯111171170110 মর ১. লা) চ)007050 অি, 
৭07 চ7এ৯ ১1011106170 ২, সঠ1১০107 টি) 14256, 
বিবাহ 


প্রেসিডেন্সী কলেজে পঠদ্দশায় সতোন্দ্রনাথ বিবাহিত ইন | এই বিবাহ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুচিত 
হইয়াছিল যনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।* পাত্রী-যশোহর, নবেন্দ্রপুর গ্রাম-নিবাসী অভয়াচন্' 
সুখে।পাপায়ের অষ্টমবায়া কন্যা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী । ঠাকুর-পবিবারের অনেকেরই বিবাহ যশোহএ 
হইয়াছিল ; তখনকার দ্রিনে যশোহবের মেয়েদের রূপের খ্যাতি ছিল । 

সিভিল-সান্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত-গমন 

ভারতীয়দের মধ্যে সত্যেন্্রনাথই প্রথম সিভিলিয়ান। তাহার কর্শক্ষেত্র ছিল বোম্বাই প্রদেশ 
তিনি প্রেসিডেন্ী কলেজে এদাদশকাতে বন্ধুবর মনোমোহন ঘোষের আগ্রহাতিশয্যে সিভিল সাভিস পরীর্' 
ূ ২ রি “্ভানদাননিনী দেবী” প্রবন্ধে (প্রবাসী' ফাল্গুন ১৩৪৮) ইন্দিরা দেবী লিখিরাছেন :-- 


এট 5০. শোর চজলার নরেনপুর গ্রামে ১৮৫২ শরীষ্টানদে জ্ঞানদাদেবীর জন্ম হয়। এই সালটি সন্ত করবার ঘট, 
- ৬ ক উপায় আমাদের ছিল। একটি এই যে, মা বলতেন সার একদাত্র পুত্র ওন্সবেন্্রনাথ ঠাকনৌবস্কী বসত 
আরনট্রীদ্নিজের একুশ বংসর বয়স একমঙ্গে আরম্ভ হয়। কারণ ছুজনের জন্মদিন একই দিনে পড়ে। আ" | 

« আসার দাদার জন্মের সাল জানতুম ১৮৭২, সুতরাং মায়ের হবে ১৮৫২। আর একটি এই যে, স্ুরেন্ত্রনাথ যখন. 
একুশ পূর্ণ হলেন, তখন থে সব সরকারী গিজপত্র এল তাতে যেন লেখ ছিল মা-বাবার বিয়ের সাল ১৮৫১. ; 
ওদিকে শুনেছি আমার দাদামশাই মায়ের আট বংসর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, দে হিসেবেও ১৮৫২ সালে জন্মে? 
১৮৫৯-এ সান পূর্ণ হয়ে আটে পড়ে 1” ? 





প্রথম সংখ্যা ] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যকিঞ্ি ৬৩ 


বার জন্য তাহার সহিত বিলাত গমন করেন। কোন্‌ তারিখে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন, তাভা হয়ত 


(নেকেরই জানা নাই। 
সত্যেন্দ্রনাথ “আমার বাল্যকথা ও আমার বোশ্বাই প্রবাপ' গ্রন্থে (পৃ. ৫০) ভুলক্রমে লিখিয়াছেন 
আমি বিলাত যাই ১৮৬০ খ্রীঃ, বয়স তখন ১৯৮ ইহা ঠিক নহে। প্ররুতপক্ষে তিনি বিলা যাত্র। 
চব়েন__২৩ মার্চ ১৮৬২ তারিখে । ৩১ মার্চ ১৮৬২ তারিখে লিখিত সত্যেন্্রনাথের সহযাত্রী মনোমোহন 
ঘাঁষের একথানি পত্রে প্রকাশ :-- 
| দিত [৮০00৮ 0017760967৮10973-5117ত101720)09 21 0)910207 লঙ্কা, 10 জন 70651 
18081)00 50110056160 900. ৯ 06051 জনতা দস100110 00 10010 00070 0100057110101165, 
35150110555 টে 1019] 17556 3০07210010161 0১. ৫.:11016 50711)ত হত ঠা টানতে ৩01, 
15010115171171076 তত 00 দা00 72৮ চাও 211 19705017816) 16 01011) 05 নানি লা য়া] 
গাভোতে। 16৮510)8 12া আত 0০ 79৩6০0 ৮)12114100100, 
110)5 1)0710171 1)৮1৮৮৬ 51010751007770 075 01615101010] 000171010)15 01002121171] 4 
৪56 01100107110171)116 07 00 22৭ হাত], 101021076৯0 1111 নগ্ন টিটো 1085 2110 চ)৮ 
81610111010 1)01)1110, 


৯.৭. মা 2100 2001171)%01806 01101720016 সি 10017010 ঘচট 0, 00 01705 9 
৪ 80৬ 10170709100 1৮51-5 


সত্যোন্্রনাথও ভাহার বড দাদাকে মান্দ্রাজ হইতে লিখিয়াছিলেন 


আত 0100917 বতধান 2৮7৮1170707 177)77011 খানও) 10710075110) 101৮) ও টয় 
1:01 1802.4 


সত্যেন্্নাথের বিলাত গমনের রাত্রিতে মহমি দেবেন্ুনাথের উপদেশ তিত্ববোধিনী পত্রিকা 
সিন ১ ১৮৪৬ শক, পৃ. ১৫২-৫৪ ) প্রকাশিত হইয়াছে । 
আমার বালাকথ| ও আমার বোস্বাই পপ্রবাস' গ্রন্থের ৬০ পু্গার় প্রকাশ, ১৮৬২ শ্রীটাবন্দে সত্যেপ্রনাথ 
দিল সাহিস পনীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সালটি ভুল, উহা ১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্ব হইবে। ৭ই সে্টেষ্কর ১৮৬৩ 
গরিণের 'সোমপ্রকাশ? পত্রে প্রকাশ 


০৮ 





“বাঙ্গালী সিধিলিফান-" কলিকাতা খ্রাঙ্গসদাজের আটাধা আধুক্ত বাও দিবেনা ঠাকুরের পু বাবু 
্ো্নাথ ঠাকুর এবং শ্রীঘুক্ত বায় গামলোচঢণ ঘোষের পর বার মনোমোহন ঘোর “িবিল মাবিমেক” পরীক্ষাদানাথী 
ইসা ইংলাঞ গণন করিয়াছেন 7... সম্প্রতি ষে পরীক্ষ। ইরা গিষাঞ্ছে, তাহাতে সাত্যান্দপাৰ উভীণ হইয়াছেন 1. 
১৮৬৪ খ্রষ্টাব্দের শেষ ভাগে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতে প্রতাগমন করেন । 

রাজকাধ্য 
সিভিল সািস পরীক্ষান়্ উত্তীর্ণ হইয়া সত্যেন্্নাথ ১৮৬৪, ৩* জুলাই তারিখ হইতে এই 
ডিসের কন্মিকূপে গণা হইলেন। তিনি কলিকাতা হইতে সম্ত্রীক ভ্লপথে যাত্রা করিয়া ১৮৬৪, ১২ 
ঘর তারিখে কর্মস্থল বোগ্ধায়ে উপনীত হন। ১৮৬৫ খ্রীষটানদের জাঙ্গয়ারি মাসে 'বোস্ধাই হইতে 
তে লেখা একখানি পত্রে দেখা যায়, তিনি বোষ্বায়ে বসিয়া প্রবেশিকা ভাষাপনীক্ষা স্কিতছেন। 
২৭ এগ্রিলু তারিখে তিনি আমেদাবাদের এসিষ্টাণ্ট কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্েটের কশ্মভার গ্রহ 
সর্ব কাল যোগ্যতার সহিত বোস্বাই প্রদেশে রাজকাধ্য কৰিয়া তিনি ১৮৯৭ তরীটানের প্রথম - 
গ্রহণ করেন । বোস্বাই-সরকার কর্তৃক বর্ষে বর্ষে প্রকাশিত [71507 ০1 307৮108 0$ 08569 
073.-,130201993 [১:031009)৫$ হইতে আমরা! তীহার রাঁধকাধ্যের ইতিহাস সন্ধলন করিয়া দিলাম । 


শ 886562012290 ০০ 40৮01024110 ৪৫তেতযা, 00192, হস 119. 
101৭. 276 0104০. 26৮1০50, 9515561200৩ 1924. 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতখ্ন। ্ 


৬৬ 
চৈত্রমেল। বা হিন্দুমেল। 

সত্যেজনাথ অন্তস্থতানিবদ্ধন ছুটি লইয়া তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্‌. 
১৮৬৮ গ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে বেলগাছিয়! ভিলা চৈত্রমেলার দ্বিতীয় অন্ুঠান হয় । মেলার একছন প্র. 
উদ্যোক্তা ছিলেন তাহার মেজদাদা গণেন্দ্রনাথ | তাহারই আহ্বানে সত্যে্রনাথ মেলার জন্যা একটি জালা 
সঙ্গীত রচন| করিয়াছিলেন । 

১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রাস্তির দিন (১২ এপ্রিল ১৮৬৭ ) কলিকাতায় চৈত্রমেল। প্রথম এরি 
হয়! বিবিধ উপায়ে জনচিত্তে দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করাই মেলার উদ্দেশ ছিল । সতোন্দ্রনাথ "আগা 
বালাকথা ও আম।র বোগ্াই প্রবাস" গ্রন্থে (পু. ৩৫-৬ ) এই স্বদেশী মেল। স্ধদ্ধে লিখিয়াছেন 


প্রবরিনি ৭] 4৮৮০ 






“আমি বোহ্বায়ে কাধারচগ করবার কিছু পরে কলিকাহাধ এক "স্বদেশী লা 


নবগোপাল মিরের সাহাযো নেলার আহপাত বেন, পরে মেজদাদা 1 গথেন্দনাথ | আরতি যোগনান। ক 


প্রক্কতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ভাল | কশিকা ভার প্রান্তবর্তী কোন একট গানে বঙ্সরে বসবে তিন চিক 


ধরে এই মেলা চলনে। | এখানে দেশী জিনিনের প্রদর্শনী, ছাতীর সঙ্গীত, বক্তাতাদি বিপিদ উগাছে 
উপল আঅক্চপাদা কতকগলি জাতীর অঙ্গন 








দেশাহুবাগ দ্দীপ্ূু করবার চেষ্টা কর! 51 এহ মেল! 
করেন আব মেই লাই আমার ভারত সঈংতের জমাদাত 

সত্যন্্রনাথের রচিত এই ভারত-সঙ্গীতটি (“মিলে সবে ভারতসন্তান” ) চৈত্রমেলার দ্বিট 
অধিবেশনে ( এপ্রিল ১৮৬৮) প্রথম গীত হয়; আমাদের জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধো ইহা একটি বিশিছ 2" 
অধিকার করিয়া আছে । 


বঙীয় প্রাদেশিক সম্মিলন 
রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণের অনতিবিলশেই সভোন্দনাথ নাটোরে অনুষ্টিত বঙ্গীয় গ্রারেশিৎ 
সশ্মিলনের ১ম অধিবেশনের" সভাপতি নির্ধবাচিত হইয়াছিলেন | মপিবেশনের কাল--১৮৯৭ খ্রী্টাঞে 
১০-১২ই জুন। শেষের দিনটি প্রবল ভূমিকম্পের ছগ্ত বিশেষভাবে স্মরণীয় । সত্েক্রনাথ তাহার অভিভা 
ইংরেজীতে প1ঠ করেন $ উষ্তা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সায় বাংলাতেও বিবৃত হইয়াছিল। ইংরেজী অভিভাষণট 
১১ জুন ১৮৯৭ তারিখের অমুতবাজার পত্রিকা" মুদ্রিত হইয়াছে । সম্মিলনে অবনীন্দ্রনাণও যোগ, 
করিয়াছিলেন, তাহার “ঘরোয়া*য এই অধিবেশনের একটি বর্ণনা আছে । , 


* বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


৪০৭ ও ১৩০৮ সালে সত্যোন্ত্রনাথ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ অলগ্কত করিয়াছিলেন 


২ শা 


্ ই আদি ব্রাজ্জসমাজ ২১ 
; ও ঈষ্ সরকারী কর্ম হইতে অবসব গ্রহণের পর সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পধ্যস্ত আদি ব্রা্মসমা্জে 


স.২শ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। 
আচার্ধ্য-_২ ফাল্গুন ১৮২৭ ১৯০৬ ) হইতে সত্যেম্ত্রনাথ আদি ত্রাঙ্ষপমাজের আচাধা' 


। 
পদে নিযুক্ত হন। 










ম সংখ্যা ] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্ন্ধে যতকিঞ্চিৎ ৬৭ 


আচার্য ও সভাপতি-_-১ শ্রাবণ ১৮২৯ শক (ইং ১২০৭) হইতে সতোন্্নাথ ও তাহার 
রড়ুদাদা দ্বিজেন্্নাথ আদি ব্রাঙ্গপমান্সের আচার্ধা ও সভাপতি নিঘূক্ত হন । 
“তন্ববোধিনী পত্রিক।”সম্পাদক--“কলিকাতা নগরে শ্রীগৃক্ত ছ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
ত ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে” তত্ববোধিনী সভ। প্রতিষ্ঠিত হম। এই সভার উদ্দেশ্ঠ ছিল 
সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে বপেতে সর্ষোতরুষ্ট পরম ধন্ম বেদান্ত গ্রতিপাগ্য 
্রঙ্মবিদ্ভার প্রচার হয়, তাহার সাধন” ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ ভাবিখে এই সভার মুখপত্স্বৰূপ “তব্রবোধিনী 
ক্লিকা” নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম বারে! ধংসরের পত্রিকা সম্পাদন করেন-- 
অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদকীঘ ভার গ্রহণ কবেন। 
(সতোন্দনাথ ঠাকুর “মামার বালযকথা, পু. ৩৪) ( তত্ববোদিনী পত্িকাণ্র প্রবন্ধ নির্বাচনের ভার ছিল 
একটা পেপাব-কমিটি ব| গ্রস্থাধাক্চ সভার উপর! নান! কালণে তক্রবোপিনী সভার কাধে বিরক্ত ভইয়। 
দেবেজ্জনাথ ১৮৭৯ স্বীষ্টান্দের মে মাসে ইভা রহিত করি্। দিলেন । নূতন বাবস্থায় 'তৰবোধিনী পন্িকা? 
্াহ্মসমাচ্গের মুখপত্রনূপে প্রগরিত হইতে লাগিল | পর্রিকা-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন মহষির মপাম 
পুত্র সতোন্্নাথ ঠাকুর ২ তিনি তখন প্রেসিজেন্দী কলেজের ছাএ সঙোন্দনাথ বিভিন্ন সমন্রা 'একাপিক 
বার পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহার কাধাকাল এইরূপ 

(১) ১১ পৌম ১৭৮১ শক (৩৫ ডিসেম্বর ১৮৫৯) হইছে ১৮৬২ শ্ীগাকের প্রথম ভাগে বিলাত 
ধারার পূর্ব পর্যাস্ত 

ৃ (১). ১৮৩১ শক ( এপ্রিল ১৯০৯) হইতে ১৮৩৯ শক ( এপ্রিল ১৯১০ ) পর্াস্ত। 

রঃ (৩) ১৮৩৭ শক ( এপ্রিল ১৯১৫ ) হইতে ১৮৪৪ শকের মাঘ সংখা (জানুয়ারি ১৯১৩) পধা্ত 
ু্-সম্পাঁদক ( অন্যত্র সম্পাদক ক্ষিতীন্দনাথ ঠাকুর )। 


্রজ্মসঙ্গীত প্র 


সতোন্্রনাথ আদি রাহ্গসমাজের নয আনেকগ্ুলি উতকু রঙ্গসঙ্গীত পচন] কবিয়াছিলেন | তাহার 
বলডিত একটি স্ঈপরিচিত গান নিয়ে উদ্ধৃত হইল :- 





(১) 


তুল জ্যোতির জ্যোতি । ৮ 
গ্রহ তার চন্দ তপন, জ্যোতিহীন সব তথা । 
এক ভান্থু অযূত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভূবন ; 
- তোমার গ্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম, 
জননী-হৃদয়ে করে বসতি । 
অভ্রভেদী অচলশিখর। ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা । 
ববিকিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে ভোমারি ধজ্যাতি, 
তব কান্তি মেঘে; সজন নগর, বিজন গহন, ষথ| যাই তুমি তথা । 


৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ ব 


গ্রস্থাবলী 

বাংল। 

১। স্ত্রী-স্বাধীনতা । 

এই পুন্তিকাখানি সম্বদ্ধে সত্োজ্জনাথ তীহার 'আমার বালাকথা ও আমার বোদ্বাই প্রবাস? পুতে 
(পৃ. ৪) লিখিয়াছেন :-- 

আমি ছেলেবেল। থেকেই ভ্্রীস্বাদীনভার পক্ষপাতী 177 1012) উন উওর ২0016000)৭ 
ড৬০)10061) গ্স্থ আগার সাপের গাঠা পুস্তক ছিল: আর ভাই পদে স্্ীঙ্থাদীনভা মামে এক 1১090000061 5 
করেছিলুম। 

২। স্ুশীলী-বীরসিংহ নাটক | সংবহ ১৯২৪ (২ মার্চ ১৮৬৮) | পৃ. ১৮২4৩ 

“সেক্সপিয়ররুত নাটক বিশেষ [ 'সিঙ্গেলীন" ] অবলগ্গন করিয়া বিরচিত” | নাটকথানির শে 
স্বতন্ত্র পত্রাঙ্গ দিয়া “মনুয্ব-জীবন” নামে তিন প্রঙ্গার একটি কবিতা আছে । এই কবিতাটি 'নব রত্বমীপা 
“জীবন-সঙ্গীত” নামে পুনমু্দিত হইয়াছে 

৩। দ্বিচত্বারিংশ সাম্বসরিক ব্রাঙ্গসমাজে শ্রীযুক্ত সত্যেজ্জনাথ ঠাকুরে 
বক্তৃতা । মাথ ১৭৯৩ (ইং ১৮৭২) 

১৭৯৩ কের ১১ই মাঘ আদি ত্রাঙ্গসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা । ইহা পরবর্তী ফাক্ষণ ৮. 
“তত্ববোপিনী পত্রিকা'য পুনমু্দিত হইয়াছে । ২ আমাঢ় ১২৭৯ তারিখের 'অতিরেক মধ্যস্থে প্রকাশ: 

এই পুস্তক পাঁঠ করিয়া! আমরা জানিল।ম, দব্নগুণাকপ ধাশ্রিকাগ্রগণা শীযুক্ষ বালু দেবেঞ্দনাগ গা 
বঙ্দ-পেখক-শেই শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমান ৮ এব: সুধা প্রসবিনী লেখনীপারক শ্রীযুক্ত বাপু গাজনাপায়ণ পু জাত? 
মহাশমুগণের অবি্ঠমানে বাহ্মসমাজকে লেখক ও সন্গর্তার জগ্য লালায়িত হইতে হইবে না। 

৪। শ্রীযুক্ত বাতু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা । আদি ত্রাঙ্মসমাে ১৭৯৩ শবে 
ফাক্সন মাসে বিবৃত | ইৎ ১৮৭২ | 

এই পুস্তিকা পাঠে ২৩ ভাদ্র ১২৭৯ তারিখে সাপ্তাহিক 'মধাস্থ' নিখিয়াছিলেন £- 

₹গাতত ব্রন্মঃ যে আত্মার পম লক্ষান্থল 7 ঈশুব বুদ্ধি, যুক্তি ও জানাহীত হইলেও প্রেম ও জক্চি 
হার। গচএ হন; বাহিক সত্যতা ও ইউকোগীয় অনুকরণ প্রকৃত উন্নতি নভে ১ আাঙ্গগণের মধ্যে ইতিমাত? 
সন্গ্াদাম়ুভেদ 5ওয়। অতীব ছ্ঃখের কারণ ইন্তাদি বিসয় নকল মংগেপে অতি 'স্থদরকণে তজস্কিতার সভিত সদ, 
বিরত তইসাছে । । 


ই বোদ্বাই চিত্র । ( সচিন্ত্) বৈশাখ ১২৯৫ (হং ১৮৮৮)। পৃ. ৫৪১+ পরিশিষ্ট “ভারতবগ টু 
ঘি ত 
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২৬ ৬। মেঘদুত ( পঙ্যান্থবাদ )। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ. ২৭। 
*:58. ৭1. বৌদ্ধধর্ম । ১৩০৮ সাল (ইং ১৯০২)) পৃ. ২৪০। 
৮। শ্রীমন্তগবদগীতা | ৪ পা ১৩১১ । (১৭ জানুয়ারি, ১৯০৫ )| পৃ. ৩৮৭+৫। প 
অনূদিত । ভূমিকা ও টিগ্নী সহ। 





৪০ 


প্রথম সংখ্যা ] সতোক্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যতকিপ্চিং ৬৯ 


সত্যেন্্রনাথের মৃত্ার অবাবহিত পরে তাহার কণ্ঠা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ইহার সংশোধিত দ্বিতীঘ 
সংস্করণ প্রকাশ করেন । “প্রকাশকের নিবেদনে” তিনি লিখিয়াছেন 

প্রায় এক বৎসরকাল পূজনীয় পিতৃদেবের সহিত তাহার ছুই গন্থ 'বৌদ্ধধ্ম' এবং 'উরমন্কগবদ্রীতা'র 
দ্াুবাদ-এর পুনমু্রণকলে সংশোধনাদি কাধ্যে ব্যাপৃত ছিলাম । গীতার প্রয়োদশ অধ্যায় পণ্যস্ত তিনি নিজে 
দখযাছিলেন ৷ অন্তঃগর নিষ্রুর কালের আর সবুর সইল না... ববধ, ১৩৩০ | 

৯। লব রত্বমাল। (সচিত্র )। ১৩১৪ সাল ( ই* ২০ জুলাই ১৯০৭)। পূ. ৮+৩+২১৪ 
4১৬১7 ৫৬। 

“শাস্বীয প্রবচন, কাবা ও বিবিধ কবিত1, এবং মহারাষ্ীয় ভক্ত কবি তুকাবাঘের জীবনী ও 
অভঙ্গ-সংগ্রহ |” ইহাতে দিজেন্দনাথ, সত্যেন্্রনাথ, জোোতিরিন্্রনাথ ৪ রবীন্্রনাথের কোন কোন রউন। 
স্থান পাইয়াছে। 

র সত্যেন্দ্রনাথ কতৃক পরিবর্ঠিত ও সংশোিত সংঙগরণ প্রিয়ঙ্ষদ। দেবী কক ১৯২৫ সালের জানুয়ারি 
মালে প্রকাশিত হয়। 

১০। ভারতব্মীয় ইংরাজ | ১৩১৭ সাল। (১৫ মাচ ১৯০৮) পু. ৩৯15 

'বোঙ্গাই চিন্র' হইতে পুনমুদ্রিত । 

১১। আহার বাল্যকথা ও আমার নোদ্ধাই প্রীপাস। | সচি্জ । ৫ আগষ্ ১৯১৫ । 
২৬৬ । 

1. বিঞ)5 হিআযা। 11০1)জ7 1০৬. ১1) ০1০১৭ 06]1৮6160 2107৮ 6] (60116501071, 071601109 
1 2717 শেন তা 1880, 0])611711015111)৭ আাটাওাসতানিাচি 2 টা 2০50 070 উিল 19 না 0171) 0২৮৮, 
টা রঃ /80০৮1০8৮5125158] ০৮০5 আয ছিত50050685ত5, 001,01 এস) সি 

ও. বামজ্যাজা ইত ওম 2০ত: ০6 নভে, 1001, ্ 

4..2170471109-3197811 01 51011075101 1)677011476)01] 198010, দ৬]) ]সউ081100) নলা 


47151 ঠিটানা 1016 07810811)070011 1৮ 87156011705) 2নহ6 0011 ]01107 100৮1. 71070071000, 
। ০৮. 10001. 120), 1 সত 4195. 


পত্রাবলী 


সত্যেন্জনাথের কতকগুলি ইংরেজী পত্র ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্য। “ক্যালকাটা 
(রিভিু প্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি বিলাত্যাত্রার প্রাক্কালে এবং বিলাতে অবস্থানকালে লিখিত । 


মৃত্যু 
» জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে, ৮১ বৎসর বয়সে, কলিকাতায় সতোন্দ্রনাথের মৃত্যু 
মড়াতে “তববোধিনী পন্জিকা” যাহ লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিমে উদ্ধৃত করিতেছি 
বিগত ২৪শে পৌষ রাত্রি ওটার মময় তক্তিভাজন জীযক্ত সত্যেন্দনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দেভাগ হ 
সাহার মৃত্াতে যে ফেবল মহধষিপরিবার একটা মহামুলা বন়চাবাইলেন তাহা নচে, সমগ রাহ্মদমাজের ্ 
বিরাট স্ত্ খসিয়া! গেল. আদি প্রাহ্মপমাজেদ ত কথাঈ নাই । মুক্তা সময়ে ষ্টাহার বস ৮১ বংগৰ তষ্সাছিল )... 


রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ | 


মহধি পর্ণ উদ্ভমে বখন ব্রাক্ষপমাজের কাধ্যভার গ্রহণ করেন, তাহার কয়েক বংসর পরে বন্জানস্প কেশব : 
ব্াহ্মসমাজে আসিয়। মিলিত হন! কেশব বাবুর মহিত সত্যেন্দ বাবুর যথেষ্ট সৌহাদ্দ জগ্গিয়াছিল। উভয়েই; 
প্রাণমন ঢালিয়। বাগলমাজের সেবায় প্রবৃত্ত হন! মৃহধিদেব এই দুইজনকে লইয়! সিংতল নাত! করিয়াছিলেন 
এরমণের দৈনিক বৃত্তান্ত মতোন্দ্রবাবু লিপিবদ্ধ করিয়। তহ্ুবোধিনী পত্রিকায় ত২সময়ে বাতির করেন 1... 

কেধলমাত রাজকাযো সভার সময় অতিবাঠিভ তয় নাই । তিনি বোদ্াইয়ের প্রার্থন। ম্মাজের সঙ্ষে : 
[মলিভ হইয়া ঘেখানে গিয়াছেন সেইখানে বক্ষনাম প্রচার করিয়াছেন | এপন্সন লইয়। কলিকাতায় আগিবার পে 
পয়েক বংসর পরিয়া প্রতি বুধবার আছি ব্রাঙ্গসমাজের পবিভ্র উপাসনাকাগা ধারাবাহিকে সম্পন করিয়াছেন 
এতদ্ানীত শাস্তিনিকেতনের উৎসবে ও মাঘোতসবে বেদীর আসন গ্রহণ করিতেন এব বাহ্গদমাজের উংম 
পঙান্ত ঘোগ দিতেন এব নিজ বাগ্সিতাশক্কিগুণে বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনোভবণ কবিনেন | পুনে শরীন ছুবল 
হইয়া আসিতে লাগিল । তিনি বাচিতে বাসগুহ নিশ্মাণ করিয়া আপন সঙ্ঠোদর শদ্ধের এজাশিরিন্দ বাবুল আশি 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । উতববোধিনী পঞিকার লেখক ও সম্পাদককূপে বধ বহসব পিসি আনেক মলারাত 
প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন । ভক্কতিভাজন অবাজনাবারণ বঙ্গ মহাশয়ের মা অবপি সাতান্পবাৰু এঠার পর্ব পগাছ 
আছি পাঙ্গসমাজের সভাপতি ছিলেন 12. 

৮ শাদ্দেয় সতোম্দ বাবু এক মৃহ্তত বিফলে ক্ষেপণ করেন আই টরিগবা্মর সহ ও বিশ্বাস আহার? 


ছ্োগে প্রকাশিত জয় মহমিব নিকট হইতে ইচিত পাই! তিনিয় উহ প্রকাশ করান শবোশাইচিত্র উজার 
কীন্তি্ত৪ বলিলেপ্ড অকান্তি হয় না। কাথা হঙ্াছে অবসর হণ কৰিবান পবে তিনি গীতা এ ভাজার পাপ? 
শ্টাহার গবেষণা সম বাতির করেন | নবরকমাল! ৪ এবৌদ্ধপন্মণ আহার অপুর্ব বচন: | ভিনি গার তেও 
বাগশযাগু শয়লেন পবন পথান্ত আতা ক্সার দাহাঘো গীতা এ বৌদ্দধন্। এই দুইখানি গঞ্ছেদ নুতন সাস্ষরণ প্রকাশে 
আঙ্োণী ছিলেন | শীভার হযোদশ অধ্যার পগাস্ত মুদ্রিত হইয়া শিয়াল | ঠা জনে হার কঙ্ছে উৎমা। 
দপলকি শইবে | এতদ্গাভীত আহার অপ্রকাশিত রচনা, বৈদিক যুগের সমালোচটন। ও মানাবিণ বিষয়ের লোন, 
মাহ। তিনি লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন, এবং নিজ হস্ত্াক্ষবে লিখিন। পুস্তকাকারে বাধাইয়। রাখিয়া গেলেন, তাহ 
কলেধর এত বড় যে উহা দেখিলে ন্্রভিভ ভইয়া যাইতে হয়।* ভিনি সব্বপাই লিখন পঠলে নিমগ্ত থাকিতেন 
তিনি ষে সকল ত্রন্ষসঙ্গীত রচনা কৰিয়্া গিয়াছেন ভাই বাহ্মঘমাজের অঙ্গয় ও অমূলা সম্পন্তি। এমন প্রাণস্পশ" 
সঙ্গীত্ত অন্মই আছে | এঠঙ্ধাতীত মনোমোহন বাবুর মভিত তিনি ইত্চিযান মিরারের সম্পাগকতা করিতেন 
ন্বীশিক্ষ। বিস্তারে সতোগ বাবু যথেঈ পরিখম করিয়াছেন | তিনি শিজেল জীবনে দদথাইয়া গিমাচ্ছেন যে প্রক? 
দ্দ।ন ও সরল চবিতের উপরেই প্াঙ্গপমাজের প্রকৃত প্রতিষ্। । 

কিস সভোন্দ বাবু জাতীয় ভাব হইতে কিছুমাত পার্ট হন নাই | হিন্দুমেল। প্রতিষ্ঠায় ভাতা 
উৎসাহ ও সাভায।, অন্যাতর সঙগার় হইয়াছিল | এই হিম্ুমেলা উপলক্ষে তাহার রচিত “মিলে ঘবে ভারাতসম্ত!ন। 
স্গাশীয় মঙ্গীিটা কোন বঙ্গবাসী নাঙ্গানেন 7€ মাঘ, ১৮৪৯ শক ) 


রাড 
উস) 
্ ্ ৪ 5 ্‌ রি 
৯৯ 5 শযুক্ত! ইন্দিরাদেবী চৌপুধাধী জানাইয়াছেন তিনি যে নিজের হাতের লেখ। প্রবন্ধাদি বাধিয়ে বেখে 






রে তাত আমর। কেউ দেখিনি বাজানিনে। তবে অধসর গ্রহণের পর তিনি সখ করে 1)1১9%711 
১১ দর রর ্ 
বর্মীতন অনেকে হয়ত জামেন না এবং এই প্রকারে তার প্রিয় বিখ্যাত কবিভাদি 1)1)৩ করে বাধিগে 

1 গেন্ধুন বঢে। মে বইঈগুলি জ্ঞার নাতিদের কাছে লালবাঙ্গলা, ১নং পাম গ্লেম। বালিগঞ্ধে রক্ষিত আছে। 


স্বরলিপি 


বধু তোমায় করব রাজ।-- রাজ। ও রানী 


কথা ও সুর-- রবীক্নাথ ঠাকুর স্বরলিপি-_ শ্রীইন্দিরা দেবী 
্ এ 
স।( রা গা গমগ। রা গপা ধা পা. মগ। 
প্‌ ) ধু তো মায়, ক বু এ বা জ। 


এরা. সরা গনা গ, হা রা | সানা সা 2171-1 


মা , রা 
প। ধান সা নান মনা পা পান পা পা 5 আথ 
পন নদ) ফু লে গু টি না না সং লা! 
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দানা বাত শা অগা বান] "17 খারা সা রা গা 


21৮ লে 5 ০ শিগ পর তো. মামা 





ঢা: গা।পা পা-ধা | ধা র্সা- নর্সরা | সা ্সা- | 
সি. ০ ঠা সং ব সা ০ £ তে ৪ 
। |র্সা সাঁন। না ধা. নপা | পা পধা -নর্সা না ধা. নদ 
রঃ ঙ দূ য় থা ন্‌ ০০ দেব পেতে 
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বশ্ধভারএা পারত 


কার্তিক - পৌ ১৩৫ 


গান 
রবীজ্দনাথ ঠাকুর 


আয় তোরা আয় আয় গো 
শাখার বেল। যায় পাছে তোর 
যায় গো। 
শিশিরকণ। ঘাসে ঘাসে 
শুকিয়ে আসে, 
নীড়ের পাখি নীল আকাশে 
চায় গো ॥ 
স্রর দিয়ে যে সুর ধরা যায়, 
গাঁন দিয়ে পাই গান, 
প্রাণ দিয়ে পাই প্রাণ 
তোর আপন বাঁশি আন্‌, 
তবেই যে তুই শুনতে পাবি 
কে বাশি বাজায় গো ॥ 
*. শুকনো দিনের তাপ 
তোর বসম্ভকে দেয় না যেন শাপ। 
বার্থ কাজে মগ্ন হয়ে 
লগ্ন যদি যায় গো বয়ে 
গান-হারানো হাওয়া তখন 
করবে যে হায়-হায় গো ॥ 


ঞ্রীশান্তিদেষ ঘোষের সৌজছ্ছে। 





ছিন্নপত্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রিইন্দিরা দেবীকে লিখিত 
€ 


কলকাতা ১৫ই মি [১৮৯৭ 
খা সকালবেলাট। যে কি করে কাটিয়েছি তা ধল্তে পারিনে। কোন কাজই করি নি-_ বো? 
হয় বিশেষ কিছু ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল, এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হথে 
এসেছিল, টপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খববের কাগজের পাত এলটাচ্ছিলুম--মনে জানি 
যে, চিঠিপত্জ লেখ! আছে, প্রুফ-শিট্‌ সংশোধন আছে-নসাধনার লেখ। আছে, কাছারির কাজ আছে, বাব 
মশায়েৰ কথুছে হিসেব শোনাতে থাবাবু কখা আছে, কিন্তু তবু আলিগ্সের ডাগ্টে যনে অষ্টতাপ সাত নেই - 
বোধ হয় অস্টুতাপ করবার মত উদ্যম শরীরুনে ছিল সা। কিন্তু এই বসপ্ুগ্রভাতের বাতামে আমাকে বড 
খাটি করে দেয়__ কেবল এই উদার উদ্তপু বাতীঘটিকে সর্বশরীরে লাগানই একটা যখেই্ কর্তবা কাজ বনে 
মনে হত যনে হয় এই মিষ্টি বাতাসের গ্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইনের প্ররুতির একট! প্রতাগ 
আলাপচাবী। পুথিবীভে জন্মগ্রহণ কবেছিলুম, বশন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকটাপার গঞ্গে মন্তিধ 
শবে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক একট! সকালবেলা এক একটা দৈববাণীর মত আমার কানে এনে 
উপনীত হয়েছিল, একজন স্বশ্নজীবী মাঠধের পক্ষে এই বাকম কথা কি? কেবল কথিত! লেখা এব 
মাণনার এডিটারী২ করা নয়, এই সমন্ত আত্মবিস্বত অচেতন ক্ষণগুলিও জীবনের সার্থকতার একট, 
প্রধান অঙ্গ। সেই জনো মীঝে মাঝে এবুকম ভরুপুর অকন্মণাতায় মনে কিছুমাত্র পরিতাপ জন্মায় ন!। 
এতখণ একটা ভাল গান শুন্লেও ত পর্রিতাপ হত না, আমার পক্ষে এক একদিন বাইরের প্রকৃতি সম্পূ 
রূপে গানের কাজ করে, এই হাওয়া এবং আলো, এবং ছোটখাট নানা প্রকার শব আমাকে সর্ধপ্রকারে 
নিশ্চে্ করে ফেলে__ তথন বেশ বুঝতে পারি কেবলমাত্র “হওয়া”তেই একট! আনন্দ আছে-_ “আছি” এই 
কাগ্ডটাই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার _- সমস্ত প্ররুতির এইটেই আদিম এবং সর্বব্যাপী আনন্দ । এইরকম 
সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট মনের অবস্থায় বাইরের সঙ্গে নিজের যোগট। সর্ববাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম হয়। 


ঙ 
৬ 


কলকাতা । ১৬ই মাচ্চ। [১৮৯৫] 


ভাল মন্দর তর্ক কোনকালে শেষ হবার না । মনের গঠন, কিন্বা কাজের ফলাফল, কোনটা থেকে 
মাঈষের ভালমন্দ বিচার করতে হবে? শুদ্ধমাত্র কাজের ফল থেকে আমরা ঘ্দি বিচার করতুম, তাহলে 


১। "তখন তিনি [ মহর্ষি] পাক স্টটে থাকিতেন । প্রতি মাসের ২রাও ওরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে 
হহত। তখন ভিনি নিজে পড়িতে পারিতেন না”, ইত্যাদি। জীবনস্ৃতি, “হিমালয়ধাত্রা"। 

২। ১৩০১ অগ্রহায়ণ--১৩*৯ কাতিক, সীধনা॥ চতুর্থ বর্ধ। বস্তুত, প্রথম ভিন বৎসরও রবীন্দ্রনাথ 'নাধনার সম্পাদক 
আগা গ্রহণ ন। করিলেও মম্পাগকীয় কত বাভীর বহুলপরিষাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


॥ 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] ছিম্নপত্র ৭৫ 


যেমানুষ দৈবাৎ একজনকে আঘাত করেছে, আর যে ইচ্ছাপূর্ববক করেছে উভয়কে আমরা সমান দোষী 
করতুম__ যে লোক রাগের মাথায় একট কঠোর কাজ করেছে, আর যে লোক শান্তচিত্তে করেছে উভয়কে 
আমর! একই দণ্ড দিতুঘ। অবশ্য কোন্‌ কাজটা ভাল অথবা মন্দ সে একটা কথা, আর কোন্‌ মাস্ষটা 
ভাল অথবা মন্দ সে আর এক কথা । আমরা অন্তর্ধামী নই, আমরা অনেক সময় বাধা হয়ে কাজের 
থেকে মান্ুধকে বিচার করি সে কথ| সত, কিন্তু সেই'জন্যেই অনেক সময় আমরা ঠিক বিচাধ করিনে। 
কিন্তু শেলির জীবন থেকে তুই যে উদাহরণ দিয়েছিদ্‌ সেট! স্বতন্বজাতীয় _ তাতে এই প্রমাণ হয় যে, একজন 
মানুষ অনেক বিষয়ে খুব ভাল হলেও হয়ত কোন কোন বিষয়ে তার বর্মবুদ্ধির অসাড়তা থাকে, সে 
হয়ত বিশেষ স্থলে নিজের সুখে অন্ধ হয়ে পরকে কই দেয় সেট। তার পক্ষে কোন কারণেই 
প্রশংসার বিষ নয় । শেশীর স্বভাবে যম] দোদ ছিল সে দোযকে গু৭ বলে প্রমাণ করতে বসবার কোন 
গাধা কারণ নেই এগন কথ। এই, যে, দোম ছিল বলে বে তার কোন গুণ ছিল না তাও নয়। তার 
চেয়ে অনেক কম গুণপান লোকএ তার মতন অমন লোককে কষ্ট দে়নি। শেলির জীবন থেকে 
টা প্রমাণ হয় না, গে, লোকবিশেষে দোষ গুণ হর, কিন্তু এই প্রমাণ হয়, মে, কোন লোকই 
সম্প্ণ ভাল নগ়। প্রতোক লোকের দোসগুণের এজন করে যেট। বেশি হয় সেইটার 'অঙ্কসারে 
নাকে ভাল কিছা মন্দ আখা। দেওয়। ভয়ে থাকে । নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে শেলিকে কেউ ব 
খুব প্রখসা করে কেউ ব1 গাল দের-__ কিজ্ঞ আসল শেলিকে কেবল অন্থধ্যামীই জানেন। মানুষদের 
সঙ্গে ধগন মাম্ষের ক্ষণিক সঙগদ্ধ, তখন কেবল সেই ক্ষণিক জীবনের ফলাফল থেকেই মানুষের মাতবকে 
বিচ করবে এইটেই ক্গাভাবিক-_ ধার সঙ্গে মান্তষের অনস্ককালের স্গন্ধ তার বিচারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বত্স্ন। 
সব সম্ভব, অনেক সাধুধ চেয়ে অনেক অসাধু উচ্চতম বিচারালনে উচ্চাসন পাবে । সেপ্ট, পল্‌, সেপ্ট, 
অগঠিন, ফি অগ্প বয়সে মারা যেভেন তাহলে তাদের যথাথ মহত্ব কে জানতে পেত ? কিস্ তাই বলে? 
সেই কণা বলে নিজেকে ভোলাবার কোন দরকার নেই__ দোষ মাত্রেই দৌল-- পৃথিবীতে হখন অল্পদিনের 
গন্বো এসেছি তখন যথাগাপা পরস্পরকে সুখী করে এবং সংসারে স্থামী স্থখের সষ্টি করে মেতে পারলেই 
ভাল,.__ আমর! কেবল এক সন্ধার জন্যে একটি পান্থশালায় একত্র হয়েছি, এইটুপু সময় যদি হাথে সান্তনা 
নাহাযো সকলকে পরিতপ কৰে যেতে পারি তাহলেই আমি ভাল লোক-_ নিজের সুখের জনে যাকে 
মি অন্যায় কষ্ট দেব সেই আমাকে মন্দ লোক বল্বে, এবং কোন কূটতকের দার! সেটা অপ্রমাণ করতে 
বসা সঙ্গত বোদ করি ন1। ্ 
কলকাতা । সোমবার | ৯৮ই মাচ্চট [১৮৭৫] 
সাঘ মাসের সাধনার* সেই গল্পটা সাধারণতঃ অপিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভাল লেগে গিয়েছিল-_ 
মেই কারণে সাহিতোর সমালোচনা" পাড়ে অনেকে চটে গেছে । অন্যের ভাল লাগা মন্দ লাগ! স্থন্ধে কিচ্ছু 


৩। পনিশীথে”, সাধনা, মাঘ ১০০১। 

৪1 “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা” সাহিতা, ফাল্জান ১৩০: ৫ 

“সাধনা । মাঘ। "নিশীথে” একটি ক্ষুত্র গল্প । গল্পটির আখ্যানকৌশল অকিক্িংকর; কেবল গাধার সৌন্দধ্যে ও 
বর্ণনীর উশ্বধো গঞ্সটির প্রতি চি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, এমন ভাষা, এমন অলঙ্কার, নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। 
জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু অর্ধেক রাত্রে ডাক্তারের বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে দিতে “ডাক্তার ! ডাক্তার )” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ 


৭৬ 


বোঝবার যো নেই-- বুঝলেও সে অনুসারে নিছের ক্ষমতাকে গড়ে তোলা যায় না সেই জন্যে বাইরের 
লোকের সমালোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ শিক্ষণ এবং অনেক সময়েই হানিজনক মনে হয়। নিজের 
ভতরে যে একটা আদর্শ আছে সেইটেই মান্ৃষের গ্রুব আশ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে সাহিতাচচ্চা! করে সেই 
আদর্শটিকে যথাসাপা উন্নত করে তোলা আবশ্যক । আমাদের দেশে যে ভাবে সমালোচন। হয় তাতে 
কোন শিক্ষা নেই; “ভাল লাগিল” বা “ভাল লাগিল না” সে কথা শ্বনে কোন ফল নেই ;-- তাতে কেবছ 
লোকবিশেষের একট। মত পাওয়া গেল কিন্তু মতবিশেষের সতাতা পাওয়া গেল না। সে মত যদি 
যথার্থ রসঙ্ঞ বা সাহিত্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তাহলেও খানিকটা ভাবিয়ে 
দিতে পারে! কিন্তুযে কোন লোকের মত মাজ্রের কোন মূলা নেই । আমাদের দেশে ভাল সমালোচনা 
নেই-_ তার প্রধান কারণ আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই, 
তার| সাহিতোর হজজনকাধ্যের যাঝখানে বাস করচে না তারা যথার্থ অভিজ্ঞতাদ্বারা জানে শ. 
কোন্টা সহজ কোন্ট। কঠিন, কোন্টা খাটি কোন্ট! মেকি, কোন্টা অনিতা কোন্টা নি, 
কোন্টা পেট্টিমেট, এবং কোন্টা সেট্টিমেপ্টাপিজম্। আমাদের সাহিতো অনেকগুলো এব' 
অনেকরকমের ভাল লেখা না বেরলে সমালোচনার সম উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদশ 
দাড় করানো চাই, তারপরে মেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আবম্ত হবে । যেমন জল না থাকে 
সাতার শেখা যায় না, তেমনি ভাল সাহিতা না থাকলে সমালোচনা অগভ্তভব। আমি দেখি, 
যতই বয়স বাড়চে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্চে প্রশংস। এবং নিন্দা! তেযএ 
গভীর ভাবে আঘাত কবে না বোদ হয় ছুটোই অনেকটা পরিমাণে অভ্স্য হয়ে গেছে । নিজের বিচারে? 
উপর নিন্দের বিশ্বাসও ক্রমে বোধ হয় দুঁট বদ্ধমূল হয়ে যাচ্চে । 
কলকাতা । ২*শে মা্চ। [১৮৭৫] 
শেলিকে অন্থান্থ নেক বড়লোকের চেয়ে বিশেষন্ধপে কেন ভাল লাগে জানিস? ওর চরিতে 
কোনরকম দ্বিপা ছিল নাঁ_ ও কগনো। আপনাকে কিঙ্গা আর কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখেনি__ ওপর একরকছ 


এহ গজের শুযপাত করিলেন | ডাক্তারের ঘুম ভাঙা ইয়। অত রাক্পে কেন যে চিনি নিজের কাহিনী কহিতে বদিলেন, 
তাহার কোনও দঙ্গত কারণ খুিয়া পীওয়া যায় না। দক্ষিণাবাবু রত্রি আড়।ইটার পর যে ভাষায়, যেরূপ অলঙ্কার দিয়া 
মাঁজ ইয়া নিজের গল্প বলিতেছিলেন, তাহাও স্বাভাবিক নহে, একজন লে।ক পুর্বকাহিনী বলিতে বলিতে, হুকবির কবিভ্তার ভাবায় 
বহপুন্নদৃষ্ট প্রকৃতির প্রতোক ছবি, শ্ধাস্তের ্বণচ্ছায়া, ত্র নিশ্মল চন্্রীলোক হইতে অঙ্জকীর, শব্দ, সৌর5, নিশ্বাস গঞাস্তের 
পুঙ্মানুপুত্খ বর্ণনা করিতেছেন 7 ইহা ঠিক স্বভীবমঙ্থত বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণ! বাবু একজন সে্টিমেন্টাল কবি হইলে বরং 
কতকটা মানাইয়া যাইত | ছুভাগাক্রমে বস্তমান ক্ষেত্রে তাহাকে যাঁজার দলের একজন ম্মরণশক্তিশালী অভিনেতা বলিয়া 
বোধ হয়, লেখক ভাহাকে যাঁহা। লিখিয়া দিয়াছেন, সাধনার পাঠকদের গল্ষপিপানাপরিতৃপ্তির জন্য, তিনি রাত্রি আড়াইটার নমঃ 
তাহা আধৃত্তি করিয়া যাইভেছেন মাত্র। লেখকের শল্পকৌশলের অভাবে, এবং স্বভাবসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না খাকায়, গরটির 
মুণ্পাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বর্ণনাভঙ্গী ও সৌন্দর্য্যসটির প্রশংসা! করিতে হয় । আর এতখানি ভাষার ব্যয় কিসের জন 
মাঁনবজীবনরহস্তের কোন্‌ অংশের ছবি আকিবার জন্য লেখকের এত প্রয়াস, তাহাও তো স্পষ্ট বোধগমা হইল না|” 

৫1 শেলির কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে রবীল্নাথের অভিমত যাহারা জানিতে ইচ্ছা করেন ভাহাদের ভষ্টব্া-_ বিশ্বভারতী 
সম্মিলনী কতৃকি অনুষ্ঠিত শেলির মৃত্যু শতবাধিকীর সভাপতিরূপে রবীক্রনাথের বক্তৃতা, “শেলি" ৷ ভারতী, আঙিন ১৩২৯।। 
অভিভাষপটি াহীর কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই । 


দ্বিতীয় সংখ্য! ] ছিম্নপত্র ৭৭ 


অখণ্ড প্রকৃতি । শিশ্বুদের, এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এই জন্যে বিশেষণ ভাল লাগে--: তারা সহজ 
স্বাভাবিক__ তার! নিজের মনের বিতর্ক কিন্বা থিওরি দ্বারা নিজেকে ভেঙ্গে চুরে গড়ে নি।  শেলির 
স্বভাবের যে শৌন্দধ্য তার মধো তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই-_ সে যা হয়েছে, সে কেবল নিচ্ছে 
ভিতরকার এক অনিবাধ্য স্থজনশক্কির প্রভাবেই হয়েছে। মে নিজের জন্যে নিজে কিছুমাজ দায়ী 
নয়-- সে জানেও না সে কাকে কখন্‌ আঘাত দিচ্চে, কাকে কখন্‌ জুখী করচে-_ তাকেও কোন বিষয়ে 
নিশ্চয়ূপে কারে। জানবার যো নেই-- কেবল এইটুকু স্থির, থে, ও য। 9 তাই, তাছাড়া ওর আর কিছু 
হবার যে| ছিল না ও বাইরের প্রকৃতির মত স্বভীবতই উদ্দার এবং হুন্দর-_ এবং স্বভাবতই নিজের এবং 
পরের সম্বন্ধে চিন্তা ও দ্বিধামাত্রহীন । এই রকম অথগ্ড প্ররুতির লোকের ভারি একট। স্বাভাবিক 
আকর্ষণ আছে__ এদের সকলেই মাপ করে এবং মারা করে কোন দোষ এদের ম্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে 
লিপ হতে পাবে না এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মত আবরণহীন এবং সেই জন্যোই এক 
হিসাবে পরম বঠন্তায়-_ এর এখনো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়নি বলে একটি নিতা সতাধুগে বাস করচে। মাঝ 
চিন্তা করে, আলোচনা করে, মারা বিবেচনা কধে' কাজ করে, যারা জানে ভালমন্দ কাকে বলে 
তাদের সহজে ভালবাস। ভারি শক্ু__ ভারা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস পেতে পারে কিন্তু তারা অনায়াম ভালবাস! 
পায় না__ তার। আম্মবিস্ষন করতে পারে কিন্ধ তাব। আত্মবিসঙ্জন আধধণ করতে পারে না। আমি ত 
আমার অনেক প্রবন্ধে, পিখেছি, মানের মননানক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য কিন্তু ভালবাসার পাক নয়-_ 
আসন খাটি বড় লোকেনা মনোবিহীন-- তাৰ৷ স্বতক্ষ,দ্রিবিশিষ্ট__ তারা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে অনিবাধ্য 


বলে লোককে আকনণ করে নেম 


কলকাতা । উল্রা খিল । [১৮৯৫] 


আজও সমস্তদিন সেই বক্তৃভাটা* নিয়ে পড়েছিলুম। বাঙ্গলার নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের 
যত করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই বিশেষ । শক্ত হবার কারণ কেবল ভাবার 
অক্ষমতা নয়__ যারা লেখাট। শুন্বে তাদের সাণারণতঃ কোন বিষয়ে কোন কথ! ভাল করে 'ভাব! অভ্যাস 
নেই লেই জন্তে সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়ি্ে বিস্তারিত কবে লেখ! দরকার হয়ে পড়ে । যে কথাটাকে 
তত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি তার উজ্জলত! পরিস্ফুট হত সে কখাটাকে জল 
মিশিয়ে ব্যাখ্য। করে নিতাস্ত অকিঞ্ংকবু করে ভুলতে হয়, তার পরে নিজের মনে ভারি একট! 
অসম্ভোষের উদয় হয়। আমি বারম্বার দেখেছি বাঙ্গীলীরা একট| কোন ভাবের ্্ মনে মনে সহজে 
অনুসরণ করতে পারে না, তার! একদম ফীলিঙ্গে মেতে উঠতে চায়__ একটা বক্তৃতা এব' প্রবন্ধের মধ্যে থে 
কত শত জিনিষ ব্যর্থ হয়ে যায় তার ঠিকান। নেই । 


৬। যা, "পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি”, সাধনা, শ্রাবণ, ৯০০৮3 “অধুঙতা" নামে 'পঞ্চভূত গ্রন্থে সংকলিত | 
৭1 “বাংলা জাতীয় সাহিত্য", ১৩১ সালের “২৫ চৈত্র বলীয়-সাহিতা পরিষদের সাম্বংসরিক উৎ্সবসভায় পঠি*"। 


সাহিত্য গ্রন্থে সকলিত। 


৭৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


কলকাতা । ৪ঠ! এপ্রিল। [১৮৯৫] 


'ামি আজকাল কাজের তাড়াম্ম দোতলায় নেবে এসেছি । দক্ষিণের বারান্দার কোণে আমি যে 
একটি অলিন্দবেষ্টিত কার্টনীড় রচনা করে নির়েছিলেষ__ সেইখানে আড্ডা করে নিয়েছি। ঘরে আর কোন 
আসবাব নেই কেবল মাঝখানে তোরের প্রদত্ত সেই চীনে ডেঙ্ক এবং একটি মাত্র চৌকি । এ আমার 
পক্ষে একটি নতুন আবিষ্কার বলেই হয়_ আমার তেতালার ঘরে কিছুতেই মন বপিয়ে লিখ তে পারতুম না, 
মনে করতুম কণকাতার দোষ-_ কিন্ধ এখন দেখতে পাচ্ছি এ ঘরে এসে লেখার কোন ব্যাঘাত হচ্চে নাঁ_ 
বেশ মন দিতে পারচি। -ঘরে কোন আমবাব না থাকাও 'একট। মন্ত সহায়। আমি দেখচি, [018 
11501), 10121 01)100110£এর পক্ষে নিতান্তই দরকার-__ জ পদাের বন্ধন যতটা পান| ঘায় ছেদন করে 
ফেলা আবশ্যক | জড জিনিষগুলে| মনের সঙ্গে কোন মানসিক সঙদদ্ধ স্থাপন করে না. তার মনের মাঝো 
কৌন শিতা শৃতন সবাদ আনয়ন করে না আংস্বাব গুলো! চিরকালই একরপ আকার পারণ করে 
একে, কেধল উত্তরোভর মলিনতা সঞ্চর করেন শর অলঙ্ষিতভাবে মনের পক্ষে ভার এবং বাদার 
্বদপ কাছ কনে আপ্বাবের মবো চারিদিকে যতটা সম্ভব আলোক এবং আকাশ সংগ্রহ কৰে 
রাখলে মনটা বেশ স্কতির সঙ্গে অবাধে আপন কাজ করতে থাকে | সামনে গন: দের বাগানটিও 
আমান পশে বড় স্ুবিসে হয়েছে । গঙ্গার পারে আমার একটি বাগান গাকে এবং নদীর ধারেই এক 
কোণে একটি পাথরে বাপানে! পরিষ্ার তকতকে নিশ্মল জিগ্ধ ঘর থাকে__ ঠেসান দির়ে বসবার মত একটি 
(কৌঁচ এবং লেখবার মত একটি ডেঞ্গ, থাকে-_ এবং বাকি সমস্তই কেবল বাগান এবং জল এব" আকাশ- 
কন্ত ফুলের গদ্ধ এবং পাধীর ডাক-_ তাহলে টপচাপ কৰে আপন কবির কর্তব্য করে যেতে পানি। এর 
চেয়ে ঢের কমেএ পৃথিবীতে বেশ চলে যায, এব" টের বেশিডেও অনেকে ভিলযান সুখ পায় না। 


কলকাতা উভাএপিল। 1 ১৮৯৫] 


মাম যে যাকে মাঝে ভারভবধের হাপ্তয়ার দোহাই দিয়ে কর্তধা পালনের বিরুদ্ধে বিক্রোহের 
প্রন্থার পরে থাকি, তার মধো একটু গভীর অর্থ আছে। এক এ্রেণীর কাজ আছে আলগ্ত যার 
শ্বঙ্গ-- বহন পরিমাণে আলন্যের থেকে বমাকর্ণ না করলে সে বাডতে পাবে না। আমার 
সমন্ত শিক্ষা এবং প্রক্কতি থেকে মনে হয় আমি সেই জাতীয় কাজের জন্যে জন্মেছিলুম_- ঘন 
ঘন কাজে অনুক্ষণ লিপু থাকলে আমার জীবনের ঘা স্বাভাবিক এবং যথার্থ কর্তব্য তার ব্যাঘাত 
হতে পারে। কাজকে কর্তবাকে গছ্ে মেপে বিচার কর! উচিত হয় না,- যদি সেই বকম বিচার 
করতে হত, তাহলে মাটি চষার কাজ সকলের চেয়ে ফাষ্ট ক্লাশ প্রাইজ, পেত। সাধনার জন্যো, সংসাবের 
ছাদ, সমাজের হিতের জন্তে কাজ করতে করতে এক এক সময় আমার স্বাভাবিক অন্তরপ্রকৃতি নিজে 
দাবী উত্থাপন করে-- সে বলে, তোমার কাজকর্খ পরে হবে আপাতত: এই আকাশ এবং বাতাস এবং 
পৃথিবী থেকে অত্যন্ত অলসভাবে কেবল পরিপূর্ণন্ধপে রসাকর্মণ করে নেও । সেটাকে বাইরে থেকে আলশ্ব 
এবং কণ্ভবোর অবহেলা ধলে মনে হতে পারে-_ কিন্তু যার মন সে জানে এই আলশ্সম্ভোগ তার প্রকৃতির 


৮1. গগনেন্দনাথ ঠাকুর । 


দেতীয় সংখ্যা ] ছিন্নপত্র ৭৯ 


খাগ্-_ এটুকু না হলে তার সমস্ত পত্র পুষ্প ফল বিকশিত হয়ে উঠতে পারুবে না শুষ্ক কাঠ্ম্বরূপ হয়েও গাছ 
উচ্ছন জালাবার কাজে লাগে__ কিন্তু নজীবভাবে থেকে আপনার ফুল ফলকে জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ 
এবং সে কাজ করতে গেলে তার অনেকটা অবকাশ আকাশ এবং আলোকের আবশ্ঠক। এথন কথাটা কেবল 
এই যে, যদি মজুরি করার চেয়ে কোন শ্রেঠতর কাজ আমার দ্বার! হওয়। সম্ভব হয় তবে সেই আমার প্রধান 
কর্তব্য কি না? শ্রেঠ কাজ মাত্রই খুব ব৮ বনস্পতিন ন্যায় অনেকথানি স্থান এবং সময চা তাকেই আমি 
আল বলি, বৈষাগা ধলি, ধান বলি । 


কলকাতা । ১এই এপ্রিল । 1১৮৯৭] 
কাল সম্ত দিন খুব ঘুরে বেড়াতে হয়েছে | টান কোন দিন হলে আবমরা হয়ে 
পড়ভুম- কিন্তু কাল খক ঠাণ্ডা ছিল আকাশ ঘন মেখাচ্ছপ্ন। মাঝে মাঝে টিপ, টিপ, করে বৃষ্টি 
পড়চে, বেশ লাগছিণ। বদি নিমপ্রণ সেঝে এবং সভাপতিত্ব করে বেডানর মধ্যে কিছুমাত্র 
কবিত্ব নেই তু কাল একটা জারগ! থেকে আর একটা জাবগায় যাবার মধাব্তী সমরটুকুতে মনের মধো 
আবি একটা অপরূপ কবিতববেধনার সধগর হচ্ছিল: ঠিক খেন একটা গান শুনছিলুম এবহ "মনের মধো 
থে একটা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হচ্ছি তার কোন অথ বুঝতে পারঙিলুম না । যতদিন যত কবিতা 
প.উছি এব* গান শুনেছি এবং আপন মনে কল্পনা করেছি ভর সমস্ত রস মনের কোন্‌ এক জায়গায় 
/াধত আছেন মাঝে মাঝে এক একদিন কেন তার মধিরতাপুণ সমপ্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে 
ক$ই বুঝতে পারিনে এবং এ রস নিয়ে কি করব, কোথায় কার কি কাছে লাগবে কিছুই জানিনে_ এর 
তন আধ্যান্মিক ভাপধ্য কোন আধ্যাথ্সিক পরিতপ্তি আছে কিনা তাও বুঝিনে, কিজ্ঞত এর এক অসীমতা 
গঙরত। এবং বহস্তপূ্ণ পরম ব্যাকুলতায় মনকে উতলা করে দেয় এব" এ জিনিষটাকে কিছুতেই অসত। 
এবং অস্থায়ী বলে মনে হয় না এর মধ্যে ষে একটা আকাঙ্ষার অধীবত। আছে সেও ভাল-- কলকাতা 
সহরের জড় আরাম এবং সন্তোষ এর তুলনায় খুব নিরুষ্ট মনে হয়। কাল রীত্রে জেযো"-দের ওখানে অ১ 
একটা এস্রাজ হাতে করে বস্ল, বাইনে বৃষ্টি পড়চে এব" বাতামে গাছের পাতার শব্দ হচ্চে আমি প্রথমে ভরা 
বাদর গাইলুম তারপরে গাইলুম আমায় বাশিতে ডেকেছে কে গলাটাও বেশ ছিল, মনটাও বেশ 
পরিপুণ ছিল নববর্ধাটি ও বেশ অনুকূল ছিল, বেশ জমে উঠেছিল-_ ভাবছিলুম এই যে স্থরের এবং ডাবের 
একটা অপূর্ব বাজ্ায একি কেবলি আমার মনের? এর অন্ট্ূপ আর কোথা কিছুই নেই / একি 
কেবলই মরীচিকা ? 


কলকাতা । ২রামে। | ১৮৯৫] 


আজ কোথা থেকে একটা নহবৎ শোনা যাচ্চে । সকাল বেলাকার নহবতে মনটা বড়ই ব্যাকুল 
করে তোলে । আমি এ পর্যাস্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সঙ্গীত শুনলে মনের ভিতরে যে 
অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাতপর্্যটা কি। অথচ প্রত্যেক বারেই মন আপনার এই 


৯ জ্যোডিরি্রনাখ ঠাকুর ? 
১০1 অভিজ্ঞ! দেবী । 


৮০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বঃ 


ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখ তে চেষ্ট! করে । আছি দেখেছি গানের সুর ভাল করে বেজে উঠলেই নেশা? 
ঠিক ব্রন্মরদ্ধে র কাছে ধরে ওঠ বামাত্রই এই জ্মমবত্ুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্খ 
'আালোত্বাধারের পৃথিবীটি বনুদূরে, যেন একটি প্রকাণ্ড পন্মানদীর পরপারে গিয়ে দাড়ায়-_ সেখান থেকে মমণ্ডই 
যেন ছবির মত বোধ হতে থাকে । আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্তস্ুমঃ 
সয়_ তার কোন ভুষ্ফ অংশ হয়ত অপরিমিত ব৬, শ্ুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাটি আরামধ্যাবাম টুকিটাকি 
খুটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রভোক বর্তমান দুষ্ঠন্তকে কণ্টকিত করে তুল্চে, কিস্ত সঙ্গীত তার 
নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জশ্থের দ্বারা মুক্র্তের মধো যেন কি এক মোহমন্্ধে সমস্ত সংসারটিকে এমন 
একটি পাস্পেরকটিভের মধো দাড় করাম খেখানে এর ক্ষুদ্র কণস্থায়ী অসাম্স্টাগ্ুলে। আর চোখে পড়ে না 
একটা সমগ্র একটা বুহখ একটা নিজ সামঞ্জশ্তদধার। সমণ্ত পৃথিবী ছবির সত হয়ে আসে, এবং মাঙ্ছষের 
জন্মমুত়া হামিকান্া তভবিগ্াত্বক্মানের পরায় একটি কবিতার সকক্চণ ছন্দের গত কানে বাজে_ সেই 
সঙ্গে আমাদেরও নি্গ নিজ বাক্তিগত প্রবনতা তীব্রতর হ্রাস হয়ে আমরা অনেকট। শথু হয়ে যাই এবং 
একটি সঙ্গীতমরী বিস্ঞীণতার অপো অতি সহজে আত্মবিসঙ্জন করে দিই | শু এবং কিম সমাজ- 
ধঙ্গনগ্তণি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথট সঙ্গীত এব) উচ্চ অঙ্গের আট মাথেই দেইগুণির 
অকিঞ্িকরত। মুতের আধো উপলদ্ধি করিয়ে দেয় সেই জনে আট. মাতেরই ভিতর খানিকটা 
মমাজনানকতা আছে সেই জগ্ঠে ভাল গান কিধা কবিতা শুন্লে আমাদের অন্যে একট। চিন্তচাঞ্চলা 
জন্মে-- সমাঙ্গের লৌকিক তার বন্ধন ছেদন করে নিভ্য-সৌন্মধোর শ্বাবীনতার জগ্চে মনের ভিতরে একট 
নিল মংগ্রামের সষ্টি হতে খাকে - সৌন্দযা মােই আমাদের মনে অনিতোর সঙ্গে নিত্যোর একট বিবোর 
বাধিয়ে দিষে অকারণ বেদনার হাটি করে। 


. গতিমর পথ ॥ ১লাজুন। 1১৮৭৫] 

অনেকদিনের পবে আমার নিজ্জন কোটটির মধো এমে আমার ভাপি আরাম বোধ হচ্চে মনে 

হচ্ছে যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি এবং কে একজন থেকে থেকে বল্চে_ তুমি এসেচ, তোমাকে 
ধেখে আমি বড খুসি হয়েছি । নিঞ্জনতা যেন আমার গায়ে মাথায় সর্বা্দে হাত ঝুলিয়ে দিচ্চে। আজ 
দিনের বেলাটা তেমন গরম ছিল না রোদ্দুর উঠেছিল কিন্ত ঠাণ্ডা বাতাসটি বেশ মধুর লাগছিল। নদীটি 
ছোট-_ ছুই তীর ঘাসে সবুজ হয়ে গড়িয়ে এসেছে__ গোকু চরচে, মেয়েরা জল তুল্চে, গা ধুচ্চে__ উলগ 
ছেলেগুলো বোট খে চীৎকার স্বরে দুরস্থ সঙ্গীদের ডাকাডাকি করচে-_ ছোটবড় নানাবিধ গ্রাম, তার 
নানারকমের নাম-_ দেখতে দেখ তে যাই, আর ভাবি, যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি এক মুহূর্তের ছবি- 
মাত্র কিন্ত কত লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী যারা এ জলে নেমে স্নান করচে এবং ভাঙ্গায় বসে 
বাখারি ছুলচে তার। বখাসময়ে এ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্‌ একট! জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে-- 
সেইথানেই তাদের নিত্যকম্ম এবং চিরজীবনের বঙ্গভূমি-_ সেখানকার অখ্যাতনাম! অকুতকীন্ঠি লোকরা 
তাদের সর্ববাপেক্ষা পরিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী__ এই চিন্তাগুলি খুব থে অপূর্ব এবং অসামান্য তা 
বল্তে পারিনে-_ কিন্তু তবু এরকম করে তেবে দেখতে গেলে একটু নতুন রকমের ঠেকে-- আমরা সকলে 
নিজেদের পক্ষে কত বৃহৎ অথচ সাধারণের পক্ষে কত ছোট সেইটে ভাল করে মনে উদয় হয়। এখন সন্ধা 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] ছিন্নপত্র ৮১ 


হয়ে এসেছে__ ছুই ধারের গ্রাম আপন আপন ঘরে প্রদীপ জেলে নিস্তৃত নিষ্র্মা হয়ে বসেছে__ গল্প করচে, 
তামাক থাচ্ছে, ঘুমচ্চে, কেবল আমার একটিমাত্র বোট মাঝখানে দাড় ফেলে ঝুপঝুপ শব্ধ করে চলেছে, 
ছুধাবের লোকালয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই । 


পতিসর। ওরাজুন। [১৮৮৫] 


এমন সময় “গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া”১১-_ যেমন ঝড় তেমনি বুষ্টি। বাতাস কখনো! পূব 
দিক থেকে কখনো পশ্চিম দিক থেকে আস্চে-_ বুষ্টি যেন একেবারে ছিটেগুলির মত বিষম জোরে ছট্‌ ছট্‌ 
শব্দে বোটের একটা পাশে আঘাত করচে... বাতাপ ক্ষিপ্ত জন্তর মত সমস্ত আকাশ জুড়ে রাগে 
গোঙ্গ বাচ্চে। "বিছা এবং বজেবও বিরাম নেই । আমার জান্লা সাসি সমস্ত বন্ধ-- কেবল যেদিকে 
বাতাস নেই দেই দিককার একটি খডখডি খুলে ঘেঘাবৃত ক্ষীণ আলোকে লিখচি। বর্ধাটা এমনি জমে 
এসেছে, যে, ইচ্ছে করচে গছে ন| লিখে পঞ্ধে চিঠি লিখে যাই-_ কিন্তু পদ্যে লিখতে বস্লে বোধ হয় লেখা 
শেষ হবার পূর্বেই ঝড় শেষ হয়ে যাবে। ঝড়কে ত আর অক্ষর মিলিয়ে চল্তে হয় না। এই সময়ে বেশ 
ফেঁদে বসে একট। গল্প লিখতে বেশ । তাই লিখ তুম- কিন্তু পাশে শৈ১২- বসে আছে-_ কেউ কাছে 
বলে থাকলে লেখা হয় না । কিন্ত মনের ভিতর ভারি একটা উল্লাস হচ্চে-- এই ঝড়ের আঘাতে মেঘের 
ছায়ায়, বৃষ্টির ঝঝ র শব্দে, বজের গঞ্জনে আমার বুকের ভিতর একট। তুফান উঠে একটা কিছু করতে 
£চ্ছে করচে, নিদেন খুব সখের ভাবনা খুব অসম্ভব কল্পনা ভাবতে ইচ্ছে করচে-- নিদেন খুব গল! ছেড়ে 
দিবে একটা কানাডা কিনব মল্লার গেয়ে দিলেও সময়ট! বেশ কাটে-_ কত মেঘলার দিন, কত তেতালার 
ছাতের উপবকার আকাশ, কত পূর্বস্থতি যনের ভিতর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন মেঘের মত হু হু করে উড়ে যাচ্চে! 
পতিসর। ৬ইজুন। [১৮৭৫] 
তারপরে সকলকে বিদায় করে দিয়ে সাধনার জন্বে একটা গল্প লিখতে বসেছিলুম-_ মাস ত প্রায় 
শেষ হয়ে এল। তাই দৃট সংকল্প করে খুব নিবিড ভাবে মনঃসংযোগপূর্বক এইমাত্র লেখ! শেষ করে 
ফেন্রুম। এখন সাতটা বেজে গেছে__ কিন্তু এখন গ্রীষ্মের বেলা খুব দীর্ঘ; তাই এখনো সুর্যালৌক 
বেশ স্পষ্ট আছে। যতক্ষণ একটা লেখ। চল্‌্তে থাকে ততক্ষণ মনটা বেশ শান্তিতে থাকে_- সেটা শেষ 
হয়ে যাবামান্রই আবার একটা নতুন বিষয়ের অন্বেষণে নিতাপ্ত দিশেহারার মত লক্ষ্ীছাড়ার মত চারিদিকে 
ঘুরে বেড়াতে হর ।..-'এত চিন্ত! করে চেষ্ট। করে কষ্ট সয়ে একজনকে লিখতে হয়, অথচ পাঠকের! কতই 
অবহেলার সঙ্গে মৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলো পড়ে এবং অধিকাংশ স্থলেই পড়ে না। সে জন্তে আক্ষেপ কর! 
কাপুরুষতত|, অনেক সময়েই করিনে__ কিন্তু যখন সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একলা সন্ধ্যাবেলায় শরীর মনকে 
কান্তি এসে আক্রমণ করে তখন একট। ক্ষণিক খদাস্ের হাত কিছুতেই এড়ানো বায় না-_ রণে ভঙ্গ দিয়ে 
খ্যাতিহীন নিজ্জনে আপন মনের মত কাজ এবং মনের মত বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ গোপন করে 
রাখতে ইচ্ছে করে। মানুষের পক্ষে মাস্ুষের জনতার মত এমন শ্রাস্তিজনক আর কিছুই নেই-- প্রকৃতির 
উদারতা এবং প্রেমের গভীরতা তার একমান্র বিশ্রামের স্থান-+ আর সমস্তই ক্লান্তি বহন করে আুনে। 


পপি সিল দি 


১৯। 'কালমৃগয়া'র একটি গানের প্রথম ছত্র | 
১২। শৈলেশচন্দ্র মজুমদীর। 
খ 
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প্রভৃতি মণ্ডনশিগ্পের দৃষ্াপ্বস্থন | সংক্ষেপে বলা যায়, সাজানোই এর প্রধান লক্ষণ । 

শিক্ষার্থীদের মাতে মধ্রনশিপ্পের পরন বোঝবার এবং ভালো কাজ করবার সুবিধ! হয়। এম, 
কতকগ্তলি ইঙ্গিত দেওয়াই এই প্রবান্ধের উদ্দেটা। 

স্বভাবের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জপ (1977) পর ভন্দ (00005771011) লক্ষ্য কারে মূল শ্ত্প্তঠি 
শির্ণয় করা যাচ্ছে । বঞ্জবা বিশদ করার উদ্দেশ্যে ১১1১ প্রতি চিক্কের দার নিদিষ্ট কতকগুলি চিও 
ব্যবহার করা হয়েছে । 

যে কোনো ডিজাইনে ব। অলংকারে ডটি দিক আছে: প্রথমতঃ তার বাইরের আকুতি ($) 
দ্বিতীয়ত: তার ভিতরের শৃঙ্খল! বা বিভাগ (13)। 

প্রত্যেক রূপ বাইরের দিকে9 যেঘন নিদিষ্ট সীমায় বাধা, ভিতরের দিকেও তার শি, 
শৃঙ্খল! আছে (0)। শিল্পী ইচ্ছাক্রমে একটি ব্পের বাইরের আরুতির সঙ্গে অস্ত একটি রূপের ভিতরেঃ 
শঙ্খলা যোগ করতে পারেন (0))। 

বহুদিন ধরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ছন্দ বীধাধর। ছাচে ঢালাই হয়ে কুমশ বৈচিত্র হারায় । নৃত 
মঞ্চনশিল্পের বচনাকালে বৈচিজ্র্যহষ্টির জন্যে তন করে স্বভাবকে লক্ষ্য করা প্রয়োদন । 

তবু আবার অবচ্ছিন্ন (%1417701) রূপ ও ছন্দ নিয়েই শিল্পীর স্থগ্টিকাধ ও বিভিন্ন ধরনের 
আলংকারিক কাজের কোর সথগমতর হয়। কারণ, অবচ্ঠিন্ন কপ এ ছন্দের ভিতর দিয়ে দেখলেই স্বভাবের 
বহুবিচিত্র জটিলতা সরল ও বিশদ হয়। 

একটি পানের পাতার আর একটি অশ্বখপাতার অবচ্ছিন্ন বূপ প্রা একই; তারই উপরে 
প্রতোকটির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে 1])। শিল্পী এইসব সুক্মাতিগুক্ম ভেদের জ্ঞান থেকেই নৃতন নৃতন 
মৌলিক সৃষ্টির' ইঙ্গিত পেয়ে থাকেন। নইলে মোটামুটি টাইপণ্তলি নিয়েই নাড়াচাড়৷ করলে কাঙ্গ 
প্রাণহীন কসরতে দাড়ায়। 

এ প্রবন্ধে রূপ, ছন্দ এবং আলোছায়ার যথোচিত প্রয়োগ সম্বপ্ধেই আলোচনা করা গেল। যেহেতু 
রঙ প্রধানত: হৃদয়াবেগবাঞ্ক, তা নিষ্ে বিশদ ও স্বতস্ব আলোচনা করাই ভালে! । 

মগ্ডনশিল্পের রচনা হল আদলে রূপ ও ছন্দ নিয়ে। আনুষঙ্ষিকভাবে অন্য ছুটি বিষয়েরও জ্ঞান 
প্রয়োজন : জাল বা ধতি (0৫03৫) এবং ওক্জন (1১01766 )। 

ঘখোচিত বিন্যাস, আলোছায়া এবং ছন্দবেগের স্বাসবৃদ্ধি দিয়ে রচনার তাল নিদিষ্ট হয় (0)। অন্যথা 
শিল্পরচনা জবরজঙ্গ এবং বৈচিন্রাহীন একঘেয়ে হয়ে পডে। তাল ঠিক থাকে কখনো বা যথাস্থানে ফাক 
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(518৫০) দিয়ে; তাকেই বিশেষ করে লক্ষাগোচর করা হয় ছন্দবেগের কমিবেশিতে | অনেক সময 
আলোছায়ার বিভিন্ন ঘনতার সমাবেশেই যতি স্থাপিত হয়। 
বূচনার ওজন সহজে রক্ষা করা যায় সমত! (8$1771015 ) দিয়ে এবং একট কূপ এ রেখাভঙ্গীর 
পুনঃ পুনঃ আবুত্তি ক'রে | যথাযথ বিন্যাস, আলোছায়া৷ এবং ছন্দবেগের নিয়মন এগুলি সম (7০81118), 
1২700701621 ) ও বিষম (17768170 ) উভয় প্রকারের অলংকার-রচনাতেই দরকারি । কিন্তু, বিঘম 
অলংকার-কল্পনার ওজনই প্রাণস্বব্ূপ (61) । 

অলংকার-রচনায় বাহিরের আক্ুতিটি পাওয়া গেলে ভিতরের বিভাগ কর! সহজ। আব, ত। 
না পাওয়। গেলে ভিতরের বিভাগ ব। রেখাভঙ্গী ধরেই বচন! শ্ররু কারে পরে বাহিরের সীমানার সঙ্গে 
তাকে মিলিয়ে রচনা সম্পূর্ণ কর! দরকার । 

স্বভাবের হট্টির তুলনায় আলংকারিক কাদ অনেকটা সরল ও অবচ্ছিন্ন। এই কাজে বিশেষ 
শিল্ন-উপাদানের বিশেষ প্রতি কখনে। ভোলা উচিত নয়। কারণ, উপাদানের স্বকীয়তাই শিল্পীর 
স্ববীগতার সীম] বেঁধে দেয় ও বিশেষ রচনার বিশেষ গুণের হেতু হয় । 

বলা আবশ্াক, শিল্পী রচনাকালে সবদাই মনে রাখবেন ভার প্রেরণাভৃত বস্তুটির মূল চপিত্র কী; 
মগ্নান খুঁটিনাটি লক্ষণ ফোটাবার নোকে হুল উদ্দেশ) ছেড়ে বিপথে চলে গেলে বিপদ । 


পদ্ম: অনুশীলন ও প্রয়োগ 


বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন জাতির মনে ধরে; ফলে প্রতোক জাতির আলংকারিক কাঙ্জে জাতিগত 
একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় । 

এই রূপগ্ুলি কোনে ফুল ব। কল থেকে, পথ বাঁ পঙ্গী থেকে, অথব। জল আগুন প্রভৃতি 
ধাভৃত থেকে নেওয়া হন্সেছে । | 

ভিন্ন ভিন দেশের রুচিগঠনের নিমিত্ত হয়ে দাড়াঘ দেশের বিশি্ উদ্দিদ ও প্রাণী, দেশবাসী লোকের 
বশেষ মেজাজ আর তাদের ধম”। দুষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, পারসীক শিল্পে দাড়িমের ফুল ও ফল, 
'চনিক শিল্পে ড্রাগন ও বোটান, জাপানি শিল্পে চেরি ও চন্ত্রল্লিক], মিশরীয় শিল্পে কুমূদ ও পেপিরাস, 
্নীক শিল্পে অলিভ ও তালজাতীয় গাছ এবং বোমুক শিল্পে আও্রের পল্লব ও ফল__ এই সবের 
হু এবং বিচিত্র প্রয়োগ । 

ভারতের আলংকারিক পরিকল্পনায় পদ্মের স্থান সবাগ্রে; তার পর আমের পল্লব ও ফল, 
ঘষ্বখপাতা, ডাব, এগুলিরও অল্লবিস্তর বাবহার আছে। এদেশে পদ্মফুল সর্বত্র সুলভ। এই ফুলের 
মুদয় পাপড়ির স্বভৌল গড়ন একটি সৌন্দর্যের পূর্ণতায় একত্র মিলিত হয়ে আমাদের [জাতের মনে 
ঈাতীয় আদর্শের এক অপূর্ব প্রতীক হয়ে উঠেছে । 

ভারতের মণ্ডনশিল্লে, কল্পনায় ও কারুকলায় পদ্দোর বুহধা প্রয়োগ হয়েছে : দেববি€&ঁহুর পদতলে, 
জার বা যজ্ঞের বেদীতে, সামাজিক উৎসবে, সেনাব্যহের বিন্যাসে__ আর সর্বোপরি, যা কিছু]ুিন্দর, যা! কিছু 
ধবিত্র তারই উপমান হিসাবে । 
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পদ্ম : ভান, স্থাপত্যে ও ধাডুমুদতি নির্মাণে প্রশ্কোগ | পরম্পরাগন শিল্পকীতি হইতে লেখক কতৃকি অন্ুতি। 
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অতংপর বতমান লেখকের পধবেক্ষণ ও আলোচনায় লন্ধ জ্ঞান থেকে এ দেশের মগ্ডনশিল্পে পদ্মের 
বহুল প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে । শিল্পের উপাদান বদল হওয়ামাত্রই রূপেব্ও ছাদে কিছু ন। কিছু 
বদল সুনিশ্যিত। এজন্য একই পন্ম থেকে এমন বন্ুবিচিত্র অলংকার-কল্পনার উদ্ভব হয়েছে । 


পঞ্চ প্রতীক ও আলংকারিক রূপ 


আমাদের দেশের মগ্ডনশিল্পে এদেশে-স্থুলভ ফ্ুপফল প্রভৃতির যে বিচিজ্ত প্ররোগ 


6 হয়েছে কয়েকটি মৌলিক জপ ব। টাইপে নিবন্ধ ক'রে তাদের বিশদ পরিচয় নেবার চেষ্টা করা! 
গেছে। এ কথা বলা হয়েছে, প্রাণবান নৃতন পরিকল্পনার জন্যে নূতন করে স্বভাবের 
অনুশীলন দরকার, নহে কেবল বাপাসর। ছকে বা ছণাদে নিভরশীলতা। কজনপ্রতিভার পাথর 
বেডি চয়ে উঠবে । 
এই আলোচনার আন্ত এ কথ। আমার মনে হয়োছে যে, বৌদ্ধধর্মশান্ছে পঞ্চভৃতের 

থে পপ প্রতীক কন্ননা করা হয়েছে সেইগুলিই আমাদের সমস্ত আলংকারিক কল্পনার মূলে 
বয়েছে। পরবর্তী ছবিতে ৪ বাখায় এ কথা বিশদ হবে । এও যনে রাখতে হবে যে, সর্বধিধ শটিকাধে 
মশততে ফিরে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্ত নয়; মূল একাকে অনস্থ বৈচিত্রো রূপায়িত করাই লক্ষা । 

প্রথমতঃ পৃথিবী ।  বৌদ্ধশান্্রমতে পৃথিবীর প্রতীক হল ঘনক ব! কিউব; সমতলক্ষেঞ্জে তারই 
গ.তপ হচ্ছে চত্ুক্ষোণাকার । সমুদয় ভূতের মো পৃথিবীরই স্থিতি অনশ্নির্ভর বলে মনে হয়। অতএব, 
প্রাণী হিসাবে কিউবের কল্পনা যথাযথ । পাথরের জাপিকাজ বা অনুরূপ কাজের পক্ষে কিউবই হল 
আশ্রয় ; স্থারিত ও ঘনত্বের বিগ হিসাবে অস্থির প প্রবাহের উপযুক্ত সীম।। 
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দ্বিতীয়তঃ জল। জলের প্রতীক গোলক । সমতল" ক্ষেত্রে তাই বৃত্তে পরিণত !হয়। বিশেষ 
আশ্রয়ের অভাবে জল বৃত্তাকার বিন্দু রচনা করে; আশ্রয়ভেদে তথা বিভিন্ন বাধা পেয়ে এর )মাকারের বদল 


সি 


৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বম 


হয়। ভূমিতে প্রহত হয়ে জল বৃত্তময় আবত” রচনা করে। বামুর আঘাতে হয় তরঙ্গায়িত। যুগপৎ 
তরল ও ভারি বলে এব গতির রেখা সর্বদী নিম়্াভিমুখী। তিব্বত প্রভৃতি দেশে গুটানে। পদদীয় যে ছবি 
শাক! হয তাতে এই-জাতীয় বূপরেখার বহুবিচিত্র প্রয়োগ দেখ! যায় । 





তৃতীয়তঃ আগুন। আগুনের প্রতীক হ'ল শঙ্কু, ব৷ সমতলগত হলে ভ্িকোণ । কতিকটা। উপর মুগ 
ফুলের কলি বা কলার মোচার মতো তাৰ রূপ! নিক্ষম্প শিখাকে এইব্সপই দেখা যায়। বাতাসের ভাড়নার 
আগুনের শিখা নানা তরঙ্গে ও আবতে ধাবিত হয়; কিন্তু জলের মতো নয়, উল্লেখযোগ্য ভাব ন: 
থাকাতে এর কাপের রেখাসমুদয় উত্বগামী। 





চ. খতঃ বায়। বাতাসের প্রতীক অর্থচন্দ্র, বাতাসের সংস্পশে জলে মাটিতে সর্যদাই যে র” 
অস্থিত হয় ৩ বই ইঙ্গিত করে। বাতাস সদাগতি, কিন্তু অদৃশ্য বলেই আপনার আকার রচন! ক'রে দেখা? 
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ধুলিতে বালুতে জলে বাপে । মেথের বিচিত্র ভঙ্গীতে বাতাসের বহুক্ধপী আবর্ত ও ঢেউ বিশেষভাবে 
লগ্যগোচর হয়। উত্বগতি কম্ুরেখা (489070108 8)18] ) এর লঘুত্ের সাক্ষা | 
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4 
বধ 


পঞ্চমতঃ আকাশ | আকাশের অধেকটা আমাদের মাথার উপর দৃশ্গোচর, অপর অর্ধেক 
অৃশ্কা। আকাশের প্রতীক কতকটা ডিঙ্বাকৃতি। আকাশ বলতে সবীশ্রয় ও নিরাকার দেখকেই বোঝায় 
গল বস্থুর তথা কূপের আশয়্বরূপ হওয়ায় গুগলের মতন শৃন্যরূপে একে ধারণ! করাই সংগত। থে 
কোনে। নষ্ার বেখাঙ্কণের ভিতরে ও বাইরে যে ফাক, রূপরচনার সাথক সৌন্দর্যের পক্ষে ঘা রেখার মতোই 
অপরিহাধ, নঞ্সার ক্ষেত্রে তাকেই খণ্ড থগ্ড আকাশ বল। যেতে গারে। 
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কাব্য 
স্ীবিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


পায় মাদাবধি কাচ গার, পোডা খাইয়া, অধভুক্ত খাকিঘা, কোনো কোনো দিন বাঁ একেবারে 

গাকিয়া অনেক কষ্টে একটি পাচক ঠাকুর জোগাড় হইল । নিজের হাত-ছুখানির দ্রিকে চাহিবার ফুরসং 
সু একট । এচাগ ফাটিয়া জল আগে; পোড়া পেটেব গোলামি কবিতে কাটিয়া, হাজিন্া, পুডিয়। একস! 
*৪য়া গেছে : পর্টনা কোটা, ফেন গালা, ডাল সবতলানো, সবকিছু এ ছুটির উপর দিয়াই তো গেল। 

ঘাই হ্রোক, লোকটি পাশয়। গেছে ভালো । প্রথমত, এখানকার লোক নয় মাস-ছুয়েক 
এগানে খাকিয়। যে অভিজ্ঞতা হইমাছে ভাহাতে স্থানীর লোক প্াখিবার আর প্রব্তি নাই ₹ যেমন অলগ, 
তেখনি শকর্ষণাত আর বাড়ি ব্দি নিকটে ভগ 





৯1 আমার এক মাসের ভাড়ার পনের দিনে নিইশেস কিয়, 
ছা দিবে; শ্ুপু চালডালই নর) তেল শন হলুদ জেজপাত] কিছুই বাদ পড়িবে মা আমস্থ দো 
চাপ!হ,ব ভবের উপর | খদি বলি, উিছুবের ডেল শুন তেজপাতার সঙ্গে কি সঙঙ্ধ ৮ উত্তর তবে) আাদি 
পুবেধ লোক, এখানকার হদুরকে চিনি না । 
দ্রিশীঘ অবিপা এই দেখিলাম, লোকটির বমস ঈইসাচ্ে, পয়তারিশ ছেচলিন বর হইবে | আশ 
কর্প। গেল শখটখের বালাই থাকিবে না, আমার সাবান মাজন মাখার হেল অনেকটা নিরাপদ পাকিলে। 
কুভীম পাক যে বাখিয়াছিলাম, পরে শুনিলাম, সে রানে আমার সিন্ধের পাঞ্জাবী আন পম্প সর গোড়া গধগ 
নিঙ্গের দখলে রাখিত | এ লোকট। সাদাসিপে, দাডিগোফ আগার ঢুল সব ক্ষর দিরা কামানো, এনিনে 
বৃকপিঠ কালো কালো কৌকড়। কৌকড়া চলে ভন; অর্থাৎ চুলের যে বিভাগ লইয়া শৌখিশি করা চি 
তাহার গোড়া মারিয়া দিদ্লাচছে, যে বিভাগ শৌখিনিব পরিপন্থী সেটাকে রাখিয়াছে জিগাইয়। | 
_ আন্ষ,একটা কথা, লোকটার বাড়ি বলিল ছাতনার কাছে একটা গ্রামে । ছাতন। চত্তীদাসকে 
লয়! টানাটানি, করে। সঙ্মদিখা থাই হোক, লোকগ্ুলার নে একটা ভাপ আছেই | কবির দেশের 
'লাককেমন একটা! ঙা হইল ; বিশ্বাস হইল অসময়ে দাগ! দিবে না: ক্গিনিসটা মূলে তে! একই, প্রেয়সীর 
দিকচুগলে বলি প্রেম, মনিবের দিকে গেলে বলি গ্রুভত্কি 
এব উপর , একবেল। পরীক্ষায় বুঝিলাম, বীবেও্ খাস | 


৪ 


রি 


বর্দাকাল। এদিকে কটা দিন অসহা গুষট গেছে, তাহার উপর স্বপাকের পাল; গুদট, 
আ।টনের তাত, তাহার পরবে আঁবার উদরেও হুতাশনের প্রদাহ, কি করিয়া থে কাটিয়াছে তাহা আর বলিয়া 
বুঝাইবার ন্য়। যাক, এবার বিধি প্রসপ্ন। সকালেই গোগীনাথকে পাগুয়া গেল । বেশ রাধিয়াছিল, 
রাত্রে আবও ঈালো,_ দেখিয়া-শুনিয়া লইবার সময় পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চিন্ত, তাহার সঙ্গে 
পেট পুরিয়!; ভালো! আহার, গুঘটের ভাবটা! আর বৃঝিতেই দেয় নাই | পরের দিনটি আরও চমতকাণ। 
সকাপে উঠিয় দেখি কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেছে, কোনোখানে এতটুকু ফাক নাই। তবুও 
কিন্তু বিরাম নাই, মেঘের এক-একখানা পাতল। স্তর খুব লঘুগতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। 
বৃষ্টি আরম্ত হয় আই, মনে হইতেছে, আয়োজনে কোথাও যদি একটু ক্রুটি থাকিয়া গিয়া থাকে সেটুকু সারিয়া 
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লইয়া একেবারে পূর্ণ উদ্যমে বৃষ্টি ঢালিবে, মেঘমহলে তাহারই এই মতিবাস্ততা। এতটুকু আওয়াজ 
পধস্ত নাই, ধীরসধারে সমস্ত আকাশপথ ব্যাপিয়। সারারাত ধরিয়া এই এতবড় আয়োজনটা হইছে । 
রাত্রে এক-মাকাশ নক্ষত্র দেখিয়া! শুইতে গিয়াছিলাম, সকালে চোখ খুলির়াই খনে হইল, একটা জাদু 
হইয়াছে, কোথার ছিলাম, রাতারাতি কে আমায় অন্য কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে। 

আমার বাসাটি ঠিক কাসাই নদীর বারে । নদী, তাহার পরেই একট! বাধ, তাহার পরেই আমার 
বাসা । মাঠকোঠা, তবে একটু নৃতন ধরনের ) ঘরের সামনে-পিছনে ওরই মধ্যে একফালি করিয়! বাধানা- 
গোছের আছে । এটা দেখিতেছি এখানকার স্টাইল ।-. এদিকে শুকো গেছে, কিন্ত ছোটনাগপুরের পাহাড়ে 
নিশ্চয় বর্ধা নামিয়াছে ; গৈরিক রঙের বেগচঞ্চল জলে কামাই নদী টলটল করিতেছে। নদীর ওপার 
থেকেই ঢেউখেলানো জমি, নামিয়া উঠিয়া নামিয়া উঠিয়া কদর চলিয়া গেছে- একেবারে বহুদূরে দক্ষিণ- 
পশ্চিমের দিকরেখ। ঘেঁপিয় কালো মেঘের নিচে তরগগামিত খননীনের রেখ1__ মনুরভঞ্চের পরতশ্রেণী | 

বহুদিন পরে একটি নুক্ত আনন আমার নটি আচ্ছ্র হইয়া আদিল । সেদিন আবার খামার 
মাববেজেস্টারি আপিসের টি, তাহারই সঙ্গে জুর মিলাইয়। দিনটি দেখ! দিয়াছে, একটি ক্যাঙ্গিসের চেয়ার 
বাহির করিলাম, তাহার উপর শরীরট| এলাইয়া দিয়া সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলাম”। '- আগের 
দিনটি গোপীনাথকে আনিয়া দিয়াছিল, সেদিন আমি থেন নিঙ্গেকে নিজের কাছে ফিরিয়া পাইলাম । 
বেশ বুঝিতে পারিলাম, অবিন্বাম বামাঘরের চিন্তা আমার মপোকার ষে মানুষটিকে দেশছাড়া করিয়াছিল, 
মেঘমধণবেরর সঙ্গে সঙ্গে মে আবার দীবে দীরে ফিরিয়া আপিতেছে । মনে একটা অপরিসীম ব্যাকুলতা 
প)গিয়। উঠিতে লাগিল, এমন কি মনে হইল, সগ্য-স্যই কাগজ-কলম লইরা বসিয়া যাই। 

গোপীনাথ চা লইয়। আসিল । আছার মন তখন এতট! তরল অবস্থার যে ইচ্ছ। হইল গোপীনাখের 
সঙ্গেও এই দিকৃগ্রমারিত মৌন্দ্য লইয়া দুটো কথা কই। এই সব নির্বাঞ্ব দেশে যেংলোকাণেই 
একটু কাছে পাওয়। যায় তাহার কাছেই যেন মনটাকে উন্মুক্ত করিয়। ধরিতে ইচ্ছ| করে, বিশেষ করিয়া 
এইরকম দিনগুলিতে | কিন্ ওর মুখের পানে চাহিয়া আর উৎসাহ রহিল না। এখের প্রতি রেখাটি কঠিন, 
টি একেবারে ভাবলেশহীন, আর মাথার মাঝথান থেকে চিবুক পযন্ত সমস্ত দুখমগ্ুলটাই বান্নাথবের 
মৌয়ার় পাকা । চাকরি লইবার সময় গোপীনাথ একটু দ্ত কধিয়! বলিয়াছিল, “আমরা সাতপুকষ ধানে 
রাধা করচি, বাবুমশয়, ঈতে হট্বে! নাই বটে ।” 

তবু চত্তীদাসের দেশের ঘোক, লোভ সন্ধরণ করা! গেশ না, বলিলাম, “মেঘের 'অবন্থ। দেখচ 
গুপীনাথ ? কি মনে হয়?” 

গোপীনাথ তাহার মাছের মতো ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া নর “কি মনে 
হয়-- একটা কথা বটে ।...আজ খিচুড়ি চাপাই, বাবুমশয়, দেবতা ঢালবে আজ্ঞে 1” 

এর পরে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না! 

গোপীনাথই কিন্তু আমার মনের তত্বীটাকে বর্ষার স্থরে যেন আরও ভালে। করিয় |বাধিয়া দিয়। 
গেল। বিশ্বের যত বিরহিণী তাহাদের জন্য আযার মনটা আরও বেশি করিয়া আতুর চিইয়া উঠিল। 
মনে হইল, জীবনের এই ট্রাজেডি, _ বর্ধা আসে, নিঃসঙ্গ অন্তপুরে তার বেদনা জাগে, কি সে-বেদনার 
প্রতিবেদন জাগে না কোনোখানেই ।-.. বিশ্বের যত পুরুষ সবাইকেই যেন আমার গোপী ]া বিয়! মনে 


৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর 


হ্টল, কর্মব্যন্ত, বিরস, এমন বর্ধার দিনেও তাহার মনকে রব করিতে পারে না। পুরুষের বিরহ না 
বত কাবা সব আমার কাছে নিরর্থক অলীক বলিয়া মনে হইল । পুরুষের বিরহবাথা বলিয়! কোনে 
শক্টভতি হয় না, খুব বেশি হয় তো একটা সাময়িক অভাববোধ, মাময়িক আর নিতান্তই শারীরিক... 
আমি যেন স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলাম দেশ-দেশ জুড়িরা সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়। বেদশার প্রলেপের মতে! এ 
হনিবিড েঘাবরণ, তাহারই ছায়ায় মত অন্তঃপুরের বাতায়নে ঘত গ্রোমিতভন্ঠকার ব্যাকুল নয়ন; এই 
আকাশের অতোই স্তিযিত, সজল | অথচ যাহাদের জন্য বাকৃলতা মেই পুরুষেরা কিন্তু সবাই নিধিকা, 
ভ্াাহাদের অনবসর পরুষ জীবনে বর্ধা যদি নিতান্ত কোনে। স্বখস্থতির আলোন তোলেই হে] সে খিিডিঃ 
ভাতার বেশি ভাবিবার কমতাই নাই পুরুষের | 

মানার মনে হইল মেঘতের বক্ষ আঘ।টের প্রথম দিনে প্রিয়ার ভাতের খিচিভির কথাই 
ভাবিঝ|চিল, সেই ছুঃখ আর লজ্জার কথাটা চাপ দিতেই কবিবরের এত শ্যাডপর | 

দুপুরের আগেই বৃষ্টি নামিল । 

খিচুড়িই রাধিয়াছিল গোপীনাথ, আমার কাছে কোনে! উভ্তর ন। গাগয়ার নিজের কেবাগতি 
দেখাইবার জন্য বোপহয় বেশি মনোযোগ দিয়াই রাণিযাচিল। বেশ পরিভপ্ডিতে আহার কৰিয। আছি 
বারান্দায় আসিয়া বসিলাষ । 

এখানে বর্ধার বূপই অন্যরকম । আমাদের ওপিকে ঘন গাছপালার জন্য এ রূপটি খুলিতে পাম | 
না, প্রতি পদেই বাধ। পাইয়! বধা যেন একটু বিরুত হইয়া পডে। পারাপাতও খুব প্রবল, একটি হালক! 
হাওরায় অল্প একটু তির্ধক রেখায় নামিয়া আসমা ভমিষ্পর্শ করিতেছে, মনে হয় বেন ধারাগ্ডলির আদি এ 
সমস্তটাই দেখা ঘায়। ক্রমে শীকরবুদ্ধির জন্য চারিদিক অল্প অল্প করিয়া ঝাপসা হইয়া আসিল, ক্রমে বেশি, 
দূরে ময়ুবভঞ্চ পাহাড়ের নীল বেখা মুছিয়। গেল, তাহার পর আরও কাছের ঢটেউ-খেলানো৷ জমি, তারপ? 
কাসাইয়ের ওপারের তটরেখাও,। কতক্ষণ গেল, কাসাইয়ের জল আরও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একসথঃ 
হাওয়াও উঠিল মাতিরা, শুকোর সময় যেমন ধূলিরাশি লইর| মাতামাতি করে ঠিক তেমনিভাবেই কুয়াশার মতে, 
জলের কণ। লইর। উন্মত্ত হইয়। উঠিল একটুর মধোই সমস্ত কাসাই নদীটাও দুষ্টিপথ থেকে মুছিয়া গেল। 

আমার মন থেকেও সুছিয়া গেল মার সবকিছুই, জাগিরা রহিল শুধু এই বিক্ষু্ধ বর্ধা আর বত 
বিরহিণীর হদয়ের এমনই বিশ্ুক্ষ বিরহবেদনা । কথন কাগজকলম আনিয়াছি, কখন লিখিতে আর 
কবিয়াছি তাহার সাডও হয় নাই |." সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিল।' 


৩ 
যন অকালসন্ধ্যার ছায়ায় চারিদিক মলিন হইয়! আসিয়াছে, একটি বিপর্ধস্ত ছাতার মধ্যে ভিজিতে 

ভিজিতে দি উপস্থিত হইলেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম । 
ল নতবাবু এখানকার স্কুলের গ্রাজুয়েট শিক্ষক | থানা, সাববেজেস্টাৰি আর স্কুল লইয়া! আমাদের 
এই ক্ষুত্র কনে, নিট মধ্যে এই একটি লোকের সঙ্গে আমার অস্তরঙ্গতা হইয়াছে” শুধু অন্তর্গত বলিরে 
সবটা বলা না, আমরা এত নিগুটভাবে পরম্পরকে পাইয়াছি যে পরস্পরের ভরসাতেই এখানে টিকিযা 


আছি বলা : 


য় সংখ্যা ] কাব্য ৯৭ 


প্রকৃত রদিক আর দরদী লোক । এদিকে আমার সমবয়সী; ঘখনকার কথা হইতেছে তখন তীহারও 
বয়স ভ্রিশ-পয়ত্রিশের মধ্যে, কাজেই আমাদের আলাপ-আলোচনা বা ভাবের আদানপ্রদানের মধ্যে কোনো 
অগ্রয়ালের প্রয়োজন ছিল না। 

পুলকিত হইলেও একটু বিশ্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, “আজই চলে এলেন যে 1” 

হিন্দুমুসলমানের পর্ব এবং আরও ছু-একটা কি মিশাইয়া উহাদের স্কুলের সপ্াহখানেকের ছুটি 
যাইতেছে, ললিতবাবু বাড়ি গিয়াছিলেন, ছুটি শেষ হয় নাই অথচ ফিনিয়। আসিয়াছেন বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম । 

ললিতবাবু ক্ষব্ধকণ্ঠেই একটু হাসিয়া! বলিলেন, “টুইশন আছে থে, মাস্টারের জীবন-..” 

হাতে পাইয়াও এমন বর্ষার দিদন যে নীরস উদরসংস্থানের জন্য ছাড়িগ্না আসিতে হইল এর সমস্ত 
বেদনা এ কয়টি কথার মধো প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল; আমি একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিলাম, কিন্ত 
কথা বাহির হষঈটল না। তাহার পর অবশ্ঠ দু-একটা হালক। রহস্গালাপ হইল, কিন্তু প্রথম আলাপের 
বেদানাটুকুই আমাদের সব আলাপ-আলোচনার মূল স্তর হইয়! রহিল সেধিন। হইবার কথাও তো,-- 
ব্যা আমার মনে এঁ সুর তুলিয়াছিল, লপলিতবাবুঞ এ স্থধেরই বেদন। বাড়ি থেকে বহন করিয়া আনিয়াছেন, 
স্ব কি ও সুরুকে আসরছাড়া করা ? ” 

অন্থ একটি ক্যান্থিদের চেয়ারে ললিতবাবুও শরীর এলাইয়া দিলেন । প্রথমটা একটু আলাপের 
১81 চলিল, নিতান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর, এই যে ছুজনেই একভাবে অভিষ্ভত হইয়া গেছি এটাকে বেন 
£তকটউ| চাপা দিবার জন্যই | তাহার পর মৌন দীর্ঘতর হইয়। উঠিতে লাগিল) তাহার পর অস্তর যখন 
গাই নদীর মতোই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, আমরা ছুজনেই একেবারে মুখর হইয়া উঠিলাম। 
ন্ত একটু কারণও ছিল, অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগব্টা লুপ্ধ হইয়া গেল আমাদের কাছে, 
গিয়া রহিল শুধু হাওয়ার সন্পনানির সঙ্গে বর্ষণের শব্ধ আর ভেকের কলরব মিলিয়া এক বিচির এঁকতান। 

আপিসের পিয়নটাই চাকরের কাজ করে, আলো দিয়া গেল। ললিতবাবু বলিলেন, “নাঃ, 
€মন বাত্রিটাকে “সেলিব্রেট করতেই হবে শৈলেনবাবু, নৈলে আপসোস থেকে যাবে; আপনার কবিতার 
বইগুলো বের করুন, ববিবাবুর আর যার যার আছে। এসরাজটাও বাধুন।” 

আমাদের রীতিমতে! কাব্যে পাইয়া বদিল। গোপীনাথকে ডাকিয়া বলিয়! দিলাম, ললিতবাবু 
এখানেই আহার করিবেন । 


৪ 
. কিন্তু এটা আমার বর্ধার গুণকীতন নয়, কাব্যের বিড়ম্বনার ইতিহাস । সেই সিক্ত বর্ধারারে 
চাবোর ভাতে অমন নিরবশেষভাবে আম্মসমর্পণ করিয়া কি ভুলই করিয়াছিলাম এইবার সেইটুকূই বলির) 
| 
শেষ করি। 


রবীন্দ্রনাথ পড়া হইল, কবিবরের বর্ধীর কবিতাগুলি আমার প্রান সঙ্গে-- ললিতবাবু 
হকঞ্__ যেমন গানে তেমনি আবৃত্তিতেও, বর্ষার মন্দ্রের সঙ্গে ছন্দ আর ধু ॥কটি একটি 
করিয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া চলিলেন, আমি চক্ষু বুজিয়া নিজের সম (ত-সংগীতের 


ঘধো নিমজ্জিত করিয়া দিলাম | রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া অন্য কবিদের" ড়া হইল ।-.* 


৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর বর 


বাহিরে অন্ধকারের বুদ্ধ, সিক্ত করিয়া অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের শব্দ আরও জাগিয়া উঠিয়া 
মনে হইতেছে, যত বিরহিণীর হাহাকার সঞ্চিত করিয়া লইয়া দিকে দিকে দিতেছে ছড়াইয়া |... অন্য কবিদের 
শেষ করিয়। আবার রবীন্দ্নাথে ফিরিয়া! আসিলাম। 

এপথস্ক বোধহয় তেন ক্ষতি হয় নাই। রবীন্্রনাথ শেষ করিয়া বৈধব কবিদের লট | 
পড়িন্নাছি, কয়েকটি পড়া শেষ হইয়াছে, ললিতবাবুর আবৃত্তির মধো গীতের আমেজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 
এমন সম গোপীনাথ আসিয়া প্রশ্থ করিল, “আয়োজন করা হবেক, আজ্ঞে ?” 

আমরা আলো-জালার পরই ঘরে আসিয়া বমিয়াছি; মনে হইল যেন গোপীনাথ খানিকঞ্চ 
থেকে বারান্দায় অপেক্ষ। করিতেছিল | বোধ হয় আমাদের পড়ায় বাধ। দিবে কিনা ঠিক করিয়া উঠিতে 
পারিতেছিল এ, তাহার পর ঘথন দেখিল বৈষ্ণব কবিদের পালা আরম্ভ হইয়া একটু একটু স্থরের রেখ 
জাগির। উঠিতেছে, বেশি বিলঙ্গের আশঙ্কা করিয়া আর অপেক্ষ। করিল না; নোটিলটা দিয়া দেওয়াই ঠিক 
করিল । অবশ্ব এট| আমার আন্দাও | আমি ললিতবাধুর পানে চাহি প্রশ্ন করিলাম, “কি বলেন, দেবে? 

বেশ একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। ললিতবাবু আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন মাত্র । একট 
আগেই ভাঙ্াকে গোগীনাথের খিচুডি রদিকতার গল্প করিয়াছি; গুর হাসিতে যেন এইটুকুই স্পষ্ট হটন, 
“আপনিও শেষে গোপীনাথ হইয়। গেলেন ? 

গোপীনাথকে বলিলাম, “আমাদের এখন দেরি হবে, তুমি ঢাকাঢ দিগ্ন ঘুমোতেও পার 
নিশ্চিন্দি হয়ে, ডেকে নোব'খন।” 

গোপীনাথ প্রশ্ন করিল, “দৌরটা ভেজিয়ে দেওয়া করব আজ্ঞে? জলের ছিটে আপচে বটে ।” 

বলিলাম, “তা বরং দাও ।৮ 

গোপীনাথ চলিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, “এবার আপনার এসরাজটা নামান” 

হে মুছ নায় কাব্য এবার সংগীতে উচ্্সিত হইয়া উঠিল। ললিতবাবু শুরু করিলেন 
"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর-_” 

পুণাতন গীত, অতিগীত হওয়ার জন্য বোধ হয় আরও পুরাতন কিন্তু মনে হইল যুগ যুগ অতিতদ 
কিয়া এদেই প্রথম দিনটিতে চলিয়া গ্েছে যেদিন কবি নিজে রচনা করিয়া, মনের সমস্ত দরদ 
নিংড়াইয়া নিজের কঠে গাহিয়াছিলেন 1... ললিতবাবুর গলাও কোনোদিন এত মরন্তদ হইয়া ওঠে নাই 
মনে ইইল রজনীর সমস্ত বিরহব্যথা দেখিতে দেখিতে গুটিকতক শবের মধ্যে মতি ধরিয়া উঠিল। 

বোধহয় এতেও ততটা ক্ষতি ছিল না। ললিতবাবু এর পর ভাটিয়ালি ধরিলেন একটা । 
গানের আগে, কতকটা মনের "আবেগে একটু ভূমিকা করিলেন, বলিলেন, “শৈলেনবাবু, আমার এক-একব' 
মনে য় তিনিই খরেট সংগীত,__ সংশ্ীতই বলুন বা কাবযই বলুন; ও যেন নদীর তীরের আপনি হঞা 
আপাম বে. লতাটি । আপনার কি অনে হয় ?” 


তবানু আ। 
্ * একেবা ক নতান্থ সহ 
নতবাবু এখানক কবারে মুক্ত বুকের বাথ। লইয়। মাঠের ভাষায়, মাটির ভাষায় নিতা 








লীলায় জার্দি কারে ঢাকা চারিদিককার এই মুক্ত প্ররুতির সঙ্গে, এমন কি আমার এ 
টকোঠা নিটির মধো এই , ? 
ও স্ব না, আমব এত ঘেন মিন্িয়া গেছে। এ জায়গার প্রাণের সঙ্গে এমন করিয়া মেশানো আর 


“বন্ধু গো, তুমি কাজের জন্তে খেয়া পেরিয়ে পারে গেলে, দধ্ধো হর 


দ্বিতীয় সংখ্যা ) কাব্য ৯৯ 


ল; একটা নদী মাঝে থেকেই আমায় পাগল করে দিয়েছিল, এখন আর একটা নদী মাঝখানে এসে 
গল-_ এই বর্ষা । কি করি আমি বন্ধু, কোথায় যাই ?... 

এত স্পষ্ট, সহজ কান্না আর হয় না। মানুষের সেই আদিম কান্না, ভাযার আড়গ্বর যাহাকে আবিল 
রিয়া ফেলিতে পারে নাই । সেই আর্দিম নিরাভরণ ব্যথার স্থর, কুটির থেকে প্রাসাদ পর্যস্ত সবার বুকেই যাহ] 
ক থাকিয়া গেছে, আর অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে । যাহাকে চিনিয়। লইতে এক মুহতও দেরি হয় না। 

বর্ষার সংগতে বিনাইয়া বিনাইয়া, সমন্ত দিনের সাঞ্চত আবেগ নিংশেষে ঢালিয়! দিয়া গাহিয়া 
লিলেন ললিতবাবু। যখন শেষ হইল, রাত্রি প্রায় বারোটা । 

গোগীনাথকে জাগাইতে বেগ পাইতে হইল না। জোরে কয়েকটা হাক দিতেই দুয়ার খুলিয়া 
চাখ রূগডাইতে বগড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ; চোখ দুইটা লাল হইয়া গেছে । - খাবার দিতে নামিয়া 
গুলে ললিতবাবু বলিলেন, “বেচারার প্রতি অত্যাচার হয়ে গেল একটু, ঘুমিয়ে পড়েছিল, আজই অতটা 
[থ হেটে এসেছে ।৮ 

আহারের সময় ললিতবাবু গোপীনাথের রান্নার অজন্্র প্রশংসা করিলেন, বপিলেন, “দেরিতে 
পলেন, কিন্তু ভালো লোক পেয়েছেন শৈলেনবাবু। ছাড়বেন না|” * 

বলিলাম, “আর শিচুড়ি ঘা রাধে! কাল সকালে এখানেই খাবেন ললিতবাবু। যেমন দেখা 
াচ্ছে বৃষ্টি ধরবে না, খিচুডি খাবার দিনই থাকবে |” 


৫ 

সকালবেলা, একরকম ভোরেই, নিজেকেই ছাত। মাথায় দিয়া ললিতবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত 
ইতে হইল। বিস্মিতভাঁবে প্রশ্ন করিলেন) “হঠাৎ এ ছুর্ধোগে 1 নেমন্তন্নর কথা মনে করিয়ে দিতে এলেন 
কি মশাই ? বামুন যে সেটা মনে নেই ?” 

বলিলাম,“না, নেমন্তন্ন নিতে এলাম । ওদিকে আজ অষ্টরস্তা |” 

ললিতবাবু অতিমাত্র বিশ্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, “মানে ?” 

বলিলাম, “গোপীনাথ উধাও। কাল আমরা কাব্য করেছি আর ও-বেট। বারান্দায় বমে বসে 
কদেছে। নেহা যেগুলো সাহিত্যিক কবিতা সেগুলোতে ততটা ক্ষতি হয় নি নিশ্চয়, কাল্‌ করেছে 
মাপনার ভাটিয়ালিছ্ে ।-* সকালে খোজ করতে পিয়নটা বললে-_এই রকম ব্যাপার, ত্রম'গতই নাকি চোখ 
[ছেটে আর বলেছে বাড়ির জন্যে মম কেমন করছে।...পালাবেই যে, পিয়নট' অতটা! আন্দাঙ্গ করতে 
ঘারে নি। বউটা নাকি আবার দৌজপক্ষের'..” ? 

ললিতবাবু বিস্মিতভাবেই বলিলেন, “তবে যে বললেন, নেহাৎ বেরসিক কাটখোট্রা-গোছেন।” 

ছুঃখে হাসিয়া বলিলাম, “খুঁচিয়ে রস বের করেই যে বিপদ ডেকে আনা গেল মশাই । নইলে 
বেটার সাতপুরুষেও বিরহ কাকে বলে জানে না। ভাটিয়ালিতেও আতঙ্ক ধরিয়ে দিলে । [মাপনারটাও 
[ালায় নি তো? এখানে এসে আব গানটান গেয়েছিলেন ?” 

ললিতবাবু বলিলেন, “আমারটা বুড়ো ।” । 

বলিলায, “তবু গানটান একটু সযঝে-ুঝে গাইবেন, মশাই, বর্ধার এ-কটা |দন, কথন কি 
ঘঘটন ঘ'টে বসে বলা যায় না, দেশটা একটু বেয়াড়া-গোছের ফেন।” 


পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা-কবিতা 


্লীদুদুমার মেন 
চন্্রকুমার দের উদ্যোগে, দীনেশচন্্র সেনের উত্ণাহে এবং কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সাহাদে 
পুববঙ্গের পল্ীগাখাগুলি শিক্ষিত বাঙালীর গোচরে আসিয়াছে । এই ধরনের কোন গাথা পশ্চিমবঙ্গে 
এঘাবহ পাপুয়া যার নাই। সম্প্রতি অধিগত একটি পুথিতে এইব্ূপ একটি পশ্চিমবঙ্গ -“গীতিকা” আবিষ্কার 
করিয়াছি 1১ গাথাটির নাম দামিনাচরিত্র। কবির ভনিতা আছে সবশেষে, সিরূফ” » ইহা স্বরূপ" 
হওয়াই সব 
“পুর্ববঙ্গ-গীতিকাগ্র সংসাহিত্তাস্থল5 রোমান্টিক সৌন্দধ ইহাতে নাই, অশিক্ষিত গায়নের অর্থহীন 
শৈথিলা€ নাহ । আলোটা দামিনীচরিত্রে আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন গন্লীগাথার অকৃত্রিম অতএব 
অগ্জ্জল সরল রূপটি পাইতেছি | আদাবন্তে চ মঝো চ” কুঙজাপি দেবদেবীর বন্দনা বা দোহাই মাই 
হতরাং এটি একটি লৌকিক গ্রণগ্ষগাখান দুর্লভ প্রাচীন নিৰর্শন বলির] গণা হইতে পাবে । 
“শ্রুখু্র শরণ” করিয়া লেখক (বা লিপিকার। একেবানে কাহিনীর মধ্যে অবগাহন করিয়াছেন _ 
সখীগণ সঙ্গে দামিনী পিনানেতে জায়ে, 
বমকি ঝমকি নপুর বাজে ছুটি পাএ। 
সরোববে নামিঞা দামিনী করে সিনান, 
তাহা দেখি সাধুব বালা হবিল গিআন। 
সাপুপুর় ঘাটে বসিয়াছিল কি দামিনীরই জন্য? দামিনীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সাধুর নন্দন 
স্টনউল, 
কাহার ঘরের কনধা। তুমি কিব। তোমার নাম, 
[থা ভুলি কহ কথ। জুড,ক পরান । 
এই বলিনা সে দামিনীর রা শুরু করিল মুখখানি আর একবার দেখিবার বাসনায়__ 
মাথার কজ্জল কেশ আকুল ভূমরা) 
সিতায়ে সিন্দুদ তোমার রুকতের ঝারা ? 
নাসিক দেখিল কন্যা কাঠর হাথে বাশি, 
" বিজলি চমকে তোমার শশিমুখের হাসি । 
নআনে কাজল তোমার কালমেঘের রেখা, 
বারেক প্রসন্্ হইআ! মোরে দেহ দেখা । 








[রখমান সাহইিহাসতা পুথিসংখা। ১৪৯ । লিপিকাল আছে তারিথ মাস ও বার; সালের উল্লেখ নাই। কীগজের 
ধরন দেখিয়! মনে হয়, লিপিকাল অষ্টাদশ শতাকীর শেষার্ধ। “এ পুস্তক লিখিতং প্রসেবকরাম মণ্ডল সাঁকিম 
এমধুহুদন থাএ সাঁকিম বৈনান | বর্ধমান জেলার দক্ষিণপ্রান্তে খাহার শ্রামে এক বোবা পুথির মধো এই 
[গ্রহকত। হীমান্‌ পঞ্চানন মণল এম-এ। পুখির পত্রসখ্যা ১২1 পয়ার-ত্রিপদী ছত্র-সংখা! ৩৩* । 


আবস্থা ও লেখ 
বাহার পি 
পৃথিটি ছি্ল। 


রি 
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কপালে তিলক ভুরু ছুই. 

কামের কামান জেন দিয়া আছে চেড়া। 

ঢুই কর্ণ দেখি তোমার আক্ষটির ফান্ন, 

মুখখানি দেখি জেন গগনের চান্দ । 

ছুই কুচ তোমার বনের বিশ্বু ফল, 

হৃদয়ের মাঝে-* 2, উজ্জ্বল (?)। 

দুই হস্ত দেখি তোমার মুদ্রিকা রাতুল, 

**বিচিত্র তোমার এ দশ আপ্ুল | 

মাজা থিন দেখি তোমার শিকারি বাঁঘিনী, 

রসে রসে কহ কথা দেখি কিছু শুনি। 
ধুপুহের হীন চাটুবাকো বিরক্ত হইয়া দমিনী ঘরে ফিরিয়া গেল 

এ বোল শুনিঞা কন্া জায় নিজ ঘরে, রঃ 

কথ্যারে ছলিতে তবে চলিল কুমাণে ॥ 

সাধুর বাড়িতে২ কুমার অতিথ* হইআ, 

ছুমারে বিল তখন আসন করিআ। 

[মিনী ভিক্ষা দিতে আসিলে অতিথি সময়োচিতভানে প্রণয়ভিক্ষা করিল । তখন কাতিকমাস-- 
কান্তিক মাসেতে কন্যা নিরমলা রাতি, 
নিশির স্বপনে দেখি ডু হেন যুবতি । 
আলিঙ্গন দেই মোরে করিঅ। পিরিতি, 
আশীর্বাদ নেহ তুমি রন্তক খেআতি । 


কুণী দুভাবে প্রত্যাখ্যান করিল, 
কি কাজ পিবিতি মোর ধশ্ৰে থাকুক মতি, 
আলিঙ্গন দিব জথন আসিবেন পতি | 
* সাধু না বল হে আর, 
পাথবের ঘরে কিবা ঘুগের পসার* । 
[াসেক পরে তরুণ অতিথি আপিয়া আবার প্রার্থনা জানাইল, 
আঘ্যন মাসেতে কন্ত| শীতের প্রকাশ, 
আম জাম মঞ্তবিল ফুটিল পলাশ ৷ 
পলাশ ফুটিল কন্যা নাই তার বাস, 
তেমতি তোমার হিআ দেখে লাগে হাস। 








২ 'বাড়িল। ৩ 'অতিতা-সবত্র | ৪. পিরিনকার--সধত্র । 


১০২ বিশ্বভারতী পত্রিক! [চতুর্থ বধ 


দাখিনী জবাব দিল, 
কুসুম মল্লিকা তোমার ঘরের রমণী, 
শিমুলের ফুল দেখে ভুল কেন তুমি । 
পৌষমাসে সাধুপুত্র আসিয়া প্রলোভন দেখাইল, 
পৌষ মাসেতে কন্যা জাড় মহাবলি, 
পাটের পাছড়া দিব উড়িতে নেহালি। 
তাড় কঙ্কণ দিব কানে মদনকড়ি, 
পরিবানে দিব কন্যা ফুলিআর শাড়ি । 


পাটের পাছড়া! তোমার আগুনে পোড়াবৎ, 
তাড় কন্বণ তোমার দূরে ফেলে দিব । 
তোমার রমণী কোথা [আছে] কড়ই লাড়ি, 
পরাহ তাহারে গিআ ফুলিয়ার শাড়ি । 

সাধু না বল হে আর, 
পাথরের ঘরে কিবা ঘুণের পমার। 


না সক্রোধে বলিল, 


মাঘমাসে তরুণ অতিথি আসিয়া বলিতে লাগিল, 
ঘাঘ মাসেতে কন্যা শীত অবশেষ, 
[অলপ] বয়সে* তোমার পিআ পরদেশ | 
যুগল ডালিম্ব হইল গাছের উপর, 
, রাতুল-বণি হইআ সেহ মাগে কর। 
তরুণী উত্তর দিল, 
মাগ্তক মাগুক অরে কৃমাল তোমার". 
বিধাতার হ্ছজন ফল আমি করিব কি। 
আমার সহিত তোমার কিসের [বেভার], 
বৈদেশি কুমার তুমি না বল হে আর। 
ফাল্গনমাসে কুমারের প্রার্থনা, 
ফাল্গুন মাসেতে কন্যা ফাগুনের চাসা, 
আম জাম ভাঙ্গিআ কুকিলী করে বাসা । 
কোকিলের [কথা শুনিয়া দামিনী চমকিত হইয়! উঠিল, 
কুকিলীর শব্ধ শুনি চমকে রমণী, 
। প্র প্রভু রি তথন উঠিল কামিনী। 


€ পরার । ৬ 'হয়েতে। 
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আত্মসগ্ধরণ করিয়া! সে কুমারকে অনুনয় করিতে লাগিল, 
আমার বচন কুমার কর অবধান, 
নিবেদন করি আমি তোমা বিদ্যমীন | 
সাধুর কুমারী আমি বড় অভাজন, 
আমার পিছে ফির তুমি বৃথা অকারণ । 
চৈত্রমাসে সাধুনন্দন দামিনীর মনের আগুনে আবার ফু দিতে আলিল-- 
চৈত্র মাসেতে কন্তা ধৃপের প্রতাপ" 
তোমার পিয়ে ঘরে নাই মনে মনস্তাপ। 
অন্তরে ভাবিআ! কন্য। তন্থ কৈলে ছার”, 
[ছু] চক্ষু মুদি দেখ সংসার আসার । 
দামিনী ধীরভাবে উত্তর দিল, 
জে কথা বলহ কুমার কিছু মিথা| নয়ে, 
পরনানী কখন কি আপনার হএ। 
কমার না বল হে আর, 
ভরম চিস্তিআ দোষ খেমিলাও* তোমার । 
বৈশাখমাসে সাধুর নন্দন আসিয়া যাচিল, 
বৈশাখ মাসেতে কন্া পিপাসা বডই জালা, 
পিপাস! ঘুচাহ তুমি মোরে সাধুর বালা । 





সাধু কন্মা! দুপ্তভাবে বলিল, 
দেবী নই দেবতা নই কাচাইব১* আমি, 
আপন সাগরে জল খাও১১ গিআ তৃষি। 
আর বার বল যদি জানাইব রাহুবানি (?), 
লুট! জাবে লক্ষের ধন হারাবে পরানি। 


জযৈষ্টমাসে সাধুপুত্রের নিবন্ধ. 
জোষ্ঠ মাসেতে কন্যা নিরাগে পড়ে ঘাম, 
তোমার সাধু ঘরে নাই খাও পাকা আম। 
পাকা আম খাওইআ! কন্যা বসাইত পাশে, 
পূিমার চন্দ জেন উড়িতে আকাশে । | 
দামিনী উত্তর দিল, 


আম কাঠাল নহে কুমার খাইলে ফুরাবে, 
জত দিনে প্রাণনাথ১* আসি নিজ ঘরে। 


শিট 


৭ 'অপ্রভাপা। ৮ 'সার। » 'বদ্ধিলাড | ১* 'বীচাই। | ১১ খায়? । ১২ 'প্রননাত? | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থব 


দিনে দিনে যৌবন মোর অধিকারে ১ 

এ ধন ভাতার তখন ভেটিব তাহারে । 
আমাঢমামে বৈদেশি-কুমাবের উক্তি 

আঘাট মাসে কন্তা ল মেঘের ঘটা, 

শান্তিপুরে সাধুব১* তোমার মাথা গেছে কাটা। 


দামিনীর প্রতুান্তি_ 


সত মরুক মরুক শত্রু ঘোর সাধুর বালাই, 
জে বলে এমন কথা মুখে তার ছাই । 
) আমার সাধু মরিত জবি জানিতাঙ আমি, 


& 1 সতেসরি হার মোর থসিত তখনি । 
' বণদাসে কুমারের অ্ঘোগ_- 
| আবণ১« মাসেছে কনা ঘন বরিবণ, 
জৌবন ভোমার কন্া ক্রুপণের১* ধন । 
খা [না] খেলাঞ পাথ জুয়াচাবি (2),১৭ 
ভালে আমারে তুমি করিআ চাতুবি। 
দামিনীর প্রত্যু্তর-- 
শুন শুন অহে সাধু বৈদেশি কুমার, 
পুরুম পরন১" তুমি না বল হে মার । 
ভাঘমাসে কুমারের উক্তি 
,ভার নাসেতে কা! তরঙ্গ দুকুল, 
তেমতি জৌবন তোর কর্যাচছে আকুল । 
একুল উক্কুল নদী: উচ্দিল পানি, 
ভাঙ্দিলে নদীর আ্বাট আনিবে তখনি । 
কমারীর প্রগল্ভ প্রভাক্তি- 
শুন শুন অহে কুমার কিবা২ কর ঠাট," 
* . কি করিবে পানি মোর কাদা বড় আট । 
ক'গারি দড় থাকে জার কিবা করে পানি, 
কন কত সাধুর বালা থাকয়ে ওইমুনি। 
বার মাগ পরীঙ্গা করিয়া দামিনীর দৃটচি্তা ও ধমনিষ্টায় ফাক না পাইয়া সাধুপুত্র আশ্বিনমাসে 
আসিয়া তাহাতে ইঙ্গিতে আম্মপরি5য় দিয় বিদায় লইয়া নিছনি-নগবে নিজগৃহে চলিয়। গেল ।__ 


১৩ অধিকর। | ১৪ সাধু । ১৫ হ্যাকনা | ১৬ 'ক্পনের' | ১৭ 'রাখাছবাচরি। ১৮ পরেন? । 
১২ লদি'-সধর। ২* 'কিব্যা' প্রায়ই । 
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আশ্বিন মাসেতে কন্যা পুবিল বারমাস, 
নারব তোমার হেথা২১ জাব আপন বাস। 
বুঝিলাঙ তোমার মন পতিব্রতা২* সতী, 
আশীর্বাদ দিলাঙ তোমাএ শুন ল যুবতি । 
তোমার বাপমাএ মোর প্রণাম জানাইয়া, 
শঙ্খ২৬-দত্তের পুত্র আমি তাদের আগ কয়া । 
উজানি নগরে" ৪ ঘর শুনহ কামিনী, 
পরিচয়ে পাবে তখন পুছিলে১ৎ জননী । 
এ বোল বলিঅ। কমার পথে মেলা দিল, 
শুনিএল দামিনী তখন মাএর কাছে গেল। 

মাঘের কাছে গিয়া 
কহিতে লাগিল কনা শুন সমাচাৰ, 
তোমারে প্রণাম এক কহিল কুমার । 
শুনিএএা বেন্যানী বলে কোথা তার ঘর, 
তবে নাকি অন্ন২৬্টাটি আইল তোর বর। 
কিরূপে হইল দেখ। কও মোর আগে, 
কেমনে কহিলে কথ৷ লাজ নাই লাগে। 

পায়ের অভিযোগে 

দামিনী২* কহেন মাতা নিবেদিব২৮ কি, 
সরোবনধ ঘাটে আমি নাইতে গিমাছি। 
হেন কালে কুমার আসি ঘাটে উপনীত, 
আমারে দেখিআ] সেহ হইল। মোহিত ৷ 

বাপার নাম জিজ্ঞাসিল করিয়। বিনএ, 
কহিলাঙ তাহাবে আমি নামের উদএ। 
উজানি নগরে ঘর কহিলা আমারে, 
অস্থরে জানিবে কন্তা পুছিলে মাএবে । 

এ বোল বলিআ কুমার ছাড়িল নিশ্বাস, 
তখনি আমারে মাত। লাগ্যাছে তরাস। 
বেনেনী কন্তাকে বলিল, 

এবার বচ্ছর তোমার পতি নাই ঘরে, 
বাণিজ্য করিতে গিঘ্াছেন দক্ষিণ সফরে। 
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আচগ্িতে হেন কথা কহিলে আমারে, 
ডাকিআ পুছিব মাতা তোমার বাপেরে । 
স্বামী হরিহবের কাছে গিয়া 
কুমারীর বোল শুনি লহনা সুন্দরী, 
কহিতে লাগিল কিছু শুন প্রাণের হবি । 
কি বলে তোমার কন] শুন দিআ মন, 
বৈদেশি কুমার এক দিল২স সম্তাষণ। 
কি কারণে সেই কুমার প্রণাম কহিল, 
প্রকারে প্রবন্ধ করি কন্যারে কহিল । 
জামাতা" বিহনে এহার কেবলি বেআর, 
জনেক পাঠাইআ দিআ জানিব সমাচার 
স্বর কথা শুনিয়! হরিহর সাধু খবর জানিবার জগ্ লোক পাঠাইল__ 
| এ বোল শুনল যখন সাধু হরিহর, 
লোক পাঠাইল তখন জানিতে, খপরূ। 
লোককে বলিয়া দিল__ 
বুঝিব তোমার বুদ্ধি কেমন সথজন, 
প্রকারে বুঝিবে তুমি কুমারের মন। 
রামায়েত সম্্ামী সাজিয়া সাধুর লোক কুমারের গৃহে অতিথি হইল _ 
এ বোল শুনিঞ্া লোক করিল গমন, 
* নিছনিৎ২ নগরে গিআ। দিল দরশন। 
সাধুর বাড়িতে গিমা অতিথ হই 
জয় সীতারাম বলে দাগডাইল গিমা । 
অতিথির সাড়া পাইয়া কুমারের মা ভিক্ষা দিতে আসিল 
অতিথের শব্ধ শুনি ভিক্ষা লইআ| হাথে, 
দাণ্ডাইল বেশ্ানি অতিথ সাক্ষাতে । 
বলিল, 
ভিক্ষা নেহ অগো ঠাকুর করি নিবেদন, 
! আশীর্বাদ দেহ তুমি হয়া তুষ্ট মন। 
তাহার হাতে ভিক্ষা না লইয়া__ 
অতিথ বলেন মাতা তবে ভিক্ষা নিব, 
তোমার কুমার আসি ভিক্ষা জবে দিব। 


শশী সস 


রঃ নও ৩* 'জামতা-মবত্র। ৩১ 'জানিল'। ৩২ পাঠ 'উজানি। 
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দেখিব কুমার তোমার সাধুর নন্দন, 
ভিক্ষা দিলে তুষ্ট হইবে অতিথের মন । 
বেনানি চলিল তখন আপনার ঘবে, 
কিছু বাণী কহে গিআ আপন বেটারে । 
বৈদেশি অতিথ এক আইস্তাছে ছুআরে, 
আমারে কহিল সেই দেখিব কুমারে। 
ভিক্ষা লয়্যা জাহ বাপু অতিথের পাশে, 
তুষ্ট হইয়া ভিক্ষা নিব মনের হবিষে। 
এ বোল শুনিঞ। কুমার হাথে থাল লয়্যা, 
অতিথের কাছে গেল হরযিত হয়্যা। 
অতিথ দেখিআ সাধু দণ্ডতবত করে, 
আশীববাদ দিল তবে সাধুর কুমারে । 
আইস্য আইন্ত অহে বাপু সাধুর নন্দন, 
বাণিজ্য করিতে গেলেন দক্ষিণ পাটন। 
কতদিন আইন্যাছ বাপু লফর করিম, 
সকল কথা কহ বাপু অন্তর খুলিঅ। ৷ 


গাধুনন্দন “অন্তর খুলিআ” সকল কথা বলিতে লাগিল__ 


বৎসরৎ৩ এক আসিআছি আপনার দেশে, 
শাস্তিপুরের ঘাটে নৌকা জলের উপর ভাসে । 
ঘাটে নৌকা রাখ্য। আমি উঠিলাঙ ধারে, 
ফিবিতে চলিতে গেলাঙ উজানি নগরে । 
উজানি নগরে ঠাকুর গেল বার মাসে, 
মনেতে পড়িল নৌকা জলের উপর ভাসে । 
তখনি ছাড়িলাঙ আমি উজানি নগরে, 
পশ্চাৎ করিআ আনাইলাঙ আপনার ঘরে 


তাহার পর অতিথিকে প্রশ্ন করিল, 





কোন দেশে নিবাস বাসা কোন স্থান, 
আজি মোর ঘরে গোসাঞ্রজি করহ বিশ্রাম । 
এবোল শুনিল জথন চরণ মহাবল, 
পাইলাম তোমার তত্ব জানিলাম সকল । 
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আতিথোর আর আবশ্যক নাই জানিয়া__ 
অতিথ বলেন ওহে বাপু জাব নিজ স্থান, 
কুশলমঙ্গলে থাকুক হউক কল্যাণ। 
বিদায় 'লইয়া-_ 


চলিল অভিথ তখন পথে দিল মেলা, 

রাতদিন চলি জায় নাহি তাবু জালা । 
আসিতেই হরিহর জিজ্ঞাসা করিল, 

কহ কহ সমাচার কুশল-বারতা । 
লোক বলিল, 
মিথা নয়ে সত্য বটে আইছে জামাত] । 
কন্যারে ছলিতে কুমার মাইস্তেছিল হেথা, 
, কুমার বুঝিল মন সতী পতিব্রতাৎ | 
জামাতার সংবাদ পাইয়। সাধু কন্যাকে অবান্তর ভঙ্গিতে ছিজ্ঞাসা করিতে লাগিল বৈদেশি-কুমারের সঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে 17 

জামাতা-বারতা জথন পাইল:* সদাগর, 

কণ্যারে পুছেন তখন ভর্গি আবান্তর২৬ | 

কহ কন্যা ওগো মাতা কুলবতী রাই, 

কিরুূপে এড়াইলে তুমি কুমারের ঠাই । 

কুমারী বলেন বাপাৎ* শ্বনহ্ধ বচন, 

বারমাস জামাতা তোমার বুঝে মোর মন। 

অনেক প্রবন্ধ করি করিলেন আস, 

কোন রূপে মোর গলে দিতে নারে ফাস। 

জত কথা কহে কুমার তত উত্তর পায়, 

মোর বাক্য শুনে কুমার স্তব্ধ হয়া রয়। 

হারিয়া পালাইল জথন ছেড়ে মোর পিছে, 

সম্ভ্রমে প্রণাম তোমায় শেষ কয়ে গেছে । 

এই আবান্তর বাপু জানি জন্মদাতা, 

চিনিতে না পারি আমি খায্া। আপন যাথা। 
শিশতকালে বিভা দিলে বৈদেশি কুমাবে, 
কত কটু” কথা আমি বলিলাম তাহারে । 


৩৪. 'পতিব্রধা'সব। ৩৫. "পালা, । ৩৬ 'অঙ্গিয়াবান্তর | ৩৭ 'বাপুঃ। ৩৮ কষ্টর €কটু+নিষ্টর। 


দ্বতীয় সংখ্যা ] পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা-কবিতা ১০৯ 


ন্যার কথায় সন্তষ্ট হইয়া পিতা তাহাকে সাস্বনা দিল, 
পতিব্রত। সতী বট জানিলাম অন্তরে, 
বুঝিয়া তোমার মন সোআমী গেছেন ঘরে । 
চিন্ত1! না করহ** মাতা চিন্তা কর দূর, 
প্রশংসা করিবে তোমার শাশুড়ি শ্বশুর । 
এইসব কথা জখন হইবে প্রকাশ, 
শুনি শ্বশুর তোমার ছাড়িবে নিশ্বাস । 
আপন বেটারে সাধু করিব ভছন, 
শ্চ্চ** হইআ ফির তুমি সাধুর নন্দন । 
কন্যাকে প্রবোধ দিয়া হরিহর নিছনি নগরে তত্ব করিয়া? ঘটক পাঠাইল জামাইকে আনিতে-- 
সান্তবন। করিল সাধু আপন কন্তাবে, 
জামাতা আনিতে পাঠাএ নানা উপহারে । 
ভারির কান্ধেতে ভার দিল সাধুবরে, 
ঘটক চলিল তখন হরিষ-অস্তবে । 
নিছনি নগরে গিআ দিন অবশেষে, 
প্রবেশ করিল গিআ৷ সাধুর আওআসে। 


কুমারের পিতা ঘটককে অভার্থনা করিল-_- 
ভাটেরে দেখিআ সাধু প্রণাম করিল, 
জয়ধ্বনি আনীর্বাদ মুখেতে বলিল । 
ভূঙ্গারের জলে তার পদ পাথালিল, 
উত্তম আসনে তখন ভাটেরে বসাল্য । ঃ 
সাধু বলে কহ গোসাঞ্জ বাড়ির মঙ্গল ; 
ঘটক বলিল, 
ঠাকুরের প্রসাদ সবে আছেন কুশল । 
তোমার মঙ্গল চাই কুমার বৈদেশি, 
আইন্তাছেন দক্ষিণ সফর*১ কহিল সন্ন্যাসী | 
সন্ন্যাসীর মুখে শুনি এসকল বারতা, 
আমারে পাঠাল্য সাধু লইতে জামাতা । 
শুনিয়া সাধু পুত্রকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে আদেশ করিল_- 
শুনি সদাগর তখন ডাকয়ে কুমারে, 
ছুআদশ বচ্ছর বাপু ছিলেন সফরে। 
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ভাল হইল আইলে*২ তুমি আপনার দেশে, 
শ্বশুর বাড়ি জাহ বাপু মনের হরিষে। 
তোমার তত্ব পাদ! দেখ তোমার শ্বশুর, 
লইতে পাঠাল্য দেখ ঘটক ঠাকুর 
পিতার অনুমতি পাওয়ায় কুমারের শ্বশুরবাড়ি যাইবার লঙ্জ। ভাঙিল-- 
এ বোল শ্বনিল যখন কুমার ছুআরাজ, 
জাইতে শ্বস্তর ঘর কিবা হবে লাজ । 
সাজিল কুমার তখন জাইতে শ্বশুরবাড়ি, 
প্রণাম করিতেঃ৩ তখন শ্বশুর শ্বাশুড়ী । 
নানা দ্রব্য অলঙ্কার চিকুর [কাকুতি), 
লইল কুমার তখন আপন সঙ্গতি । 
মণিমূক্তার হার লইল বাদ্ধিআ, 
এই ভাবিয়ু_ 
তুষিব কন্ঠারে তখন হার গলায় দিআ। 
বিদায় হইল তখন মাবাপের কাছে, 
ভাট চলে আগু আগু কুমার চলে পিছে। 
ভাট সঙ্গে নানা রঙ্গে চলেন বেন্যার বালা, 
পরমকৌতুকে পথে করে নানা খেলা। 
উজানিতে পৌছিতে অপরাহ্ণ হইয়া আদিল । 
নগরে সামাইল** কুমার বেলা অবমান, 
* কুঠারি () কুমারী কত আডে আড়ে চান। 
নগরের নারী জত করে ধাওধাই, 
কুমারের রূপ দেখি ভাটেবে শুধাই। 
ভাট বলে শুন অগো পতিব্রতা সতী, 
এই জে কুমার দেখ দামিনীর পতি। 
ধম্য ধন্য বলে জত নগবের নারী, 
. জেন কন্যা তেন বর যিলাইল হবি। 
ভাট সঙ্গে নানাবঙ্গে কুমার চলিল, 
জাইআ সাধুর বাড়ি উপনীত হইল । 
হরিহর সাধু জামাতাকে সাদর সঙ্র্ধনা করিলেন__ 
জামাতা দেখিআ সাধু উল্লাসিত হইল, 
ভূমিষ্ঠ হইআ কুমার প্রণাম করিল । 


৯২ আমে । ৪৩ পাঠ 'করিল'। 5৪ "বন্ধন? -সাক্ষালা। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা-কবিতা 


বমিতে আসন দিল ভূঙ্গারের*« জল, 
পুছিলেন সদাগর বাড়ির মঙ্গল। 
সুমুন্দি** সকল আসি মিলিল তখন, 
উঠিআ। সাধুর বালা দিল আলিঙ্গন । 
কুমার শাশুড়ীকে প্রণাম করিবার ইচ্ছা জানাইল, 
আমার বচন তোমরা শুন বন্ধু জন, 
শাশুড়ির চরণে প্রণাম করিয়ে এখন। 
এক শ্যালক তখন ভগিনীপতিকে অস্থঃপুরে লইয়া গেল__ 
এ বোল শুনিল জখন সাধুর কুমার, 
ভগ্নীপতি** সঙ্গে চলে বাড়ির ভিতর । 
জেখানে বেন্তানি আছেন লহন! সুন্দরী, 
সেখানে গিয়া জামাতা শাশুডীকে প্রণাম জানাইল, 
আশীর্বাদ কর মাতা দণ্ডবত করি। 
শুনিয়া 
শাশুড়ি বলেন প্রমাই বাড়ক তোমার, 
প্রাণ নখিন্দর তুমি আইলে আমার । 
তোমারে দেখিতে বাপু জুড়াইল আখি, 
সিংহাসনে" বইস"* বাপু শ্যামরূপ দেখি । 


জামাতা শাশুড়ীকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য দামিনীর প্রশংসা করিল-_ 
জামাতা বলেন বাণী শুন ঠাকুরাণী, 7 
বেহুল! সমান«* সতী বুঝেছেন দামিনী । 


বেনেনী কথা ঘুরাইয়া দিল-_ 
বেন্তানি [ বলেন বাপু ] তোমার সুখ্যাতি, 
অবলা! অকীন্তি কন্া কিবা! জানে সতী । 
অগোচর জত কথা তোমার গোচর, 
দামিনী রমণী তোমার তুমি তার বর। 
জানিতে না পাবে কন্তা তোমার ছলনা, 
তেকারণে অহে বাপু পাইলে যন্ত্রণা । 


জামাই শাশুড়ীর কাছে হারিবে কেন ?- 
কুমার বলেন মাতা দোষ নাঞ্চি ধরি, 
বাখানেছে সতী বটে তোমার কুমারী । 


নিপল পাদ 


৪৫ 'ভিজারের। ৪৬ 'মবুদ্ধি'। ৪৭ 'ভঙ্গিপতি' | ৪৮ 'মিঙ্গাসলে | ৪৯ “বঙ্ছে | €* “সন্মান? । 


১১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


ক্রমে রাত্রি হইল। কুমারের ভোজন শেষ হইয়াছে ।-- 
দামিনী সুন্দরী হাথে ঝাবি করি 
চলিল বাসর ঘরে, 
সাধুর নন্দন করিআ৷ ভোজন 
বসেছেন পালঙ্ক উপরে । 
সাধুর কুমারী কাপেন থরহরি 
ন। জানি কি খেলা থেলে, 
এৎ১ রূপ যৌবন দেখিবে জখন 
ভূমরা পড়িবে ভুলে । 
স্বামীর নিকট আসিয় দামিনী বিনীতভাবে আত্মপরিচয় দিল |__ 


পতিসন্নিধানে করে সম্তাষণে 
আশিষ করহ মোরে, 
আমি তব দাসা নিকটেতে আসি 


করুজোড়ে স্ব করে। 
কুমার আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইল-- 


এ১* বোল শুনিএ্া মুচকি হাসিআ 
পালস্কে বসাইল প্রিয়া,৫২ 

বাটার তাম্বল জেন রাগে-..*৩ 
প্রাণ রাথ দেখা দিআ। 

আর অনুনয় করিল, রঃ 

সে সব উত্তর মনে নাই মোর 
তারে না করিহ** ভয়ে, 

চিনাচিনি নাই তুমি মোর রাই 
একে কি কলন্ক কয়ে |... 

আমি তব পতি তুমি মোর সতী 


অভিমান কর কারে। 
দামিনীর ভয় তবুও ভাঙে না 
কন্া কহে বাণী শুন গুণমণি 
ছুআদশ বচ্ছরে, 
তুমি প্রাণ আমার আইলে নিজ ঘরৎৎ 
মধু পিয়ে পুষ্প পর। 


৫১ হা ৫২ প্রিঞ। ৪৩ যুনা। ৫8 'করা। ৫৭ 'ঘরে। 





দ্বিতীয় সংখ্যা ] পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা-কবিতা ১১৩ 


পুষ্প বিগাসিল ভূমরা! আইল 
ফিরে সে পুষ্পের পাশে, 
পুষ্প হিলে দোলে বারুর*৬ হিলোলে 


ভ্রমরা** কি দিআ তোষে। 


কুমার তখন মানভঙ্গের অব্যর্থ উপায় অবলম্বন করিল ।-- 


৭৮ বোল শুনিঞা কুমার উঠিআ 
লইল মুকুতার হার, 
পিএ পিএ করি হাখে তাব ধবি 


গলে দ্রিল পুনর্ববার | 


পতিপত্তীর মিলন হইল । তাহার পর-- 


পূর্ব্বের কাহিনী কহেন রমণী 
শুন প্রভু গদাধর, 

ছলিলে আমারে অনেক প্রকারে 
খেমা কর দৌষ মোর। 

আমি অভাগিনী তুমি গুণমণি*৯» 
গিআছিলে পরবাসে, 

দোষ৬* কর খেমা আমি তব বামা 
চরণ বন্দিন্ুৎ১ কেশে। 

কেশপাশ খোল যৌবন হিল্লোল 
পুরুক মনের৬২আশ, 

কোলে বসাইআ দেখ নিরক্ষিয়া 
ঘুচিবে মনের ত্যাস*৩ । 


কুমার বলিল, 


তোমার বরণিমা নাহি৬হ তার সীমা * 
কহিলাউ বহু তবে, 


৫৬ *বাউরণ | ৫৭ *নাজানি ভ্রমরা?। ৮ ই ৫৯ 'গুণমূনি'-সধত্র | ৬* “এ দোষ? । ৬১ “বঞিমু ছুটি, । 
৬২ 'পুরুক তোমার মনের । ৬৩ 'ন্বীধ) ইহ 'ত্যাসস্তিয়ান হইতে পারে, 'ত্রাস' ও হইতে পারে। ৬৪ “অধিক 
নাহি'। 


১১৪ | বিশ্বভারতী পত্রিক। [ চতুর্থ বর্ষ 


তুমি বড় সতী আমি তব পতি 
খেমা দেহ তুমি মোরে৬হ 17, 
অতঃপর দামিনীর মনের তাপটুকু নিঃশেষে কাটিয়া গেল। কুমার-কুমারীর প্রথম মিলনের উপর রজনীর 
নৈঃশব্য নামিয়া আসিল । কাহিনী ও শেষ হইয়! গেল কবির এই ভনিভায়-__ 


দামিনী চরিত্র রচিআ পবিত্র 
সরূফে কহেন বাণী, 
শুনিবেক জেই মজিবেক সেই 


শুনহ রসিক গুণী১*। 
কাহিনীর উপস্থাপনে অপ্রত্যাশিত কৌশন আছে । লেখায় কবিত্বের পরিচয় তেমন নাই, তবে বর্ণনার 


নবীনত্ব যথেষ্ট 
বিদেশপ্রত্যাগত পতি কর্তৃক পত্রীর পরীক্ষা বিধয় লইয়া অনুরূপ কাহিনী ভোজপুরিয়া ভাধায় 


নাটগীতে অত্ান্থ জনপ্রিয় এখনকার দিনেও । 


৬৫ পাঠ 'থেম। দেহ মোরে তরে? । 
৬৬ 'রূসিক যুনহ গান । অতঃপর “ইতি দামিনির | চরিত ] সপ্তম € সমাপ্ত )1-৮ 1 





চর্ধাগীতি 
শ্ীপ্রবোধচজ্জ বাগচী 
(3, 2 


বৌদ্ধগান বা চর্ধাগীতি১ যে বাংলাভাষাপ্ন প্রাচীনতম নিদর্শন সে বিষয়ে বতর্মানে আর পণ্ডিতদের 
মধ্য কোন মতবিরোধ নাই। কিছুকাল পূর্বে কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল এবং পঞ্ডিত রাহুল সাংরুত্যায়ন 
এ চর্যাগুলির ভাষা প্রাচীন মাগৰী বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেন, কেহ বা প্রাচীন মৈথিলী, কেহ ব৷ প্রাচীন 
উডভিঘ়াও বলতে আরম্ত করেছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই নিজস্ব উক্তি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন 
নাই, উক্তি সবর্থনযোগ্য নয় বলেই তাঁ সম্ভব হয় নাই। মহামহোপাধ্ায় হরপ্রসাদ শামী মহাশয় 
এ পদগুলির পুঁথি নেপাল রাজকীয় পুথিশালার অধ্যক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করেন এবং ১৯২৬ সালে 
বঙ্গীয় সাহিতাপরিষদ হতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন । 

শান্ত্রীহাশয় এই গ্রন্থের নাম দেন--"বৌদ্ধ গান ও দোহা” | বৌদ্ধ গানগুলি ছাড়া এ গ্রন্থে 
প্রাচীন অপত্রংশ-ভাষায় রচিত সরহপাদের দোহাকোষ, কৃষ্ণাচাষপাদদের দোহাকোষ ও ভাকার্ণৰ নামক 
তিনথানি গ্রন্থ আছে। শান্্ীমহাশয় বৌদ্ধগান ও অন্থান্য গ্রন্থের ভাষা অভিন্ন মনে করেছিলেন । কিন্তু 
অধ্যাপক স্ুুনীতিকুমার চট্টোপাপ্যার ও ডাঃ শাহীছুল্লাহের আলোচনায় এই ছুই গ্রন্থের ভাষার বিভিন্নতা ধরা 
পড়ে । গানগুলির ভাষাই যে কেবল প্রাচীন বাংলা হ। স্থস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় । দোহাকোষ ও ভাকার্ণবের 
ভাষা অপভ্রংশ। ডাঃ শহীছুল্লাহ্‌ সরহুপাদ ও কৃষ্ণাচাধপাদের দোহাকোষের ভাষার বিশদ আলোচনা 
করেন এবং এই ছুই গ্রন্থের তিব্বতী অন্থবাদের সাহায্যে অর্থবোপের চেষ্টা করেন (15030008013 
৯1৮51100935 ৭05 বনাা])0 60 ১010110) 002715) 1923) 1 অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী অন্থরূপ প্রণালীর 
দ্বারা ডাকার্ণবের পাঠ ও অর্থ নিধণরণ করেন (1)এ ৮0857 (16910 এ) 4010৪ 3985 )। 
উভয়েই এ গ্রন্থগুলির ভাষাকে অপত্রংশ বলেন। কিন্তু একাদশ দ্বাদশ শতকে বা তার পরেও নানা প্রাদেশিক 
অপত্রংশ সাহিতোর বাহন হয়েছিল। উত্তরভারতে শৌরসেনী অপত্রংশের বাহুল্য লক্ষিত হয়। প্রাচ্য 
দেশসমূহে মাগবী অপত্রংখেরও প্রচলন ছিল । কিন্তু সে অপত্রংশের নিদর্শন খুব অল্পই পাওয়া যায়। 

ভাঃ শাহীছুল্লাহ্‌ বলেন যে দোহাকোষগুলির ভাষা মাগবী অপভ্রংশ | যে সমস্ত প্রঠের উপর নির্ভর 
করে তিনি এই উক্তি করেন দোহাকোষের নৃতন পুথিতে তার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। আমি ১৯২৯ 
সালে নেপালের পুথিশালায় অনুসন্ধানের ফলে দোহাকোষের কতকগুলি নৃতন পুঁথি পাই। পুথিগুলি 
খুব প্রাচীন, খুস্টীয় একাদশ শতকের শেষডাগের, খুব সম্ভব মৃলগ্রস্থের সমসামরিক। এই পুঁথিগুলির 


১. কৌদ্ধগান গুলির প্রকৃত নাম যে চ্ধাীতি ছিল তা আমি এই প্রবন্ধে দেখিয়েছি । সাধারণতঃ এই 
গানগুলিকে চর্ধাপদ ধলা হর, আমিও পূবে ত1 করেছি ॥ কিন্তু একে চ্গাগীতি বলাই প্রশস্ত, কারণ একটি চধাগীতির 
মধো ৪1৫টি পদ রয়েছে, সেগুলিকে পদ ছাড়া অন্ত আখা। দেওয়া ঢলে না। সংস্কৃত টীকাতেও সেগুলিকে পদ বলা 
হয়েছে । গানগুলি হচ্ছে “চধাগীতি" আর সে শীত কয়েকটি “পদে” সমষ্টি নিয়ে গঠিত । 


১১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ ব্য 


সাহায্যে যে নৃতন পাঠ স্থির করা সম্ভব হয় তাতে স্পষ্ট ধর পড়ে যে দোহাকোষের ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ | 
অতি প্রাচীনকাল হতেই শৌরদেনীর এই ব্যাপক প্রভাব হতে উত্তর ভারতের কোন সাহিতাই মুক্ত ছিল না। 

দোহাকোষের ভাষা চধাগীতির ভাষা হতে পৃথক হলেও উভয়ই যে একই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গ্রন্থ 
তাতে কোন সন্দেহ নাই । এই সম্প্রদায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট শাখা যাকে কখনো িজ্রঘান? 
কখনো! বা 'সিহজধান; আখ্যা দেওয়া হয়। বস্ততঃ বজধান ও সহজধানের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকলেও 
এখনো তা স্পষ্ট ধরা যায় নি। এই ছুই সম্প্রদায়ের প্রথম হ্ষ্টি ও প্রচলন বঙ্গ ও মগধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল, পরে তা নেপাল ও তিব্বতে প্রচারিত হয়। সেই কারণে এই ছুই সম্প্রদায়ের পুথিপত্র বর্তমানকালে 
নেপাল ও তিব্বতেই বেশি পাওয়া যায়। এ সব দেশে বজবঘানের পৃথক অস্তিত্বও রয়েছে, কিন্তু বঙ্গদেখ 
হতে তা লুপ হয়েছে । তবে এ সম্প্রদায়ের সাধনার ধারা ঘে মধ্যযুগের ভারতীর সাধনার মধো যথেষ্টভাবে 
প্রবাহিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । 

চর্ধাগীতি বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলেও এ পযন্ত তার কোন প্রামাণিক সংস্করণ 
তৈরি করা সম্ভব হয় নি। তার প্রধান কারণ চর্যাপদের একাধিক পুঁথি পাওয়! ধায় নি। মূল পি 
আছে নেপালের রাজকীর পুথিশালায়। শাস্্া মহাশয় সেই পুঁথির থে অনুলিপি সংগ্রহ কনে আনেন 
সেই অন্ুলিপিই ছিল তার সংঙ্গরণের মূল ভিন্তি। এই অঙ্লিপি [২১] 4৯01109৩161) 01 
[১০1)৫০]এর পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। এই অনুলিপি প্রস্তত করেন নেপালী পণ্ডিত। সেইজন্থ 
নেপালীদের কয়েকটি সাধারণ লিপিকর প্রমাদ শান্্রীমহাশয়ের সংস্করণে প্রবেশ করেছে। এই সাধারণ 
লিপিকরপ্রমাদের মধ্যে দু'একটি বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য--“স" এর স্থানে “ষ? (ষষহর, বহজ ), 'উএব 
স্থানে 'ত' (তআরি ), গু” স্থানে ট" (দিট, গটই, বট) ইত্যার্দি। ১৯৩০ সালে নেপাল রাজকীয় 
পুঁথিশালায় মূলপুথি আমার দেখবার সুযোগ ঘটেছিল । তা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে অন্ুলিপির 
মধো ত্রমপ্রমাদের সংখা খুব, বেশি না হলেও মূল পুথি বাতিরেকে এ গ্রন্থের কোন প্রামাণিক সংস্করণ 
প্রস্তুত কর! সম্ভব নয়। ৃ 


চধাগীতির প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করায় আর-একটি অন্তরায় গ্রস্থের ভাষা । অধ্যাপক 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শহীছুর্লাহের আলোচনায় এ ভাষার সঙ্গে এখন আমাদের অনেকটা 
পরিচয় হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক খুটিনাটি ব্যাপারে এখনে] যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। এই অনিশ্চয়তার 
সমাধান তারাই করতে পারেন ধারা বাংলাভাষার ক্রমবিকাশের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন । 


চরম সংস্করণ-প্রণয়নে আর একটি বাধা হচ্ছে অর্থবোধ | যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধনপন্থা 
এই সব চধায় বরধধিত হয়েছে সে সম্প্রদায় এবং ভার ধর্মমতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনো সীমাবদ্ধ । 
ডাঃ শহীছ্ল্লাহ্‌ তার দোহাকোষের ভূমিকায় এই সম্প্রদায়ের ধমমত প্রথম আলোচনা করেন (15৫5 
0177715 1198008৯--1928 ) এর কয়েক বখ্সর পরে আমিও কতকগুলি প্রবন্ধে এই সম্প্রদায়ের জটিল 
ধর্মমত আলোচন। করি (39729 4১506001302 (1১0 13700101516 75595101570 1) 0006 08758098 
5০070 1060া0াতনা] 19715 06 09118100555 20075 ১9201700555 270. 5911011850819 0, 
এই প্রবন্ধগুলি পরে গ্রস্থাকাবে প্রকাশিত হয় (১৪193 10) 66 22000৭৯১02100068 0065618715 
1939 )।কিস্তু এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা এ সম্প্রদায়ের ধমমত ষে সমগ্রভাবে বোঝা গিয়েছে তা! মনে 


রঙ 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] চর্ষাগীতি ১১৭ 


করবার কোন কারণ নাই । বৌদ্ধ বজ্বযান ও সহজধান সম্প্রদায়ের অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত ন। 
হওয়া পর্স্ত এ সম্প্রদায়ের ধমমিতের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। এ ধ্মমভ মাধামিক 
দর্শনের শৃন্যবাদ বা পরব্তীকালের নাথপন্থী ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনপন্থার সাহাম্যে বোঝ। যায় না। 
চধাপদের সাধনপন্থার দার্শনিক ভিত্তি যে প্রাচীন মহাযান ধমমিতেন্ মধ্যে অন্কনিহিত তাতে সন্দেহ নাই। 
মধাঘুগের ভারতীয় সাধনার মধোও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হর। কিন্তু তার দ্বাধা এ সাধনপন্থার 
এতিহাসিক ক্রম নির্ণয় করাই চলে, তাকে সমগ্রভাবে বোঝা চলে না। তা ছাড়। এ সাধনপন্থার 
অনেকাংশ ছিল গুরুনুী, সিন্ধাচাদের সেই গুরুমুখী ধারা যে কোন নিদিষ্ট সম্প্রদায় রগ] করেছে ত। 
মনে করবার কোন কারণ নাই। পুখিপত্রের সাহাযো এ অভাব খানিকটা দূর করা যায় বটে, কিন্তু তা 
সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। 

কোন্‌ কোন্‌ সাম্প্রনারিক গ্রন্থ এই সাধনপন্থা বুঝতে সহায়তা করতে পাবে তার কিছু উল্লেখ 
চধাপদের সংস্কৃত টীকাতে পাওয়া! যায়। কিন্তু এই টীকার প্রথমাংশ বতট। যত্রসহকারে রচিত হয়েছিল 
শেষাংশ তা হয় নি। প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ এই গ্রথমাংশেই পাওয়া যায়। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত | 
টাকার রচনাকাল আমর! জানি না। তবে মুনিদন্ত থে দ্বাদশ শতকের পূধে আবিভূতি হয়েছিলেন ভা মনে 
হয়না । তিনি যে চযামাধনার সমস্ত ধারার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন তা মনে করবারও কোন কারণ নাই । 
তীর টীকা চর্ধাপদের ভাষাগত নর, ভাবগত | সেই কারণে চর্যাপদের শব্দার্থ এই টীকায় পাওয়া যায় না, যর্দিও 
সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে হর্সিত দুর্লভ নয় । টীকায় চধাপদের উল্লিখিত চষা বা সাধনপন্থাই ব্যাখা! করা 
হয়েছে । দে ব্যাখাও এত অম্পইট ভাষায় কর। হয়েছে যে অসম্প্রদায়িকের পক্ষে তার মধ্যে প্রবেশ 
করা সহজপাধ্য নগ্প। থে সব গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা প্রামাণিক করবার চেষ্ট। হয়েছে সে সব 
গ্রন্থের একটি তালিকা দে ওয় গেল-- 

১। অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশ, ৯। আগম, ৩। অদ্বপ্রসিদ্ধি। ৪ | অনুত্তরলিদ্ধি,। ৫1 একশ্লোক 
ভগবতী [ প্রজ্ঞাপারমিতা ], ৬। চতুর্দেবী পরিপৃচ্ছা মহাযোগতন্ত্র,। ৭1 জ্ঞানসন্োধি, ৮। গুহাসমাজ, 
৯। মাধ্যমক শাস্ত্র, ১০। প্রজ্ঞাপরিচ্ছেদ, ১১। প্রবন্ধ, ১২। দ্বিকল্প, ১৩। নামসংগীতি, ১৪। নিদত্তক, 
১৫। যোগবত্বমালা, ১৬। রৃতিবজ, ১৭। বহিঃশান্্। ১৮। বজ্জাপ, ১৯। বোধিচধাবতার, 
২০। স্থতক ২১। সহজসম্বর, ২২। সেকোদ্দেশ, ২৩। সম্পুটোন্তব তন্ত্ররাজ, ২৪। হেরুকতম্তর, 
২৫। হেবজ্বতন্ত্। ২৬। শ্রীপমাজজ। এ ছাড়! নানা গ্রন্থকারের নামোল্লেথ করে শ্লোক উদ্ধত হয়েছে, 
আর্ধদেব, নাগাজ্বন, শান্তিদেব, দউড্ীপাদ [এই নাম লিপিকরপ্রমাদে নানাস্থানে দরড়ী, ইউড়ী, দড়তী 
ইত্যাদি রূপে দেখা যায় 2, মীননাথ, ধোকডিপাদ, কুষ্তাচার্য, তিল্লোপাদ, বিরূপাক্ষ, ভূম্থকু। উপরস্ত 
চর্ধাপদগুলির রচয়িতা সিদ্ধাচার্দের প্রণীত আরও অনেক গ্রন্থ হয় পু'থিতে না হর তিব্বতী অগ্নবাদে 
পাওয়া যায়। দেগুলিও দিদ্ধাচার্ধদের সাধনপন্থা বুঝতে সহায়তা করে। এই সমণ্র গ্রস্থ পুনরুদ্ধার না 
করলে নান্প্রনায়িক ধর্মমত স্থস্পষ্ট ও সমগ্রভাবে বোঝা সম্ভব নয়। 


চর্যাপদের পাঠনির্য়ে দ্বিতীয় পুঁথি এবং শব্ষগত টীকার অভাব দূর করা সম্ভব হয় তিব্বতী 
অহ্থবাদের সাহাযো। চর্যাপদের তিব্বত্তী অঙ্বাদের সন্ধান পূর্বেও করা হয়েছিল-_কিন্ত সে অনুসন্ধান 
সফল হয় নি তার কারণ গ্রশ্থের প্রাচীন নাম থে কি ছিল তা! তখনো ঠিকভাবে নিধধারিত হয় নি। তিব্বতী 


১১৮ | বিশ্বভারতী পত্রিকা | [ চতুর্থ বর্ষ 


“তাঞ্জুর' সংগ্রহে অন্ধ গ্রস্থের অন্বাদ সন্ধান করতে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে আম চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের 
খোজ পাই । অন্থবাদের নাম--375০৭ 174) 18) 704১0010101 06 ১7৫5 15%)৮ ( গাথুসাও 
18১0০--1001 0৮11, 35)। অনুবাদে সংস্কৃত নাম উল্লিখিত হয়েছে-চর্ধাগীতিকোধবৃত্তিগ । এই 
গ্রন্থে চর্যাপদের মূল ও টীকা উভয়েরই অনুবাদ পাওয়া যায়। শান্ধী মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রস্থে মাত্র 
৪৭টি পদ পাওয়া যায়, পুথি খ্ডিত বলে ২৪, ২৫ ও ৪রনং পন নাই। তিব্বতী অন্থবাদের সাহায্যে ৫০টি 
পদই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। 

এই তিব্বতী অন্থবাদের পাহাধে আমি প্রথমে চধাপর গুলির মূলের অর্থ ও পাঠ নির্ণয়ের চেষ্টা 
কৰি ও আমার তুলনামূলক বিচারের (প্রথম খণ্ড ১৯৩৮ সালে প্রকাশ করি “(8৮০0৯ 19৮ ৭ 
01001 001100101 00706 তাহ] ঢিনাচন1)এ0455 10801015700 801101 01006 1091) 01 7405 
1038, 0). 17750 7 08100009071৮0156৮ )1 এই প্রবন্ধে আমি তিব্বতী অনুবাদের একটি আন্গবণিক 
সংস্কৃত অনুবাদ এবং এই অনুবাদ এবং সংস্কৃত টাকার সাহাযো চধাপদের পাঠ ও অথ নির্ণয় করবার চেষ্টা 
করি। গ্রন্থশেষে চধাপদের সংশোধিত পাঠও দেওয়া হয় | দ্বিতীয় প্রবন্ধে সংস্কৃত টাকার তিব্বতী অস্থবাদ 
আলোচনা করে টীকার পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের ইচ্ছা! ছিল, কাজও অনেকটা অগ্রর হযেছে, কি্তু এখনো ত। 
প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। সংশোধিত পাঠ দেওয়া সতেও আমার গ্রন্থ থে চধাপদের চরম সংস্করণ 
হিসাবে গৃহীত হতে পারে না, দে সগঙ্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যই আমি আমার 
নিবন্ধের নামকরণ করি 11197101519) 67101610109) 1 আমার নিবন্ধ প্রকাশিত হবার কয়েক 
বৎসর পরে ভাঃ শহীছুল্লাহ্‌ চধাপদগুপির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন 1300411)5 ১1506 ৯92৬ 
(1)96৩% 70771501875 00105 1040 )। তিনি তার গ্রন্থে চধাগুলির যথাসস্তব সংশোধিত পাঠ, 
বিশেষ বিশেষ শকেের আলোচনা ও ইংরাজী অন্ুবাদ সন্নিবিষ্ট করেন। তিব্বভী অনুবাদের সাহায্যে 
আমার সংশোধিত পাঠগুপি ঠিনি গ্রহণ করেন এবং নৃতন আলোচনার দ্বারা অনেক স্থলে স্থসংগত 
নৃতন পাঠও স্থির করেন। কিন্ত' তিনিও তার এই গ্রস্থকে চধাপদের চর সংস্করণ হিসাবে উপস্থাপিত 
করেন নি। এই সমস্ত প্রচে্টী যদি চধাপদের প্রাথামক সংস্করণ-প্রণয়নে সাহাযা করে তা হলেই তাদের 
সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে। 

সম্প্রতি মণীন্দ্রমোহন বহু মহাশয়ের সম্পাদনায় চর্যাপদের এক নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে 
(চযাপদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৫1*+২১০)। এ গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পাঠাপুস্তক হিসাবেও গৃহীত হয়েছে। ভূমিকায় তিনি গ্রন্থপরিচয় দিয়েছেন এবং চর্যার ধর্মতত্ব ও 
ভাষাতত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, গ্রন্থশেষে শবস্থচী এবং শব্দার্থ সম্সিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থে মূল 
পদগুলির ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ, মর্মর্থ এবং টীকা দেওয়া হয়েছে । মমণর্থে প্রত্যেক পদের ধর্মতত্ব এবং 
টাকার বিশেষ বিশেষ শব্ের '্মালোচনাও করা হয়েছে । মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের বিশেষত্ব হচ্ছে যে 
তিনি সংস্কৃত টীক1 অবলম্বন করে চর্ধার পাঠ ও অর্থ নির্ণয় করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, “প্রায় 
সর্বত্রই আমি এই টাকা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। চধাতত্বে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই টীকাটি 
যে অতীব প্রয়োজনীয় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।” 

মশীন্্রবাবু এই নৃতন সংস্করণ-প্রণয়নে থে পরিশ্রম করেছেন তা প্রশংসনীয়। কিন্তু তার এই 
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ব স্থুবীনমাজে চধাপদের চরম সংস্করণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে বলেই তার বিস্তৃত আলোচনা 
যোজন । কারণ এই আলোচনা কিংবা! সমালোচনার দ্বারাই চধাপদের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ নিধরণের 
কে আমর| ক্রমশঃ অগ্রপর হতে পারি। এ বিষয়ে কোন গ্রন্থকারেরই কোন মৌলিকত্বের দাবি 
রাখা সংগত নয়, বাংলাভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে সে দিকে 
টি রেখে তার পাঠ ও অর্থনির্ণয়ে যতট। দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায় সেই চেষ্টাই আমাদের করা প্রয়োজন । 

মগীন্্বাবুর সংস্করণে প্রায় ৩৪২টি নৃতন পাঠ সম্গিবিষ্ট করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৪০টি 
মার সংশোধিত পাঠ। যদিচ তিনি তা৷ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নি তাতে কিছু আসে যায় না। 
মার প্রচেষ্টা ঘে তার পাঠনিধ্ণরণে সাহাধ্য করেছে তাতেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করি। আমি 
বেই বলেছি যে আমার পাঠ নির্ধারিত হয় মুখাতঃ তিব্বতী অনুবাদের এবং অংশতঃ সংস্কৃত টাকার 
[হাযো | যদিও মণীন্দ্বাবু আমার এইরূপে সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিববতী অনুবাদের 
পর তার কোন আস্থা নাই। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন ( পৃঃ1৬০ )--“কিন্ত প্রবোধবাবু লিখেছেন 
11011170006 00156 16 অ232171031, 171100331010 10 100671)01006 50068 5510)0106 010 70911) 
91100101007 এয়া (খ, পৃঃ ৬) এই উক্তি সমর্থনযোগা নহে। চর্যাপদগুলির এবং দ্তাহাদের 
টীকার তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। টাকা রচিত হইবার কতকাল পরে এইরূপ অনুবাদ কর! 
য়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং যিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার 'এই ধর্মতত্বে প্রবেশাধিকার 
কন্ধূপ ছিল তাহাও জানা যাইতেছে না। এ অবস্থায় মূল সংস্কৃত টীকাটি যে তাহার অন্থবাদ অপেক্ষা 
বিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্ররুতপক্ষে সংস্কৃত টীকার ব্যাথা! ও অর্থের 
হিত তিবব তীয় অন্বাদ মিলাইয়া দেখিলে স্পইই ধারণ! জন্মে যে অনুবাদক যেন অনেক স্থানেই অর্থগ্রহণ 
করিতে পারেন নাই 1” 
মণীন্দ্রবাবুর এ উক্তি যদি সত্য হয় তাহলে চধাপদের পাঠ ও অর্থনির্থয়ে তিব্বতী অনুবাদের 
কোন মূলা থাকে না। তিব্বতী অন্ুবাদ দ্বাদশ শতকের শেষে বা জরয়োদশ শতকে করা হয়েছিল। মে 
হববাদ যে ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী নয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তিব্বতী অনগুবাদও করেন 
তত্বতী লামার সহায়তায় জনৈক ভারতীয় পশ্তিত। এই পণ্ডিতের নাম মহাপত্ডতিত কীতিচন্ত্র। অনুবাদের 
নেপালের স্বরভূনাথ (0010167) 0101988৯ [1- 0. 28))। সুতরাং মেখানে যে আন্রও অনেক 
ভারতীয় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন তা,নিঃসন্দেহে বলা চলে । অতএব অন্থবাদক যে চর্যাপদের অর্থবোধ 
করতে পারেন নি তা মনে করা অসংগত | তিব্বতী অন্বাদকের নিকট যে অন্য একথানি পুথি ছিল তাতেও 
সন্দেহ নাই। কারণ চর্যাপদের বতমান পুথিতে যে তিনটি চ্ধা নাই ( সংখা ২৪, ২৫, ৪৮ ) তিববততী 
অন্থবাদে তা পাওয়। যায়। ত্রয়োদশ চর্ধার মূল বতর্মান পুঁখিতে আছে, কিন্তু তিব্বতী অনুবাদে 
তানাই। 

তিব্বতী অস্থুবাদের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে মণীন্দ্রবাবু যে উদাহরণ দিয়েছেন তার বিচার করা 
প্রয়োজন। শাম্বীমহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থে ৩৩ সংখ্যক চর্ধায় প্রথম চার পওক্তি-_ 


টালত মোর ঘর নাহি পড়বেধী। 
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ 
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বেঙ্গ (গ ) সংসার বড়হিল জাঅ। 
দুহিল দুধু কি চেন্টে যামাঅ ॥ 

ভিন্বতী অন্তবাদকে সংস্কতে কধপাণ্তর করলে এইবধপ দাড়ায়_“নগন্রমধ্যে মম গৃহং, প্রতি 
নান্তি। মদ্ভও গদনং নান্তি সিং আাবেশনং | ভেকেন সর্পঃ এব তাড়িতঃ | দুগ্বুগ্ধং কিং গোস 
এ্রবিশতি | ভুতীর পঙক্তির সংশোধন না করলে অর্থ হয় “বেঙ্গের সংসার বেড়ে যায়|”. তা হলে ভি 
অক্চবাদ কিভ্রমান্ক? আছি প্রথমে ঘনে করেছিলাম যে তিব্বতী অন্ুবাদকের নিকট ভিন্ন পাঠ ছিল 
যনীন্্রবাব বলেছেন ঘে সাঙ্কত টীকার সাহাঘো বেশ বোঝা যায় যে তিব্বতী অগ্বাদক লাইনটি ক 
করেছেন। সাস্ত টীকার আছে-বিগতমঙ্গং বগ্ত স বাঙ্গত। অঙ্গশূন্যাত্বেন তং প্রভারং বোগ্ধাবা 
আঙ্গন্তা ধডগততী সগতি গন্তাতি স সয়ঃ তদের বারুন্ধপং | তেন বাঙ্গেন প্রভান্বরেণ বিজ্ঞানপরস্চোদিত 
এখানে 'বাঙ্গ শবের আপ্যাগ্রিক আর্থ দেহ্য়া হচ্ছে, “ঘার অঙ্গ বিন হয়েছে বা যা শুন্যন্বভাব গর 
অর্থাত ক 1” টীকার তুশীয় লাইনে বলা হয়েছে বে “সেই বাঙ্গ বা গ্রভাঙ্ববের ছা 


হয়েছে 
বিজ্ঞান চালিত হ্ডে 1" এই বিজ্ঞানকে কার সঙ্গে উুলনা করা হয়েছে সে কথা দ্বিতীয় লাইনে বলা হয়েছে 
“সযতি ধা £ স সঘঃ তদের বাদদপং" | মণীন্রবাবু তার আলোচনার এ লাইনটির কোন উল্লেখ কে 


নি, কারণ ভার অখবোর কর ধার না। অথচ “মঘার্থনিপণিরণে এ লাইনটির যে বিশেষ তাহপয আছে 2 
কথা বলাই বালা । এই অংশট্টির পাঠনিণর্ন টীকার তিববতী অন্তবাদ হতেই সম্ভব হয়__ এর তিনব শী হর? 


2 ৃ র মী ২০০ হিনির 
হচ্ছে-1)৮7 ত1)18010021])1 ৮17 01110 3 এড হাত আট 21179 170, একে সংস্কতে কপার 





করলে দাড়ায় “সপাতি । সন্থতি বা) গস্থতাতি সর্প: তিদেব বামুবূপং" | অতএব স্পঈই বোঝা যা 
যে টীকার “সগ্রতি" এবং “সর লিপিকর গ্রমাদ- টীকার তিব্বতী অঙগবাদের সাহাযো তাদের লংনে 
করতে হবে “সর্পাতি” এবং “সর্ণঃ” | এই সর্পকে ভার বিশেষ গতির জঙ্ট বাথুর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ কট 
হয়েছে । গবিজ্ঞানের' সাংবৃতিক রূপ তাই ॥ বিজ্ঞান» বাঘ সর্প; বেঙ্গ সবাঙ্গ - প্রক্তিপ্রভান্বর | এ 
প্রকৃতি-প্রভাঙ্করের দ্বার বিউ্ঞানূপ সপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অতএব “ভেকেন সর্প: এব তাড়িত: দো 
কারণেই আনি মূলপাঠ সংশোদন করেছিলাম "বেগম পাপ বডহিল জাম” | অতএব যে টীকার সাহাযে 
মণীন্্রবাণ তিক্বতী অগ্তবাদের মূলা খর্ব করতে চেষ্টা করেছেন সেই টীকাই এ পাঠকে দু ভাবে সমর্থন করছে। 
আমার এই প্রস্তাবিত পাঠের আর কোন সংশোধন প্রয়োজন আছে কিনা অর্থাৎ “বেঙ্গস সাপ” ভবে না "বে 
সাপদ” হবে তা ভাষাতবঙ্জ বলতে পারেন । আমার নিকট অধ স্ম্পষ্ট-“ব্যাঙ্গ ও সাপের মধ্যে ছে 
লড়াই চলছে তাতে ব্যাঙ্গই সাপকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে | এ অর্থে ই 10500 সম্পূর্ণ হয়। 

পূর্বে ই উল্লেখ করেছি মে মশীন্দ্বানু তার সংস্করণে ৩৪২ নৃতন পাঠের মধো আন্তমানিক ১৭৭টি 
স্বতস্থ পা) দিয়েছেন! এ পাঠগুলিও ঠিক তার নিজম্ব নয়, কতকগুলি পাঠে মূল পুখিকপ লিপিকর 
প্রমাদগলিই সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে যেমন-যষহৃর, হজ (২৭) ষামাঅ, ষা, ধিআলা, ফিঙ্ে 
ষম (৩৩); বুঝধি (9১); বট (৩৬,৩৯)।৯ কতকগুলি নৃতন পাঠের সমর্থনে কোন যুক্তি দেওয়া হ; 
নাই খাঅ, চোরে (২): সান্ধ, কাদ্ধ (৩)) ঘাট্টি, পিবমি (9); ভবণই পাটা (৫)) দীসঅ (৬): 


৮ আমার নিও পাঠ__ শশহর, সহজ, সীমায়, সা, সিআলা, সিহে, সম, বুঝমি, ব। 


্ৈ 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] চর্যাগীতি ১২১ 


বাহিরি, জাহ সো, চৌষটগী (১০)। পটে (১১) লাগিবে (১৬); উদছবলিআ। টলিআ! (১৯); ফিটলিউ, 
অঙ্থউরি, ভইলেসি (২০); আকার, আহানা, গাতি, কাল, তাবসে (২১); ভাইব (২৯); তৈলোজ্জ (৩০) । 
করুণা, রাজই, পড়ি ভালই, পইমই (৩১) ভালা (৩২); ককণরি, অলকৃখলকৃখই চিন (৩৪); অচ্ছিলো?, 
মরু, সববই, (৩৫) মা (৩৭)$ ঘেল (৩৮) বিদারম (৩৯) ভাপ্তিএ, সসরসিংগে, সহাব (83)7 
ঠতলোএ (২২): ইত্যাদি ।১ এগুলি প্রবানভঃ মূল পুধির পাঠিত কোথাও ছন্দের মিলের গাতিবে, 
কোথাও বা বাকরণসাণা রক্ষীর ছন্য এ সব পাঠগুলি সংশোধন করা হয়েছিল, কিন্ত মণীন্দ্রবাবু কোথা 9 
এন পাঠ বেখেছেন, কে।ধ1ও সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন, বাকরণগত সামগ্রস্ত রক্ষার কোন চেষ্টা করেন নি। 
১ একটি প্রমাণ দিলেই তা বোঝা যাবে | দীপ (৬) আমি সংশোধন করেছিলাম দীসই”, পরবতী 
াইনের পইস্ই'র সঙ্গে ছন্দোগত মিলের জন্য । খট্রে (১১) আমার সংশোপিত পাঠ খাটে, কারণ 
পুবের লাইনে আছে বীরনাদে (হঘত শু পাঠ “বীরনাটে? )% ভাইব (২৯) আমার সংশোধিত পাঠ 
"হাব? কিন্ধ মণীশ্্বাণু বলেছেন ভাইব ভাবা ; মুল লুই ভণই [ মই ] ভাইব কিসঃ সংস্কৃত টাকায় “ময়। 
কিৎ ভাবাম্গ। অপীন্দ্বাব অক্টবাদ করলেনমোর ভাবা কিছু লাই” । এ অন্তবাদ খে মোটেই 
বাকরণসন্মত নয় তা মশীকবাব এ স্বীকার করবেন ।  অগ্চউর্রি (২০)--মূলে ছিল “অন্ত উদ্ডি” সংশোধিত 
পাঠ অিন্তউডিত মণীজবার লিখলেন গন্উর্রি? | রি” ও "ডাএর মধো কি কোন শ্বনিগত পার্থকা নাই ? 
৭ কয়েকটি উদাহরণ হতেই তার বানানগত মংখোধনের ভিডি যে অতি শিথিল ত] বোঝা যাবে । 

ঝকি কতগুলি পাঠে মণীন্দবাবু মৌলিকত্র দাবি ক৭তে পারেন । অতএব সে পাঠগ্তণির বিস্তারিত 
(লে চন। কণা প্রয়োজন । মল পুথিতে কতকণ্জলি শন্ধ মাছে যেগুলি শেন প্রারুত দূপ বথ1-কাডডিআ, 
সঙ্গী (৫)) মোড ডিউ (৯)। এগুলিকে তিনি সংশোধন করেছেন ফাড়িঅ। শিয়ডি, মোডিউ | এ সংশোধনের 
কাশ প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ ওগুলি প্রাকৃত শব্দ হিসাবেই গ্রহণ কর চলে । 

(৩) মল-_ স ভূলী, নিপিকরপ্রমাদে ঘি? সপ" হয়েছে_ আমার সংশোধিত পাঠ ঘড়লী, সংস্কত 
|কায়-_ খড়লী ; মণীন্দবানু লিখেছেন ঘড়লী এবং তার পূর্বে “সে” শব্ধ যোগ করেছেন। 

(৫) মৃ*কোহিঅ, মণীন্রবাবু-_কোরিঅ-_অর্থ "দূ কর? । কিন্ধ টাঙ্গীর কাজ ত দুঢ করা নয়, 
টা। সুতরাং “কোহিআ এমন কোন শব্দ বার অর্থ ডিল “কাট।1” তিব্বতী অনুবাদে_1)17৫5 
শগ্ঠতাম্‌” ; শহীছুল্লাহ_কোহিআ" শব্দকে সংশোধন করেছেন_কোডিঅ”। পূর্ব পংক্তির “জোডিঅ” 
দেব সঙ্গে তার মিল খুব বেশি । তিনি বলেছেন যে 8199019 1301718]1তে 1কোড " খোড়া (18011)6) 
খে পাওয়া যার । ভার এ সংশোধন অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত | কিন্ত তবুও সন্দেহ থাকে টাঙ্গী দিয়ে 
ধাড়া হয় না, কাট। হয়। * 


১ আমার সংশোধিত পাঠগুলি যখাক্রমে- খাই চৌরী ২), সাদ্ধে, কাদ্ধে ৩), ঘান্ট, পীধমি (৫), জবনই, পটি ৫), 
নই (১), বাহিরে, ভ্াইমো, চৌধঠী (5০), খাটে ১১), লাগেলি রে (১৬), উছলিলা, চলিল| (১৯), ফিটলে, অস্তউড়ি, ভইলে 
(৯০), অচারা, অহী্রা, গাহী, কালা, তবসে (২১৯), ভাবই (২৯), ভিজোএ (৩), করণ, রাজঅ, পড়িভাসম, পইসজআ (৩১), 
ঠলা! (৩২), করুণ রে আল্কথ লক্খই চিএ (৩৪), নচ্ছিল, মোকু, সর্বদাই (৩৫) নাভি (৩৭), মেলি (৩৮/, বিদারিঅ (৩৯), 
স্কঞ, সদপিংগে সহবাঁ ৪১), চিলোএ (৪২) 

মৃযুলপাঠ । প্রহআমার সংশোধিত পাঠ । 
৭ 


১১২ বিশ্বভারতী পত্রিক! [ চতুর্থ বর 


(৭) মু-মোহিঅই, প্রমো হিঅহি, তিব্বতী-1১12৫ পর) ১7০1 01--মম হদয়ে, 
মণীন্রবাবু__মোহহেত ; তাপ মতে মোহিঅই » সংস্কৃত মোহিতোহপি । 

(১৮) মৃ-_ ডোস্বী তমাগলি, প্রঃ__ডোস্বী ত আগলি,_“রে তোম্বী তোর চাইতে” । শহীদুল্লাহ 
এই অথ গ্রহণ করেছেন। পূর্ব পদেও ডোম্বীকে সঙ্গোধন করা হয়েছে-তোহোরে বিরুআ বোলই-. 
তোরে ক ন মেলই”। মণীন্দ্বাবু-_“ডোগ্বীত আগলি”-_ তিনি যুক্তি দিয়েছেন "অধিকরণে প্রযুক্ত অন্ত-জাত 
যোগে এখানে অপাদানার্থে ধাবহ্ৃত হরেছে” |. অপাদান না! হয়ে সঙ্গোধন হলে এক্ষেত্জে ব্যাকরণগ্ত 
পামঞন্স থাকে কিনা তা তিনি বিচার করেন নি। 

(২৯) মুঙ্গান জৌবন মোর ভইলেসি পৃরা প্রঃ-জ। ন জৌবন মোর ভইলে সি পূর1- 
“মামার যে নবযৌবন তা পুর। [স সাথক ] হইল”। তিব্বতী অন্কবাদও এই অর্থ সমথন করে। কিছ 
মধীন্দবাবু__“জাণ জৌবন *.." »“বিজ্ঞান যৌবন মোর যবে পরিপূণ হল” । বিজ্ঞান কি করে "জাণ? হর 
৩1 বোঝা শক্ত | চষায় প্রথমে “পহিল বিআাণ” এবং আন্সঙ্গিক আনন্দ ও অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। 
নবযৌবনের অভিজ্ঞত। হিসাবে গ্রহণ করলে অর্থের সামন্ত বক্ষ) হর । 

(৩০) ম-এত বিষারা, প্র--এভ বি সারা--এই-ই সার (পদাথ )”। ভিব্বতীও এইরূপ পা? 
সমর্থন করে| অপীন্্বানু-“এত বিসার।এভই বিস্তার! কিসের বিজ্ঞার ? মণীন্দবাবু বলোছ্ছেন 
“আননের” | কিন্ধপদে “আননোণ' কোন উল্লেথ নাই | "এ তৈলোএ এন বি সাথা"। সংস্কত টীকা, 
নান্যোপাযোহস্তির অর্থ চ্ছে_ এইটিই আরে উপায় । অণীন্মবানুর পাঠের সমর্থন সংস্কৃত টাকা 
করে না। 

(৩৯) ম-গজিই, প্রঃ-মজিই ২ টাকার সংসারসদুদরে মজ্জন্তি”, তিবতী অনুবাদে-_সানতে 
মায় অথাত মিছে | আশীন্দ্বাবু মুলপাঠ 'গজিই' রেখেছেন, অন্বাদ করেছেন_ যায় ॥ শব্দহচীতে লিখেছেন 
"গজিই ? টাকা--অন্চগমাতে 1” টীকায় কোথা € 'অচগমাতো নাই | গিজিউ পদ সঙ্গদ্ধে যদি সলেহঠ 
থাকে তবে মজিই পাঠ গ্রহণ কন্ধায় আপত্তি কি? 

(৩৩) ম-সো পনি বুদী ; প্রঃসো ধনি বুধী, আমার এ সংশোধিত পাঠ ভূল, কারণ তিব্বতীতে 
আছে: পরাজয় স. এব প্রজ্ঞাহীনঃ জো সে। বুদী সে। নিবুদী” | মণীন্্রবাবুর “শোধ নিবুধীগ্র শোদ। 
অথুহীন। 

(৩৫) মু-পণিআ। প্রঃ পণিআ * তিব্বতী অনুবাদের অরু--“গগনসমুদ্র আমার দ্বারা ভক্ষিত 
হইল”! মধীন্দবাবু পণিআ। সংশোপন করে পসিম1 লিখেছেন । তার মতে পদটি হচ্ছে--“মই অহারিল 
গঅণত পসিআ”- “গগনসম্দ্রে, আমি করেছি প্রবেশ" | এ অন্বাদ যে কি করে হয় তা বলা কঠিন, 
'অহারিল”-_ প্রধান ক্রিয়।) তার কর্ম কোথায়?  পিসিআ'স প্রবেশ করিয়া"; তার অর্থ করেছি প্রবেশ 
কি করে হয়। “গঅণত”-“গগন হইতে” কিন্ত মণীন্দ্রবাবু লিখলেন “গগনে সমুদ্রে”? “আমার দ্বার 
গগন হইতে পাণি আহার করা হয়েছে”__অর্থ ই স্থসঙ্গত নয় কি? 

(৩৬) যৃ-"সঅল স্থফল করি"_-আমার সংশোধিত পাঠ "সঅল মুকল করি”, কারণ 
তিব্বতী অন্গবাদে "সকলং মুক্তীরুতা”। সংস্কৃত টীকায় “জ্ঞানেন-..সকলং ত্েলোক্যং পরিশোধ্য” 
মণীজ্বাবু “হফল”্ই রেখেছেন । অর্থ করেছেন--“স্ফল কবি” কিন্ত ত্রিলোকোর বিশ্তদ্ধীকরণ আর স্থৃফত 


দ্বিতীয় সংখ্যা | চর্যাগীতি ১১৩ 


করা এক কথা নহে। পদের অষ্টম পংক্তিতে যূলে ছিল “ঘোরিঅ অবণাগমন” । আমি সংশোধন করি 
“ঘোলিঅ-_” তিব্বতীতে “মিশ্রীরুত্য', “ঘোলিঅ” শব্দের এ প্রয়োগ চধা ও দোহার নানা স্থানেই পাওয়া 
বায়। মণীন্দ্বাবু ঘোরিঅ পাঠই রেখেছেন, অর্থ করেছেন “গমনাগমন ঘানি-..”। নিজেব টাকায় লিখেছেন 
“ঘোরিঅ-_ঘানিকেতি” । কিন্তু সংস্কৃত টাকায় এ অর্থে ঘানিক। ব্যবহৃত হর নি । এই পদের শেষ পশক্তিতে 
মূলে “পাখি” আছে, আমিও সেই পাঠ রেখেছি, কারণ অর্থ হচ্ছে “সঙ্গিধানং”-_'নিকটে?। আমি অনুমান 
করেছিলাম পাখি” এ পক্ষ” হিসাবে গ্রহণ কর! চলে। মণীন্দ্রবাবু সংশোধন করেছেন “পাশি? এপাঙ্ব। 
এ সংশোধনের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ মূল পুঁথির পাঠই যথেষ্ট অর্থস্যোতক । 

(৩৭) মু--অছিলে স, প্রঃ ইছিলেনি ; তিব্বতী অঙ্গবাদে “যেমন ইচ্ছা! কর” । সংস্কৃত টাকাম-- 
“নিশেঙ্ক, সিংহ্ূপেণ ভ্রম? | কিন্ক মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন--“অছিলেসি"-“যেমন ছিলে” ১ এর কোন সম্থন 
আছে কি? 

(৩৮) মুামেলি মেল সহজে প্রহ্ষেলি মেলি সহজে"_কারণ তিব্বতীতে “মিলিতা 
খিলিবা"মণীন্্রবাবু মূল পাঠ পেখেছেন কিন্ধু অন্তবাদ করেছেন--সহজ পথেতে চল” | কিন্ত শব্বশ্চীতে 
মলি" শকের অর্থ দিয়েছেন-মেল ধাতু+ই (ত্বাচ, হইতে )। মেল পাতুর অর্থ পূর্বপদে দিয়েছেন 
পরিআগ করা” | এ অথ কোথা হতে এসেছে বোঝ। কঠিন । 

তিনি এছাড়া আরও ১০।১২টি যৌলিক পাঠ নিণারণ করেছেন। সেগুলির আর বিশদ 
খলো্ন| করবার প্রয়োজন নাই । পূর্বের পাঠালোচনা হতেই বেশ বোঝা যাবে থে পাঠ নির্ধারণে 
নবীন্্রবাধু কোন একটা স্ুচিস্তিত প্রণালী অন্$সরণ করেন নাই । যে সমস্ত পাঠ তার প্রদত্ত মৌলিক পাঠ 
চিসাবে গুহীত হতে পারত সেগুলি ব্যাকরণ, অর্থসংগতি, সংস্কৃত টীকা, বা তিক্ধতী অন্মবাদ 
কোনটির খ্ারাই সমধিত হস্ত না। পূর্ববর্তী আলোচনাগুলি যদি তিনি সম্পূর্ভাবে বিচার করে কাৰে 
অগ্রসর হতেন ভাহলে তার এই পরিশ্রম সার্থক হত, আমরাও চদ্যাপদের একটি প্রামাণিক সংঙ্গরণ ন। পেলেও 
অস্ত: তার দ্রিকে অনেকটা অগ্রসর হতে পাবতাম। কিন্ত ঘেরপে তার এই সংসরণ আমাদের সামনে 
উপস্থিত হয়েছে তা মোটেই নির্ভরযোগা নয় | সেই কারণে সে সংস্করণ কোন প্রামাণিকতার দাবি করতে 
পারে না। 


(৩) 


চধাপদসংগ্রহ গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে এখনো কোন স্থিরসিদ্ধাষ্টে পৌছানো গিয়েছে একথ। মনে করবার 
কারণ নাই । শান্্ী মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থের নাম “চর্ধ্যাচধ্যবিনিশ্চয়” ! কিছুকাল পূর্বে অধ্যাপক 
বিধুশেখর শাস্থী মহাশয় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন থে এ নামকরণ ঠিক নয়, কারণ 'চধ্যাচধ্য” কথার 
কোন স্থসংগত অর্থ পাওয়! যায় না। তিনি অনুমান কবেন যে গ্রন্থের সঠিক নাম ছি “আশ্চর্য্যচধ্যাচয়” | 
এ নাম তিনি পেয়েছেন প্রথম চর্যাপদের টীকা হতে-শ্রীল্য়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেহুপ্যাশ্চর্য্যচরধ্যাচয়ে”। 
তার প্রদত্ত নামের সমর্থনে বলা চলে যে তিব্বতী অস্থবাদেও এই অংশটি অনুদিত হয়েছে_-+676 210৪ 
চ্দ0106768] 08758 3979৮ । ডাঃ শহীদুল্লাহ ও নিবিচারে “আশ্চ্্যচধ্যাচয় নামই সঠিক বলে গ্রহণ 


১১৭ বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতুর্থ 
করেন ভালে প্রশ্থ ওঠে দে পুথির উপর “চধ্যাচর্য্যবিনিশ্চয়? নাম কোথা থেকে এল % নামটি হুম 
শাঞ্জী মহাশয়ের স্কপোলকল্সিত নয়। আমার মনে হয়েছিল যে মূলে এই নামটি ছিল “চথা্চ্যাবিনিশ 


_.লিপিকরপ্রমাদে এ নামটি “চধ্যাচর্দাবিনিশ্টর" রূপ নিয়েছে । এই সংশোধনে সংস্কৃত টাকার উত্ধিত 


নামের সঙ্গে সামগ্রল রক্ষা কর! চলে । ছন্দের খাতিনে "চর্ধ্যান্চধা” টীকান শ্লোকে আশ্চযাচধা? ভয়ে 


ভা ছাড় টাকার & স্সোকে মল নামটি যে পুরাপুরি উল্লেখ করা হয়েছে তা মনে করবার বিশেষ কট 
নাই | বিশ্যেতঃ মঙ্গলাচরণের শোকে তা করাই হর না এই কারণে বলোছিলাম বে গুন্ের “চ্যান 
বিনিশ্চঘ” শাম কনা বিণেয় । 

সবান্্বাবু তার ভূমিকার মুন গ্রাথির উপরে লিখিত নাদের মমথন, করেছেন! তান বসেছে 





"5খা অর্থে আারণীয়, এবং অচমা অথে অনাচরণার । অতএব বুঝ| যাইতেছে যে সম স্ঘবীয় বানান 
পম] & পদগ্ুলি রচিত ভইয়াভিল ! এঠ উত্মবিধ বিয়ের নিদশ থে গ্রন্থে নিশ্চিতনাপে প্রদ্ চন! 
আহা চদ্যাচধাবিনিষ্চ” | মণীনবাবুর এ অথ মে সংগত হয়েছে ত! সকলেই আকার কাকে 
হাতরা" শাসী মহশিয় প্রথম সাঙ্থরণে গ্গ্থের থে নাম দিয়েছিলেন অর্থাত চিসাচধ্যবিনিশ্টধীসে ৪ 
সম্পণভার্ধে ঘমর্থনযোগা ৪ শিউল বশেই সনে হ। কিন্তু গ্রন্থের এনাম যে সাধারণে প্রটাণত হি 
'একথা যনে কর। যার না উযাপিদের এই সংগ্রহ ৪ সংস্কৃত টাকার রচয়িতা মুনিদভ যে নাম দিমোিন 
প্লে নাম হচ্ছে চযাগীতিকোধরৃতি | সুতরাং চযাসংগ্রহের নাধ ভিল চধ্যাগীতিকোধ”, আর প্রুঠে। 
চধার নাম ছিল “চযাগীতি”। এই চযাগুলি নানা রাগ সংখেগে গান করা! ভত তার উল্লেখ আনতে এ, 
ক্থতপাহ চযাগীতি' নামই যে সংগত তাতে কোন সন্দেহ নাই | 
চযাপদের মূল পুথি ক্রটিত বলে মাত্র ৪৭টি পদ পাওয়। ধায়। কষ্ট মীন্রণাব তাদ হম 
( পঃ1৮-1/% ) অকাবাদিকমে যে সিদ্ধদের নাম ৪ পদমাখাার কটা দিয়েছেন তাতে ৫ৎটি পদ রয়েছে 
এর কারণ তিনি আমার প্রবঙ্গের সুঠীটি শিবিচারে উদরৃত কৰে দিয়েছেন, আমান প্রবন্ধে পদগুলির তিনি 
গন্বাদেরই সুচী দেওয়া হয়েছে, তিক্ত অনুধাদের সাভাযো ৫টি পদই পাওয়া যায়। বে তিনটি গে 
মূল পাওয়া যায় শি আমি সেগুপির তি্নাতী অ্বাতে! সান্ুত ছায়! দিয়োছি। ৩ থেকে পদগ্ুলির খিষযব। 
পাগচয় পাওয়া ঘাবে। 
পূবে ই বলেছি যে সিঙ্গাচাদদের ভরকম। ন। পান্িয। যার অপহরন বা অধহটু ভাষায় র1৯£ 


পোহা, এবং প্রান বাংলাভাষায় রচিত চমাপদ বা! চষাগাতি |" তিতা অন্বাদে সিদ্ধদের নিও 


মা» 


আ্বর৪ অনেক গীতিকা সংরক্ষিত পয়েছে | হয়তো অন্থান্ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গীতিকাও্ তাদের মগ 
ছিল। দোহাগুণি মে কোনদিন গান করে শোনামো হত তা! মনে হয় না 7 পর্দগ্ুলি নানা রাগে গীতি হত 
সে সব রাগের নাম গ্রশ্থমধো উল্লিখিত হয়েছে । পরবতীকাপের সাধকদের রচনাবঙীর মধ্যে এই ছুঃ 
প্রকারের রচনা পাওয়া যায় কবীর-গ্রন্থাবলীতে থেমন পাগদাযুক পদাবলী রয়েছে তেমনি সাখিসং গ্রহে প্রাচীন 
দোচার অনুবূপ বিবিধ বিষয়ে রচিত কাবা রষ়েছে। 

দিদ্ধদের বচিত দোহার ভাষ! ও ভাব অপেক্ষাকৃত সরল । ঘে সীম্প্রদাপ্িক মতবাদ তার মধা 
দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তাও বোধগমা । কিন্তু চাগীতিগুলির পরিসর সীমাবদ্ধ বলে তাদের ভাষা ও ভার 
আনেক স্থলেই অতাস্ত দুরূহ । তারপর এগুলি লোকের কে কণ্ঠে বেশিদূর ছড়িয়ে পড়বে এই ভয়েই 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] চধাগীতি ১১৫ 


: হয়তে। সিদ্ধাচাবের। ইচ্জা করে এগুলিকে হেয়ালিতে পরিণত করোছিল্ন। করাবে সাধিস গ্রহ ও পাগমুক্ত' 

পদের ভাষা এ ভাবের মধ্যেও এ একই পার্থক্য লঙ্গিত হম । 
থে সব রাগে চধাগীতিগুলি গাওয়া হত তার মধো প্রচলিত এব" অবুনালুপ্ত নাশের আমন 

প।ণয়া যায় বরাগঞ্জলির নাম দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝ। যাবেন 
অরু (9): ইন্দ্রতাল (২৭) কামোদ (১৩১ ২৭১ ৩৭১ ৪৯) গবড়া, গউড়া ( ২, ৩, ১৮) 
পুজরী, কাঞ্চগুজরী, শুপ্তরী (৫২২,৪১০ ৪৭ ) দেবজজী (৮), দেশাখ (১০, ৩১৮ ধনসী, ধান (১৪), 
পটমগ্তনী (১১ ৬) ৭১ উ, ১১৭ ১৭) ১০, ইন) ৩১১ ৩৩, ৩৬, ৪৮), মলীরী (৩০, ৩৫, ৪৪, 9৫, ৪৯), মালসী, 
মালা ( ৩৯), বামজীল বামছেলি (১৫১৭০), বঙ্গাল (8৩, বপাডী, বলাড্ডি (১১, ৯৩, ২৮১ ৩৪ 2 
শবলী (২৬, ৪৬) রাগের উল্লেখ থেকে পটমঞ্জরীই নে তখন খুব জনপ্রিয় রাগ ছিল ৩1 অন্থমান কর 
চলে | উন এপব রাগের কাঠামো কি ভিন তা বল! শক] সঙ্গীতরত্রাকর প্রার সমসাময়িক প্রস্থ ॥ ৮ 
দলা মনে করা যেতে পাবে মে ধন্্াকনের পঙ্গাত অভযামীই এ পাগগ্ুলি গাওয! হত । 

মল প্াথতে এব" শাঙ্গী মহাশয়ের প্রকাশিত সংজরণেও প্রতি পদের প্রতোক ছু লাইনের বেসে 
“ক” কণাটিরও উল্লেগ আছে | কী কথাটির ভাষ্পঘ মণীন্দবাব বা ডাঃ শহীদুল্লাহ, কেহঠ আলোচনা 
ধা মে 


৫ 


করেন শি অথচ পদরটদিতার কাছে এ কথাটির মূলা যে বথেছ্ ছিল তাতে সন্দেহ নাই । 
দবপদের সাকেত তা সংস্কৃত টীকা হতে বোঝা যার । ১, ৩,? প্রভৃতি সাখ্াযক পদের ট্রীকার “ক্ষবপদেশ 
গীরবন? কিবপদেন চতুথানন্দমুদ্দীপরন্লাত” ইত্যাদি উত্তিতে প্রবপদের উল্লেথ বয়েছে | গীতিকার মবে। 
কোন্‌ পদটি প্ুবপদ ছিল তার স্পষ্ট উল্লেখ নাই | ২য় গীতিকায় ও ৩য় গীতিকার দ্বিতীর পদে ধরুবপদ বলা! 
হয়েছে মনে ভয়। কারণ টীকা দ্বিতীয় পদের অর্থনিদেশের  প্রারভ্েই প্রবপদের উল্লেখ ঝরা 
হয়েছে 1751৯) করপদেন দটীকুববাপাত অঙগনমিতি [ খিতীল পদটি হচ্ছেখঙ্গন ঘরপণ ইত্যাদি), 
৩) পধপদেন পরমা বোধিচিত্তং দা গন্ত মহ জেতি | দ্িতীর পদটি সহচ্গে পিল করি ইত্যাদি |, 
কন্ছ সংস্কৃত টীকাদ এই কধপদকে দ্বিতীয় পদ বলা হয় নাই | ততীয় পদকে দিতীর পদ বলে উদ্লেগ 
চপ] হয়েছে | এব দ্বারা ্রবপদের একটা বিশি্ সম্ভার পরিচয় পাওয়া থায়। গীতিকাম পদসংখ]া গস! 
শি হতে পারে, ৫১৬, ইত্যাদি কিছ্ধ প্রাথন পদের পর যে পদ উল্লেখ করা হয়েছে তার স্থান ফি? 
1 নিদিষ্ট । সংস্কৃত টাকার ভিববতী অন্রবাদেণ এই পদকে ফ্রধপদ বলা হথেছে পাছত হি 101) 
থা “ধু পদ।” পু শব্দ ধর বীজেরহ প্রান বালারূপ, এর থেকেই পরে শিয়া খন্দেব উদ 
যম়ছে। | 
প্ররতোক পদের শেনেই কি কথার উন্নেখ পাকাতে মনে তর 4 গ্রতোক পদ গাইবার পর 

'বপদটি গাইতে হত । এপদটি বতানে প্রচলিত সংগীতের “স্থাযীর” স্থান অধিকার করত । প্রাচীন 
গীতপন্ধতিতেও এই প্রথ! প্রচলিত ছিল কিন! অথাৎ গীতের প্রথম পদের পরিবতে খ্িভীয় পদ "স্থায়ী? 
সাবে গৃহীত হত কিনা তা অচ্গন্ধান করা উচিত। 

চধাগীতিকায় প্লবপদের আর একটি প্রয়োজনও দেখা বায়। ভাবের দিক দিয়ে বিচা্ করলে দেখ! 
য় যে এই প্দটিতেই চর্যায় উল্লিখিত সাধনপথের স্যত্রটি দেওয়। হয়েছে এবং সাধককে তার বিপদ সঙগন্ধে 
তর্ক করা হয়েছে । উদ্বাহরণে একথা স্পষ্ট হবে। 


১২৬ বিশ্বভারতী পত্রিক চতুর্থ বঃ 


২য় শ্রীতিকার কবপদ-- অঙ্গন ঘরপণ সন ভো৷ বিআতী 
কানেট চৌরী নিল অধরাতী ॥ 
ওয় গীতিকার ধবপদ- সহজে খির করি বারুণী সান্ধে 


জে অজরামর হোই দিঢ চাঝে। ইত্যাদি 

গীতিকাগুপির পরবর্তী পদগুলিতে এই সথত্র অন্রসরণ করেই সাধনপন্থার ব্যাথা করা হয়েছে । সে 
কারণে এই ফ্রুবপদের বার বার উল্লেখে শ্রোতার মনে কোন বিরক্তির উন্মেব হত না। বরং মূল সক্রেঃ 
দিকে শ্রোতার দৃষ্টি উত্তরোত্তর বেশি আৰুষ্ট হত । উত্তরভারতীয় সংগীতপদ্ধতিতে স্থায়ীর কাজ দু 
প্রকার। প্রথমত স্থায়ী বার বার উল্লেখে রাগের প্রধান স্বরুসনিবেশে আোতা পুনঃ পুনঃ বাগের সের 
সন্ধান পান, দ্বিতীয়ত গানের প্রথম কখাখুলি বার বার ফিরে আসবার দরুণ শ্রোতা মানসপটে ছবি এ%ে 
নিতে পারেন, বাকি কথা ন। বুঝলে ভার কিছু আসে ধায় পা চ্যাগীতিকার ধবপদের ৪ এই 
প্রয়োনীয়তা ছিল বলেই মনে হয় । 


18/1. 
নখ 


9. 
হি 








দর্শন 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 


[ আক্তত।জন দ্বিজেন্দনাখ ঠাকুর মহাশয়ের বত'মান বচনাটি ঠাকুর-পরিবারের হ।তে-লেখা এপাবিবাধিক 
পাতলিন পুস্তক হইতে মাকলিত। খাতাখানি শ্রীঘুক্তা ইন্দিরা দেবী দীর্ঘকাল সযতে বঙ্গ! করিয়া আমিয়াছেন। 
থাঠাৰ শুটনাছেই নিদেশ আছে, “ইহাতে গবিবারের অন্তভূক্তি সকলেই (আম্ীয়, বন্ধ, কুটুষ্ব, স্বজন) আগন আপন 
বনেন আব-স্ত175 অন্তরা বিনয় ঘটনা, প্রক্টতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।” ১৮৮৮ মালে ৫ নতেখ। 
আতিবিদ্দনাথ ঠাকুর এই পুস্তকের চন কদেন ১ ১৮৯৫ সাল গধঙ্গ দিজেন্দনাথ, অন্োন্দনাথ, জো ভিরিন্দুনাখ, 
রবাদনাথ, বলেন্দনাথ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, প্রমথ টৌধরী, শীোগেশচপ্ধ চৌধ্রী। শিতবিবাহপরচয়িরা বা 
লাঠোরিথা” শনংবুমানী চৌধুবানা, মবলা দেখী প্রক্ঠতি বন্ধ জন মিলির এই খাভায লুক নানা বিচিত্র বিষে 
কত ইহ বছ অন্তুবা লিগিবদ্ধ কবিয়া গ্রিযাছেন।  সবাপেক্ষা অধিকমংখাক বচনা রবীন্নাগেন ; শাহান কনক গল 





গার মানিক গাছে প্রকাশিত হইয়াছে 7 অবশিষ্ট গুলি কমশ প্রকাশ কব! হইবে || 


বেদাস্তশাস্জ “রজ্জুতে সপন্রম” এইরূপ কতকগুল! মোটামুটি উপমাদ্ধারা৷ জগদ্ভানের স্বপ্নবন্তা 
এঠ৭। দিবাপ চেষ্টা পাইয়াছে কিন্তু তাহা আধুনিক কালের উপযোগী সর্বালোকের বুদ্ধিস্থলত 
(কমে খঝাইয়া দিতে হইলে নিয়লিখিত প্রণালীতে পুঝাইয়া দেওয়া বিসেয-- 


স্মতিস্থর | শণিক দু ] শাশাখন 
কত জগং ] বত্তগান জগত 2 ভবিষ্যৎ জগং 


ক্ষণিক দৃশ্যরূপী | ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণিকদৃশ্রূপী ) বর্তমান জগৎকেই আমরা বান্জবিক বলি, 
হা ভিন্ন স্মৃতির স্বপ্রদর্শন এবং আশার স্বপ্নদর্শন এই ছুইরূপ স্বপরদর্শন যে স্বপ্রের ন্যায় বন্বশূন্ 
মানসিক ব্যাপাপ-মাহ। ( অর্থাৎ 9০1১19০61৬6 মাস ) এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত হইতে পাবে না! বন্ধমান 
ক্ষণিক দৃশ্ঠ যাহাকে আমরা বাস্তবিকতার পত্তনভূমি বলিয়। হ্বদয়ম করি তাহা শুদ্ধ কেবল একটি শূন্য 
জ্জামিতিক বিন্ুর উপরে-_ পলায়মান বর্তমান মুহূর্তটুকুর উপরে ভর করিয়া দাড়াইয়। থাকে । কিন্ত 
শস্যের উপরে ভব করা কিরূপ? কিছু-না'র উপর ভর কর! কিরূপ? কিছু-না'র উপরে ভর কর! 
মার কিছুরই উপর ভর না করা__ এ দুয়ের অর্থ একই | “বর্তমানের চুলের ঝু'টি ধরিয়! তাহাকে হস্তগত 
করো” এটা লঙফেলো"র কবিতাতেই শুনায় ভাল-_ কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বর্ধমান মৃহূর্তের চুলই নাই তাৰ 
মাবার চুলের ঝুঁটি! মাথা নাই তার আবার মাথাব্যথা! বস্ত্র বাস্তবিকত৷ শৃন্থের উপরে দাড়াইয়! 
মাছে-- পলায়মান বর্ধমান মুহূর্তের উপরে ধাড়াইয়া আছে-_ জ্যামিতিক বিন্দুর উপরে দীড়াইয়। আছে 
-- এ কথাটি নিতান্তই আত্মঘাতী, কেননা এ কথ যদি সত্য হয় যে, বাস্তবিকতা শূন্যের উপরে দড়াইয়া 
আছে তবে দাড়ায় যে, বাস্তবিকতা শৃন্যমূলক - অমূলক - অবান্তবিক ! অতএব বস্ত্র বান্তবিকতা পলায়মান 


১২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতবখ ক 
মহ্‌ঙ্ছের উপরে জাামিতিক শুশ্বের উপরে দাড়াইয়। আছে, এ 
বান্তবিকত। যদি খুহোর উপরে দাড়াইছা নাই. বর্তমান মূহূরতট্‌কুর উপরে দড়াইয়া নাই 


কিসের উপবে দাডাইরা আছে এইটিঠ হচ্চে এখন জিজ্ঞান্ত | জগৎ হইতে যদি বর্তমানের ও 
রুট মাছ হইতে দি তাভার পেটা-- 


লাজা-সৃড।! জগৎ হইতে বদি বন 
সভুতকালের ঞ্ 


কথার বিস্মোলায় গলদ। বু 


তনেনঃ 


এন্খটুকু বাদ দেব্য়া ঘায় তবে তাহার কি অবশিষ্ট থাকে » 
বাদ দেখা থায হবে তাহার কি অবশ থাকে ॥ অবহ্থা 
নুর দৃহ্াদ্শন বাদ দেওয়া বায় তবে কি অবশিষ্ট থাকে 2 অবগ্ (১) 
(১) ভবিগ্াংকালের স্বপ্নবশন--1 ১) স্ুতিষ্বর এবং (২) আশান্বপ্র-এই ছুই অংশ অবশিই থাকে 
বরখান মুহ্টঝর উপরে দাডাইর] নাই, তবে কি তাহ। ভতকালের সৃতি ৬ 

তাহ] যদি সতা ভর তবে, একে 2 


ইহারই নাম গোধের উপ 


ডা 


গগতের বাবিকতা ঘদি ব 
হবিহাতের 'আশান্বপ এই ছুই নৌকাদ পা দিয়া দাডাইয়। আছে? 
2£ নৌকাঘ পা দির] পাডানে| তাহাতে আবার নৌ ক। ছুটি স্বপ্নের নৌকা । 
থাদ পল। ধার বে, বস্তুর বাস্তবিক আতশহীন, আযর়তনতী 


ন, শগ মুহন্ডের অন্গ দঃ 
বাস্মবিকভা শগ্মূলক ৮ শমলক ২ অবাঞ্জবিত 





যো]! 
অংশের উপবে হ৭ কখিয়া পাড়ার! আছে তবে দাড়ার বে, 
থাবার, যি বল বে, বন্থর বাস্থবিকত1 স্বতিস্বর এব আশাস্বর এই 
বে, বাঙগবিকতা 4 স্প্নমূলক - শরবাস্থবিক | উতর পঙ্গেত দাড়ায় থে বাজবিকাণ। 
উভয় পক্ষে রই বিসমোরায় গণ । অতএব এক দিকে বর্ধমানের দ্তা-ভান "তা 


মারঞএক দ্রিকে ভঁভ-ভবিষযা্ে 


চঠ স্বপ্পের উপয়ে ভর করিথ। দা 


গাচ্চে হবে দাদার 
মবান্মবিকডত।! শহর 
অথাৎ 1)010100100101] ) এবং 


খাশাহ্বপ ) এ দয়ে। কোনোটিই বান্ুবিকতার খল বলির স্বীকাধ্য ও 
লই তাহার মুল অন্বেঘিতব্য | বেদান্তের মতে 


41] 1001৭ 200001)1 


ভগ ক্প্রভান (005 শ্মতিদবর 
হইতে পারে ন।। অতএব বাস্ধবিক 

মণ নিকাে খজিয়। পাওম। যাইতে পাবে না অকালে ৪ 
ট[লাতীত পরব্রঙ্গই পকগ বাস্থবিকতান মল পৈকালিক গগহ ভানমা 
১1100)151910015 না 2119100010160]01) 09 107/0707161)01), 01000] তি 00111700071) 


০00]% 11))9 10100 0011))12111006, 
রেদাস্ুদশনের যত সম্বন্ধে এই পযা্। 
উপরে বাই। বলিলাম তাহার তাহপধা আর কিছু নয় শ্ধ কেবল এই থে, বর্ধমান নুহ: 
হইয়াই বস্ত্র বাস্থবিকত1- 0074 1011) 876 4951101110০ 01 
বান্চবিকত।। টম, সদি বর্তমান ঘুষ তটুকুকে জাপটিযা ধরিঘা ভাহাপ ভুইট। ডানা ছাটিয়। ফেল| যা 


বর্তমান হইতে ঘদি ভূত এবং ভবিষৎ উৎ্পাটন করিয়। ফেলী যায়" তবে বন্তমান নুহর্ধটি জ্যামিওি 


[থা এবং 010000০৪০০১ 


পর্ধাবসিত হইয়া যাখ। ভাহ। হইলে দাড়ার যে, 
-%5া0 


বন্ধমান 5 09600861001081 00171 
1110]) 15 21)5010. 


 বৃত্মান এ অবন্ভমান 


তুমি হয় তে। ধলিবে যে, বর্তমানকাল-মুহুত্বটিই ষেন 7৪7০, কিন্তু তাহা বলিয়া! বর্তৃঘা- 
মুহুষ্ঠের ঘটনাগ্তলা তো আর 7৭7০ নতে । কিন্ধ আমি পরীক্ষায় প্রমাণ পাইভেছি যে, 2০7 মুহুর্তে বাহ 


ঘটে তাহাও -(€) . ষথাঁ 





দ্বিতীয় সংখা ] দর্শন ১৯ 


প্রতাঙ্গ দেখো, পতঙ্গটা অগ্সিশিখার এপার হইতে ওপারে এমনি ক্রতবেগে উত্তীণ হইয়াছে যে, 
তাহার গায়ে একটুও আগুনের আচ লাগে নাই |» ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, অতীব অল্লক্ষণস্থায়ী 
উত্তাপ -সঅভীব অল্প উত্তাপ; অতএব %০৮০-ুহূর্ত- 
স্থায়ী উত্তাপ-01 এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, 


ডানাটা বর্তমান মুহূপটুকুই যে কেবল »: ৩০, 
শাহ নহে, সেই %১৩-মুহুর্ভস্থিত ঘটনাও 


207 1 ভিজ 


আথচ আবার দেখা ঘায় যে, বর্তমানে যাহা ওপার) 


ঘটে দেই ঘটনাকেই আমরা বাস্মবিক বলি” 
গটিবার সময়েও তাভাকেই আমরা বাস্জবিক ঘটনা 
গলি, ঘটিবার পরেও তাহাকেই আমর বাস্তবিক 
কি) কিন্ত প্রমাণ হইয়াছে থে 








%57০0-দুহুত-স্থ। যী ঘটনা ল%7০ 

বর্তমানমুতত্ব “2৩7০ -মুহ্ত 

অন্থএব, বন্তমানযৃত্তস্কিত ঘন! £270 

কিহ, বর্তমানের ঘটনাকেই আনবা বাস্তবিক বলিঘ! নির্দেশ কলি, 
€ বত্তমানের ঘটন। 0 

অভএব, আমর। %01০কেই বাস্ত'বক বলিয়া! নির্দেশ করি । 


এ যাহা বলিলাম তাহা একরূপ 1811621 ঠেয়ালি-- আসল কথাট। কি দেখা যাক । 


আসল কথা এই (60 এই ) যে, সম্পূর্ণন্পে ভানা-ছাটা বর্মাননুকর্ড। যাহা £০০ বই আর 
কিছুই নে, সেক্ধপ নিছক বর্তযানমূহর্তের ঘটনাকে_ন ভাতো ন ভবিষাতি” রকমের বর্তমান-মাত্রটিকে 
-- আমরা বাস্তবিক বলির! স্বীকার কৰি না; তাহার সাক্ষী স্বপ্ন । স্বপ্নের ঘটনা ৪১7০ অপেক্ষা অনেক বেশী 
কাল ধরি] প্রবাহিত হয় _ সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও স্বপ্নের ঘটনা-সকলের ভূত ভবিষৎ বর্তমানের মধ্যে 
কোনোপ্রকার শঙ্খ! দৃষ্ট না হওয়াতে. স্বপ্নের ল্াজ।-ুড়া-স্থিত জা গ্রৎ্কালের সহিত স্বপ্নের কোনোপ্রকার 
নিল দুষ্ট না হওয়াতে আমরা স্বপ্রকে অবাস্তবিক বলিতে বাধ্য হই । কিন্তু যে দ্বপ্নের আগা-পাছতলার মধ্যে 
ভীলন্ধপ মিল থাকে ও ছুইপ্রান্স্থিত দুই জাগ্রংকালের সহিত যাহার আন্পৃর্বিক যোগ খাকে- সেরূপ স্বপ্র 
বাস্তবিক বলিয়া, প্রতীয়মান হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে । অতএব বলা যাইতে পারে যে, শ্রদ্ধ কেবল বর্তমান 
মৃর্তটুকু__ ডানা-ছাট! বর্তমান মুহর্ত-_ নিছক বর্তমান মৃহ্ত-_ বাস্তবিকতার নিউরস্থল নহে। ভবে কি? 
না ভঁতকালের স্বৃতিগর্ত এবং ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা (01906021195 গর্ত এমন যে বর্ধমানমুহর্ভ- দুই- 
ডানাওয়ালা সর্বাঙ্গ বন্দর বর্তমানমূহ্র্ত__ বাস্তবিকতার নির্ভরস্থল ! 


ভূতকালের স্বতি এবং ভবিস্তৎকালের প্রতীক্ষা আপাততঃ বাস্তবিক ন| হইলেও আমরা বলি যে, 
“এ ঘটনাটি [৪৪115 ঘটিয়াছে” বা “এ ঘটনাটি 111 2০811 0819 01899” ; বর্তমানের লক্ষণ দৃষ্টে আমরা 
৮ 


১৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ 


ভবিয়াতের ০2111 অবধার্ণ করি এবং তাহা দৃষ্টে ভূতকালের 7621115৩ অবধারণ করি। ১ 1, 


11131201000 





কে 


দুম অনা 


০ 


চতুর্দিকে দুর্গম অবণা, বো একটি স্ড়ি পথ । ক্ষণপুর্ধে আমি কাকে প্রথমস্থানে দেখিয়াছিলাম ; এ 
কাকে দ্বিতীয় স্থানে দেখিতেছি ; ইহাতে আছি শিশ্চয়ই বলিতে পারি মে, উতিপৃবের কি? ই ভি 
পথটিভে 1০115 পদার্পণ করিঘাছে 1১ 
বা বুন্ষে বরা হরিণ | এ. বা 

৭ কাযের প্রতি তীকষ দৃষ্টি করিভেছে ইহ কেখিয়। আছি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, কিং পরেই গ কারে 
লাফাইয়া ধরিবে।১ 

এদিকে আমরা বলি যে, ভতকাল স্মৃতিষ্বপ ভবিষ্াংকাল আশাম্বপ্র 7; ওদিকে আমরা বলি ৮, 
ভত্তকাল (1১১ ভূতকাণ 1170)1)0) উতকালের ঘটনা ) 7০০11) হইয়া গিয়াছে ও ভবিাংকাল ঢা] 
আসিবে । যেখানে আমরা বলি থে জতকাপ স্বপ্ধ সেখানে আমরা 01100 করি এই যে, ভতকাল 7 
117001617008801 08 90760100068 চা) বর্কমানকাল | “বালাকালের ছেলেখেলা” এখন হরণ 
1) 7 1)060090 1116 60106641110 11110 10100011007 0109 10170 [0র200 10171) 
10৭1 10 71) ব100]701 11)101060)00৯61000005171766 10011107505 [বা 19100 স্বপ্নু 16077581071 
(110 4811) আল 100 স্বপ্ন 19 ৯01001000) সও 1011 এব 00 ঘরন 01078000010100 ছিযাার 011171 | 
| ] 70710115010 1181 117)171) 00701008103 0১00 97011080789 90105110701) 10) 11007 
11700000101 20)1১৭815119 01) এস সগ্ু। এছে প্রমাণ হচ্চে এই দে, ভূত ভবিষযাজ বন্তমান 
111১7750155 বাস্তবিকতার মূল নহে তবে কি? না 05007000017) 1001601)000)070১ 
1901111" ভূত ভবিযাৎ বধধনান, এইটিই হচ্চে বাস্তবিকতার মূল এগ 85701010004 
7 'অসহদন্ধ ভূভ ভবিয়াহ বন্ঠমান- [001115 সি (900 ০7810119781 সসঙ্দ্ধ ভত ভবিষৎ বৃন্ধমান 
তবেই হচ্চে [01৮ কত 91 00071 ব্রিকালের এক অিতীয় বঙ্গনস্তক্জের মধোই অন্থোষিতবা: 
70117) 1000৩70700৭ খণ্ড খণ্ড হিকাল । ্রিকালের বন্ধনশ্থত্র অবশ্বা ভিকাল নহে ভাহ। দ্রিকালে? 
উপরের বস্তু । ২৮:1৮ ২1)1710)1, তাহা অকাল - 1১0111৮৩15৮ এা0৮000, তাহা একমেক? 
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১. বটনাটিতে ছিজেন্নাথ কতক অঙ্কিত তিনধানি চিত্র আছে। তম্মধো একথানির অন্রকৃতি দুদ 


প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব মৃতি 


প্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হিন্দুদিগের প্রধান পাচটি ধর্মসম্প্রদার বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, মৌর ও গাণপত্য নামে খ্যাত; 
চাদের মুখা পুঙ্গৰ দেবতা যথাক্রমে বিষণ, শিব, শক্তি ( দুর্গা, মহালক্মী, কালী ইত্যাদি), স্থয ও 
ম্পতি। এইসকল এবং অন্যান্য দেবদেবীর পুজা-অনুষ্ঠানে উপাসকগণ নিজ নিজ ইষ্রদেবতার 
নধারণাদির আুবিধার জন্যই দেবনৃতিনিমণাণের প্রয়োজনীয়তা অগ্থভব করেন। এইসব মৃতি 
, কা, প্রস্তর, পাত ইভাদি নানারূপ উপাদানে দক্ষ শিল্পীদের থারা শিগিত হইয়! মন্দির বা দেবগৃহ- 
বো যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত ও বিভিন্ন সম্প্রদারভূত্ত ভক্তগণের দ্বারা নিষ্ঠা ও ভঞ্তিসহকারে পূজিত হইত। 
[চীন বাংলার ধাতু, প্রস্তর আদি আপেক্ষিক স্থািত্বশীল ড্রবো গঠিত অনেক মূতি পুবে আবিষ্কৃত হইয়াছে 
বং এখনও আবিষ্কৃত হইতেছে | বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পুরাতন কাপের এই মৃতিনিচর অগ্ুশীলনু করিলে 
[মরা সে যুগের ধমশীতি ও শিল্পের বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হই। জাতির সংস্কৃতির এই বিশেষ 
শেষ অঙগগুপির সহিত পরিচিত হইবার অন্যতম প্রধান উপায় ইচ্ছার প্রাচীন দেধবিগ্রহাবলী | আবার 
গুণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মৃতিতন্ব অনুশীলন করিবার পক্ষে প্ররুষ্ট উপকরণ । 

ব্রা্গণা হিন্নুধম সম্প্রদায়গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট সেকালের বাংলার দেবপ্রতিমা সম্বন্ধে আলোচন। 
পরতে গেলেই প্রথমে এখানকার পুরাতন বৈষ্ণব মৃতির কথাই মনে পড়ে । এই জাতীয় মৃতি এদেশের 
ভিন্ন অংশে ঘত অধিক সংখ্যায় আবিদ্ভত হইয়াছে এন্ধপ আর কোনও সম্প্রদায়ের দেবমৃতি পাওয়। গিয়াছে 
কন। সন্দেহ । ভিন্ন প্রকারের বঙ্গীয় বৈধব প্রতিমার বৈশিষ্ট্য অগ্শশীলন করিবার পূর্বে এই ধমের পুরাতন 
[ম, ইহার উৎপত্তি এবং প্রধান মতবাদ সঙ্গন্ধে কিছু বল। আবশ্যক | কারণ, এবিষয়ে সাধারণ জ্ঞান না 
[কিলে মৃতিগুলির বিশেষত্ব বুঝিতে অস্থবিধ! হইবে । বেদের আদিত্য দেবগণের অগ্যতম বিষণ হইতেই 
বঞ্ণব নামের উতপত্তি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষবধমে বর প্রধান দেবতা এই বৈদিক আদিত্য নহেন। 
শারাণিক যুগে তিনি অন্যতম আদিত্যরপে দ্বাদশাদিত্যদিগের মধ্যে স্থান পাইলেও আধিত্য-বিষ্ট, এবং 
ব্চবদিগের মুখা দেবতা বিষণ এক নহেন। বস্তৃতঃ “বৈষ্ণব? নামটি শ্রীপ্টীয় পঞ্চম শতাবার পূে এই মের 
বিচায়ক বলিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হইত ন।। ইহার পৃবে এবং পনেও যেপব নামের দ্বার] ইহ! পরিচিত 
ইল, উহার মধ্যে সাধারণতঃ সাত্বত, পাঞ্চরাত্্র ও ভাগবত প্রভৃতি নাম গ্রসিদ্ধ। সাত্বতবংশীয় ক্ষত্রিয়- 
1র ভগবান বাস্থুদেব-কুষকে আশ্রয় করিয়াই এই অন্যতম ভক্তিধমেরি উৎপভ্তি। তিনি যে ভগবান বদ্ধ ও 
গবান মহাবীরের ন্যায় একজন এঁতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে এখন সকলেই 'প্রায় একমত । তবে 
ত্প্ররতিত ধমে ক্রমিক বিকাশে কয়েকটি বৈদিক ও পৌরাণিক কল্পনাপ্রস্থুত দেধতার প্রভাবও যে 
ভীত কার্যকারী হইয়াছিল ইহা স্ুনিশ্চিত। ইহাদের মধ্যে বৈদিক আদিত্য-বিষু, ব্রাহ্মণ, মন্থুসংহিতা, 
মহাভারত গ্রন্থাদিতে কল্পিত নারায়ণ এবং হরিবংশ, পুরাণাদিতে বণিত গোপাল-কুষের নায উল্লেখযোগ্য । 
[রৃতবর্ষে তথা বাংলাদেশে স্থ প্রাচীন যুগের যেসব বৈষ্ণব মৃতি পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই উল্লিখিত 
বিতানিচয়ের একক বা মিশ্রূপ । পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত-ধমেরি উপাসকগণ তাহাদের ইষ্টদেবত| বাসুদেব- 


স্‌ 


১৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা 1 চতুথ বং 


বিধু-নারায়বকে পঞ্চজপে ভাবনা করিতেন । এই কপ-পাচটির না ধথাক্রঘে_পর, বাহ, বিউং 
অস্তথঘামী ও অঠা | আঠা অথাঞ অর্চনীয়া”খ্রীবিগ্রহ, প্রতিমা বা মৃত্রিই অন্ত নাম | ইহ। হইতে বুঝ। যঃ 
থে এই উপাসকদিগের নিকট তাহাদের ইষ্টদেখতার মৃতি তাহার প্রতীকমাত্র নহে, পরস্ক তাহার অনয 
বিশিষ্ট সন্তা | এই বিশেম সঙ আবার দেবতার অন্য তিনটি রূপ যখী পর, বাহ ও বিভবের প্রকাশক 
মন্তধামীর বাহা পরিকল্লন] এনাবস্ঠাক, কারণ এব্ধপে তিনি মাদকের অন্তরের নিভততম প্রদেশে অবস্থানপৃরক 
তাহার কাধ শিরস্্র৭ করেন । পর, ব্যহ ও বিভব এই বূপ-তিনটি কি? পর বলিতে সবশ্রে্ঠ বুঝায় 
ইহাই তাহার বাহদেবরূপ | সাজ বাঞদেবই থে পাঞ্চরাত্পযে'র আদি প্রবতকি সে কথা পূবে বলিয়া 
শঙ্ঘচক্রগদাপন্মপাী চতভজ বাহদেব-খিষ্ঞমৃতির কতকগ্ডাপ বাসুদেবক্ধপে চিত্রিত করা যাইতে পাঠে, 
বাহরূপে ভিগবান প্রধানত চারি অংশে কলিতন যথ। বাসদের, সংকষণ, প্রদ্থায় ও অনিরুদ্ধ; ইহার 
মন্বদ্য প্রকৃতি পঞ্চ দেবতা! এবহ পঞ্চ বুষিবীরত 1 বাসুদেব (কফ) ও সংকধণ (বলদেব ) বনুদেদে 
ছুই পড়ী দেবকী ও বোহিথার গভজাত ) বনদেব জো ও কুষ্ণ তাহার অনুজ গ্রছাম বাতদেবের পুত 
ভাঙার আন্ত নাম কামদের ঝা মন্সথ : প্রদ্থায়ের পুত্র আনিকা | এই চারি বাহ ভইহে পাঞ্চবার্রগণকৎ 
আরএ কুঁড়িটি বাহ কাপ্পত হইয়াছে | সর্বধমেত এঠ চতডুবিশতি বাহের মণ্যে প্রপান চারিটি হইলে 
ভগবান বান্তুদেব এবং তাহার তিনজন নিকট আহ্মীর ১ অপরপগ্তলি বৈষ্ণবদিগের মধো প্রচলিত বাস্ুদেবেই 
কতকপ্তপি সম্মানিত নাম, বথাহবি। ক, মাধব, কেশব, অবুস্থদন, উপেন্দর, অচ্যুত, পন্মনাভ, আবোক্ষত, 
িবিঞম ইত্াপি। বখাজদেব-বিধুর এই যে বাহনপী চতুবিংখতি মুতি ইহাদের পরস্পরের অধো পথিক 
পিদেশের উপায় কি? শ্রবিগ্রহের চাপি হন্ছে শঙ্খ, চক্র, গা এই তিনটি আযুধ ও পদ্মা বা পন্মাঙ্ক সবসঠে। 
এই চাবিটির ভিন্নক্রণ সংস্থানের দ্বারাই এই বিভেদ স্থচিত হইয়া থাকে । বঙ্গদেশে এইজাতীয় যেসক' 
বিঝুমৃতি পাওয়া গিনাছছে তাহাদের মধো আিবিক্রম-ূপই সচরাচর চেনা যায়! ইহার নিচের দক্ষ. 
পদ্ম বা পন্াথ, উপরের দাকফণাহপ্তে গণা। শি্বাম ও উচ্চবাম হস্তে যথাক্রমে শখ ও চক্র । ভগবাতে 
থিভবন্ধপ ভাহাৰ বিন্স অবভারসমূত | শ্রমদ্‌ভগবদগাতায় উক্ত হইয়াছে থে ভগবানের অবতার অং, 
শিষ্টের পাপন ও ছুষ্তের শামন এবং ধম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু পার 
ও পুরাশাদ গ্রন্থে এই বিভবন্ধপের কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা দেখিতে পাই । সাত্বত, অহিবুর্যাদি পাচা 
সহাহতান ভগবানের উ৭চাপ্টি অবতার নিদিষ্ট হইয়াছে; ভাগবতপুরাণে ইহার সংখ্যা কোথাও বাহ" 
কোথাঞ তেইশ । কিছু সাধারণতঃ এইগুপির মধ্য হইতে মহস্থা, কুম্ বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশু, 
বাঘবসাম। বলরাম, বুঙ্ধ ও কাঁধ এই দশটি মুখা অবতার বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। হৃহাদের দে 
কয়েকটি অবতারের পৃথক মৃতি আমাদের দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে । কখনও কখনও দীর্ঘ একথণ্ ৭: 
বথাক্রমে শ্পোপিত মস্তা দশ অবতাবের মৃতিও পাওয়া যায়। পাঞধারাত্রধমেরি প্রধান মতবাদ-সম্পকিং 
উপযুক্ত প্রতিমাবলী বাতীত অন্য প্রকার বৈষ্ণব যৃতিও এদেশে অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাদে 


১. পক্বু ফবীর স্থঙ্থে জানাতে গেলে 1০878010161 170187 59001) 01 071077101 :111 
(৬০1, উট 058) প্রকাশ অংপ্রণীত অ্রবন্ধ ও [01৮ টােতিনও 01 ঠা চাকাও পাঠ ক 
বশ্াক | 


দ্ৃতীয় সংখ্যা প্রাচীন বাংলার বৈধুব মি ১৬৩ 


[দে কতকগুলি যে বিষুমনিধের গাত্রভুষণ হিসাবে বাবহও হইত সে বিষয়ে প্রকুষ্ট প্রমাণ আছে। 
প্রযুগের শেষদিকে উৎকীর্ণ পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে পাথরের ও পোড়ামাটির (10চা৩৪11%) 
ধঙ্গাতীয় অনেকগুলি বৈষণৰ মৃতি উৎকীর্ণ আছে। এগুলি নাধধারণত্ঃ গোপাল কষে বালা ালাসম্পকিত 
ঘ$ন!বলী চিত্রিত কৰে। 

পাকলাথ নহবাপ-সম্পক্িহ বিফুমুতিভেদের কথা উপরে বল হঠল। অন্ঠতম পারা গ্রন্থ 
বৈথানপাগমে চু হজ বিঞুর প্রধান বিগ্রহ । বধের) শুনি অগ্ত একপ্রকারে বিভাগ কপ্রিবার প্রথা বণিত 
মান্ে। প্রথমতঃ ফববেরগুলি তিনভাগে বিউক্ত কনা হয়; ভাগ-তিনটি ধথাক্রমে স্থানক অর্থ দপ্ডারমান, 
আাসন এবং শয়ন এই দাড়ানো, বসা ও শোগয়া বিভাগের প্রভোকটি আবার বিভিন্ন বৈষ্ণব 
উপামকের পূজার ফলকাননা। অগ্গযা়ী চার অংশে বিভক্ত, ঘখ। -ঘোগ, ভোগ, বার এবং অভিচারিক । 
যোগযেখের অভিনানী বৈধবমাধক ঘোগমৃতির, ভোগবাদনাগঞ্জ উপামক ভোগমুডির। বাজ ও 
চচাএুক্িয়াশীল বৈঝব 


শৌধকাধী পুঙ্ক বারমুতিব, এবং নিজ পঞ্রর আনিাচরণে ইচ্দ্র। শা 
আভিচারিক বিষ্ুনুতির পুঙ্গ! করিতেন । এই দ্বাদশ প্রকার প্রধান বিঝ্নৃতিন প্রত্যেকটি পুনরায় 
উত্তম, সাম এ আবম এই তিন উপরিভাগে বিভক্ত হইরাছে। নন বিধুবগ্রহের পাত্রে উতকা্ণ 
অন্চরদিগের সংখ্যার গাঙিকা ও সরতাগধারা উত্তমাদি উপবিভাগ-তিনটি কল্পিত। এখানে বলিয়া 
রখ ভাল বে বৈানগাগমোক বৈধ ধ্ুববেরের সবগাকুলো এহ ছতজিণটি উপবিভাগের গ্রতোকটিরই 






নুন থে ভারতবনের বিড অংনে প্রান প্রাচান বিষুমৃতিগ্ুণির মধো চেন। ঘা তাহা নহে ইহার প্রপাণ 
কারণ, 5ম ভিন প্রদেশের মৃভিশিগীগণ মকলেই বিুমুতিনিনাণে একই আগমশান্ের দ্বারা প্রভাবিত 
28.ছেলেন বলিরা মনে হর না) ধক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও অংশ আবিষ্কৃত বিভিন্ন যুগের বিষ 
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তগনির (ভিতনে বিশেষতঃ মাডাজ-গ্রদেশান্তরত সমুদ্র তীরবতী মহাবণাপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত ্রস্টীয় 
সপ্তম শতাার দৈধনখুহিনিগসৈ। অব ইঙ্াদের করেকটিকে থে চিনিতে পারা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । বাংলাদেশেও ইহাদের এমন ছুই একটি আপুৰ নমুন। আবিষ্কৃত হষ্টয়াছে যাহা ভারতবধেধ 
অপর কোথাও পাওয়া গিয়াচ্ছে বলিরা আমার জানা নাই তথাপি হা স্বীকার করিতে হইবে থে খিষুমুতি- 
নিথাণে বঙগার শিল্পীগণ সাধারণতঃ বৈথানসাগঘোল্ত প্রণালা অঙগদরণ করেন নাই। বরং এদেশের প্রাচান 
বৈধৰ বিগ্রহপ্ুলি অঙ্নীলন করিলে ম্প্ প্রতীয়মান হর যে, হশাধ পঞ্চপাত্র ও অন্রিপুরাণাপি গ্রন্থে বণিত 
বিভিন্নপ্রকার প্বিগ্রহনিরাণ প্রবাল! বাংলার অঙহত হইয়াছিল । প্রসঙ্গত: ইহা বলা যাইতে পারে থে 
উত্তবনভারতের অরবিকাংশ স্থানে এই বীতিই গ্রচণিত ছিল এবং ইহা দক্ষিণভারতীর বীতি হইতে কিছ 
ভিনপ্রকার । উত্তর ভারতের ৪ বাংলার অরশিকাংশ বিষুমৃতিগুলর দক্ষিণপার্ে পন্মকরা লক্ষী (শর) 
ও বামপার্ে বাঁণাধরা সনম্বতা ( পুষ্টি) দেবী দণ্ডারমান।? দেবা উচ্চতায় প্রধান বিগ্রহের উদ্চমান্র। 
অশ্রিপুরাণের প্রতিমালক্ষণ নামক অহঞ বিষুনৃতিব্ণন-প্রসঙ্গে এইন্ধপ বিগ্রহের কথাই বল। হইয়াছে; 
যখা_-্রীপুষ্টিচাপি কতবো পনুবীব(করাছিতে ।  উমাত্্রোচ্ছি তায়ামে1 দক্ষিণভারতের প্রাচীন 
বিঞুমৃতিগুলিতে কিছু দেবতার পার্থচারিণী হইজন-_বথাক্রমে পণ্মকরা লক্ষ্মী এবং নীলোহপলহস্তা ভূদেবী। 
বৈথাননাগমের বিঞ্ুমৃতিবর্ণনার এই একার বিবিহ নিনি্ঠ হইয়াছে । এখানে আরও দু'এক বিষয় 
উল্লেখযোগা । কখনও কখনও দেবতার দুষপার্শে লক্ষ্মী সরহ্থতীর পরিনর্তে আমব। চক্ররপুরুষ ও গদাদেবী 


১৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা 1 চতুর্থ বম 


আরিষ্ঠিত দেখিতে পাই ; আবার শঙ্খ ও পন্ম-পুরুষও কচিৎ দৃষ্টিগোচর হন । ইহার! আমুধপুরুষ ; বিঃ 
বাহন গরুড় এবং আহার আমুধাদির মানবোচিত কূপের কল্পমা কর। হইয়াছে । বাংলায় সেকালের এইবপ 
বিষণুবিগ্রহ সুলভ না হইলেও একেবারে দুপ্প্াপা নহে । প্রামাণিক মৃতিশিল্পশান্্রে এপ প্রতিঘার« 
উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার বাংলায় এপ্রকার বিষ্ুমৃতিও পাওয়া গিয়াছে ঘাহার বর্ণনা অগ্যাবধি আবিদ 
কোন ৪ প্রতিমালক্ষণসণক্রান্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া বায় না? ইহা হইতে অন্থমান করা .ধায় ঘে 
জাতীয় অনেক গ্রন্থ এখনও পথন্ত অনাবিষ্কত বহিষা গিয়াছে রা 

এইবার পৌবাপধ অন্গমারে বাংলার কতকণ্তুলি প্রাটান বৈষ্ণবমৃতির ধারাবাহিক আলোচন 
করিব। প্রথমেই পাহাড়পুরে প্রাপ্ত এই জাতীয় কয়েকটি মৃতি সঙ্গগ্ধে কিছু বলা আবশ্তক। বদি 
এইগুলিকে বাহলাধু প্রাচীনতম বৈষব্যৃতি বলা চলে না, তাহ! হইলেও ইহাদের এমন একটি বৈশিষ্ট 
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আছে যাহা তই আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে) সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহার প্প্ধুগের নেম 
ও অধাযুগের আদি সময়ের । পরবে বল হইয়াছে যে এগুলি গোপালরুষ্তরূপা বির বালালীলা নানান 
চিত্রিত করে। প্রথমেই কুঞ্চবারা বা কুফা এ কঝিনী বলিছ্ধা বশিত প্রস্তরূচিত্্রের কথ] পা বাক। 
একটি দেবমিখুন লীলাগিত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান | হহারা বে সাধারণ মন্যানিথন নহেন, তাহ] উহাদের 
পিছনের শশিরশ্চব্রা হইতে বুঝিতে পাবি দেবতার ও দ্েবীব দক্ষিণ তন্ত্র যথাক্রমে 'মভা ৪ 
*ববদ' মুদ্রায় অবস্থিত: অপর হশ্থদয় পরম্পবেধ সন্ধান | দেবতার কেশ ও বেশের ইব্শিষ্ঠা, 
দাড়াইবার বিশেষ ভঙগী এবং ইঞ্চলীশাবিসয়ক পার্ববতা অন্যান্য প্রস্তরচিহাবল]। হইতে ইহাকে ক 
বলিয়। চিনিতে অস্থবিধা হয়না । উদঙ্গ শিল্পী অতি নিপুণতার সহিত রুষ্ ও তাহার পাশ্বচাবিণঃ 
প্রেমবিহবল মধুরভাব প্রপ্তর্লাকে প্রশ্ষুট করিয়াছেন । অপর একটি প্রস্তরফলকে আমরা রুষের অগ্রদ 
বলদেবের চতুতজ মুতি উতকীণ দেখিতে পাই । মপ্ষষণ সপাঁচ্ছাদিত দেবতা পানপাত্র, যুঝল এবং হল 
বারণ করিয়া আছেন? চতুথ হস্ত কটির উপর গ্ন্ত। তাহার দক্ষিণে স্থরাভাগ্ড ও পানপাত্রধারি 
সহটরী এবং বামে পুরুয-সঙ্গী দণ্ডায়মান । দেবতার অঙ্গসঙ্ঞ। এ কেশবিন্তাস লক্ষ্য করিবার মত। এুহং 
সর্থহতার বঁনানুযায়ী তিনি এককুগুপী--তাহার দঙ্গিণ কণ ই কেবল কুগুলশোভিত, বামকর্ণ কুগুলহীন : 
মৃতিশান্কের বিধানমত ভাহার চক্ষষদ্ঘ় পানোম্ম্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে শিল্পী দেবতা? 
চক্ষু উম২ ধ্ানভ্তিমিত ও আনন ন্মিত্হান্তাশোভিত দেখাইয়াছেন। অল্প ক্রটিবিচ্যুতি বাদ দিগে 
বাঙালী ভাস্কর এখানেও তাহার শিল্পদক্ষতা সুন্দরভাবে ফটাইয়া তুনিয়াছেন। অপর কয়েকটি প্রস্তর 
ফলকে কুষেের যমলাজুনিবর, কেশীদৈতানিধন, এবং ক্ুষ্ণবলরামকড়াক কংসপ্রেরিত মল্লগ্য় চান্ুর এ 
মুষ্টিকের হত্যা ইত্যাদি দৃশ্াবলী উতকীর্ণ পহিয়াছে ! এগুলি ভাঙ্গধের দিক হইতে পূর্ববণিত প্রস্তর 
চিত্রয়ের মত প্রশংসনীয় না হইলেও একেবারে নিন্দনীয় নহে । উপরস্ত মৃতিতবালোচন-প্রসঙ্গে কষে 
বাপা ও কৈশোর-লীলাবিষয়ক এই চিত্রাবলী বিশেষ অপূর্ণ । 

ংলায় যে মল বিষ্ণমৃতি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে মালদহ জেলার হাকরাইল গ্রাখে 
প্রাপ্ত চঈতৃভূ'জ বিষুই প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। ইহার উপরের দক্ষিণহস্ত, নিচেবু বামহস্ত এবং 
পদছয় ভগ্ন; নিচের দক্ষিণ ও উপরের বাম হস্তে যথাক্রমে পল্মকোরক এবং শঙ্খ দেখিতে পাই। ইহার 
তক্ষণভগ্গী আমাদিগকে কুষাণযুগের মথুবা-ভাক্কর্ষের কথ' স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও ইহা একরূপ 


দ্বিতীয় সংখা ] প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব মৃতি ১৩৫ 


নিশ্চিত যে মৃত্তিটি কোনও বাঙালী শিল্পীর ছারাই ক্ষোদিত। আপাতদৃগ্িতে ইহার শিল্প উচ্চন্তরের 
মনে না হইলেও আমরা ইহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে ভাস্কর ইহাতে মথুবাশিয্পেন কতকগুলি বৈশিষ্ট 
দক্ষতার সহিত রূপায়িত করিয়াছেন। বরিশাল জেলার লক্ষণকাটী গ্রামের নিকটে আবিষ্কুত বিষুমৃতি 
শিল্লোধকষ এবং মৃতিতন্ত এই উভয়দিক হইতেই অপূর | চতুতূজ গরুডাসনস্থ বিষ উপবেষ দক্ষিণ 
৭ বাম হস্ত ছুইটি প্রন্ষট পঞ্মের নাল ধনিয়া! রহিয়াছে; পন্মদ্ধয়ের করিকামব্যে বথাক্রমে পদ্মকরা কমলা 
4 গঙজ্জ-লক্ষমীর এবং বীণাধধরা সবন্বতীর ক্ষুত্র মৃতি আসীন দেখিতে পাই; দেবতার সন্তুখস্থ দক্ষিণহস্তে 
গুরশনক্র, উহার মধ্যে চক্রপুরুষ" পবিদৃশ্তামান, তাহার সামনের বাহাতে ক্ষুদ্রকায় 'গদাদেবী? আসীন! । 
উহার মস্তকস্থ “কিবীটমুক্টে'র মধো একটি শ্ষদ্র যোগাসনাস্থ চতুকূজি দেবমৃতি আসীন। সমস্থ 
টির একটি অনাডঙ্গর সারলা, সরম্বতীর হস্তধুত বীণার গঠন ( ইহ! অনেকটা গ্রীক 1৮7০ বা 10070) এব 
মহ দেখিতে এইন্ধপ আকুতির বীণা আমরা গ্রপ্তমুগের ও তাহার পূর্ববর্তীকালের ভারতীয় ভাঙ্গষে 
এণিতে পাই ) এবং ইহার পিছনের সাদাসিধ। 'প্রভাবলী” হইতে আমরা ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
হত পারি আমাদের মনে হয় ইহা মধামুগের গোড়ার দিককার বঙ্গীয় ভাস্কষের একটি অপূৃব নিদর্শন । 
তের দিক হইতে 9 ইহার এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সহজেই আমাদের কৌতহল উদ্রেক করে! 
এমন কোনও মৃতিশাঙ্ধ এ পবন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে এইরূপ বিষ্ুবিগ্রহের বর্ণন] পাওয়া যায়। 
নক্ষণকাটার এই অপন্ধপ বিঝ্রমৃত্তির আলোচনাপ্রদর্ধে বর্ধমান জিলার চৈতনপুর গ্রামে প্রাপ্ত অপর 
একটি চতুস্থজ বির কথা মনে পড়ে। অপুবত্বের এবং প্রাচীনত্বের দিক দিয়া ইহা প্রথমোক্তটির 
সমকক্ষ হইলেও (এই দুইটি বিষ্মৃতির অন্রূপ বিষণ ভারতের আর কোথাও আবিষ্কত হইয়াছে বলিয়। 
আাঘাপ জানা নাই ) মুত্তিতত্বের নিয়ঘানযারী ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের । দণ্ডায়মান চতুভূজ বিষুরর 
পিগনের দক্ষিণ ও বাম হস্ত যথাক্রমে গদা ও চক্রের উপরে ন্যস্ত, আয্মপছুটির সম্মুখে গদাহস্ত। গদাদেবী, 
এনং দগ্ুহস্ত “চক্রপুরুম' ; বিষ্ণুর সন্মখের দক্ষিণহস্তে পল্মকোরক এবং বামহস্থে শঙ্খ । প্রধান বিগ্রহ 
বল্লাভরণভূষিত এবং উহার কণ্ঠে ভার বনমালাদির পরিবর্তে “কবচেন মাল। ঝুলান বহিয়াছে ; পরিধানের 
বন্স কটি হতে অদ্ভুতভাবে বিন্যস্ত; মুখমগ্ুল অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি ; চোখছুটি যেন ঠিকরাইয়! বাহিরে 
শাসিতে চাক ; পেশী এবং অস্থি গেন গাত্রচর্ম ভেদ করিয়! দেগা যায়; ইহার উদর বিশুক্ষ ও কুক্ষিগভ । 
উপরোক্ত বর্ণনা হইতে আমরা একবপ নিঃসন্দেহ হইতে পারি যে ইহা পূর্বকথিভ বৈখানসাগমোক্ত বিষ 
'কববেরদিগের মনো অন্থতম 'অভিচারিক স্থানক" যৃতি। আগমকার বলিতেছেন, “অভিচারিক-স্বানকং 
দেবং দ্বিভুজং চত্ুভরজং বা ধৃনবর্ণৎ শ্যামবন্থপরহ শ্ুকষবস্ৎ শুদ্বাঙ্গং তথোগুণান্বিতমূধ্ন নেত্রং ব্রঙ্গাদি দেববিবঞ্জিতং 
. কারয়েং। । অনেকাংশে এই বর্ণনার সহিত চৈতনপুর বিষ্ণু সাদৃশ্য দেখা যায় । পরলোকগত রমাপ্রমাদ 
চন্দ্র মহাশয় ইহাকে গুপ্রযুগের একটি নিরুষ্ট নিদর্শন বলিয়া ব্ণন। করিয়াছেন । কিন্ধ গৃতিটির উল্লিখিত 
বৈশিষ্ট্য বিচার না করিয়া তিনি এই মত পোষণ করিয়াছিলেন বলিপ্লা মনে হয়। বস্ত্রতঃ: সকল দিক 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার আশ্মানিক কাল শ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া! ধরা যাইতে পারে ২ 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থ ক 


বঙ্গাপিপ প্রথম মহীপালের বাজন্বকালের তৃতীয়বর্ষে অথাৎ খ্ান্টীয় দশম শতাব্দীর শেবছে 
ক্ষোদিত একটি নোহর "গ্থানক? বিফমৃতি ত্রিপুর। জিলার বাঘাউরা গ্রামে পাওয়। গিয়াছে | ইহার 
পাদগীঠে উতৎবীর্ণ লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি থে ইভা নারায়ণের মৃতি (নারায়ণ ভট্টারকাথ্য ) 
কিন্ত ইহার চারিহস্তের 'আঘুধসংস্থান' মৃতিশাদ্ছান্তযাযী ( নিয়দক্ষিণ__পন্প। উতদঃ-গদা উবাচ, 
নিঃবাঃ- শঙ্খ ) ইহাকে চতুবিংশতি মৃতিভেদের বিক্রম বিষুজ্রপে পরিচিত করে। শাস্থনতে নারায়ণ 
বিগ্রহের আমুদসংস্থিতি উল্লিখিত পথায়ে এই প্রকার, যথা শঙ্খ, পদ্ম, গদা এবং চক্র । ইহা হইতে অনুদিঃ 
হগ থে পাঞ্চবাত্র আগমশাঙ্্োক্ত চডুবি'শতি বিফমৃতিভেদ বঙ্গদেশে জানা থাকিলে (কারণ এই প্রকার 
কয়েকটি বিভিন্ন বিধঃগ্রতিমা এখানে আবিদ্কত হইয়াছে ) শিল্পীরা এই জাতীয় বিগ্রশ্ঠাবলার নামক4 
সম্ভবতঃ অনামত পোষণ করিতেন । শাস্কারদিগের মধ্যেল যে এবিষয়ে ভিন্ন মত গ্রচলিত ছিল তা 
“অথ পন্মা ইত্যাদি পুরাণের এইন্ধণ বিফুমৃতির বর্ণনা হইতে জানিতে পারি। সাগরদিখি গ্রামে 
প্রা অধুনা কলিকাত। বঙ্গীয় দাহিভাপরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত একটি চত্ুকূ “আসন বিধৃত 
চারিহস্থের আঘুধসংস্থান উক্তব্রমে পন, চক্র, গদা এবং শঙ্খ । অগ্রিপুরাণমতে ইহার নাম ভুয়া উদিঃ 
রর”, বিদ্ধ পন্পপুরাণানুধারী ইহ। হিমীকেশ' $ শিল্পী ইহাকে কি নামে পরিচিত করিরাছিলেন এখন 
আমাদের উহ] জানিবার উপায় নাই_কারণ ইহার কোন আশে ইহার পরিচিতি উতবীর্ণ নাই | তিতা 
পিক দিয। ইহার পর এক বৈশিষ্টা আমাদের দৃষ্টি আক্ষণ কবে; চত্র, গদ! এবং শঙ্খ এই আমুধজয় প্রশ্থত 
পল্মমধো স্থাপিত, দেবঙ] পার নালগুলি মাত্র হার বিভিন্ন হান্তে ধারণ করিয়। রুহ্যাছেন। আমন গলাকাটা 
বিষ্ণুর পরিচয় প্রদাপকালে আযুপসংস্থানের উক্তৃকূপ ভঙ্গীর উল্লেখ করিয়াছি । এই প্রসঙ্গে দিনাগপুর 
জিলার স্থরোহোর গ্রামে আবিষ্কিত অপণ এক চত্রুতূজি স্থানক? বিধমৃতির বর্ণনা করিতে পারি 
ইহার পিছনের ভাও-ছুটিতে প্রস্ষুট পদ্ম স্থাপিত উহাদের কনিকামধো গদা এবং চক্র খোদিত আছে, কিছ 
সাচনের হাত ছুটি শাখা এবং টচক্রা এই ছুটি 'আঘুপপুকষের মঞ্তকোপরি শ্বাস) এক্ষেত্ছে শ্রী ও গছ 
বেবতার পার্শচাবিখী নঠেন-তিম্পবিবতে উপঘুক্ত আঘুধপুকষদ্ধম ভাহার পার্টচর। এই মুততিটির আরও 
কয়েকটি বৈশিষ্টা মামাদের মনোযোগ আকর্ষন ন। করিয়। পানে না ।  প্রথান বিগ্রহ একটি সর্পের প্রসারিত 
সাতটি-ফশার স্তর হলে দপ্ডারমান ॥ মাঝের ফথাটির ঠিক উপবেই পানী বুদ্ধ অমিভাভের মত ঘোগাসনে 
উপবিষ্ট একটি ক্ষুদ্র মূভি” পাদপীঠের মধাস্থলে আবার একট নুতারত ষডজুজ শিব । এইরূপ মূর্তি আরও 
থে ছুই একটি প:দয়া ঘা নাই, তাহ। নহে । আাশ্চষের বিষ এই দে, এইবধপ মৃতিরি পরিচরজ্ঞাপক কোনএ 
মতিশাঙ্কের নিদেশ অগ্যাবনি আবিষ্কৃত হয় নাই | এই বিগ্রহগুসি যে বিষুমৃতিসে বিবয়ে সন্দেহ নাই । 
কিনব ইহাদের উল্লিখত নানাপ্রকার মৃতিগত বৈশিষ্টা আমাদের মন্ত্রী লাকেশ্বরাদি কইকণ্লি মহাযান 
বৌদ্ষমুতির কথ] স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রকার মিশ্র ধরণের মৃতি হইতে যে আমরা এদেশে বিভি 
ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদের সমস্থয়-প্রচেষ্টার আভাস পাই, ইহা স্থনিশ্চিত। অগ্বূপ মহ্াযানবৌদ্ধ ও অন্যান 
মতি আলোচনা করিলে আমরা এ বিষয়ে আর 9 তথা সংগ্রহ করিতে পারি। 

স্থানক' বিষুমৃতির বিচার প্রসঙ্গে রংপুরে গ্রাপ্ধ অধুনা কলিকাতা ইত্ডিয়ান মিউভিয়মে রক্ষিত 
বরো, বা অষ্টপাতুনিমিত একটি অপরূপ চতুক্জ 'জরিবিক্রম বিষুমৃতির উল্লেখ আবশ্যক। ইহার 
সদৃশ আরও চারিটি ধাতব মৃতি প্রায় অধ শতাব্দী পূর্বে রংপুরের একটি কৃষক ভূঘ্িকর্ষণকালে 
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ভগ হইতে উদ্ধার করে। শিল্পকলার দিক দিয় এই পাচটির মধ তিনটি অতি অপুন-এঁ তিনটিই 
কলিকাতা মিউদ্িয়মে সংরক্ষিত । ইহাদের বর্ধো আলোচা মৃতিটি মৃতিতত্'হশীলনের দিক হইতেও 
বৈশিষ্টোর অধিক্কারী। উত্তরপূধভারতের মধাধুগের এইপ্রকার বিষুমৃতির দুইপার্থে আমা! সাধারণতঃ 
হও পুষ্টি দেবীকে দণ্ডায়মান। দেখি ; কিন্ত এক্ষেত্রে দেবতার দক্ষিণপার্শে পন্মকর! শ্রীদেবীকে দেখা গেলেও 
ভার বামপান্থে বাণাপর। পুষ্টির পরিবতে নীলোজ্পলধারিণী বন্থনতী বা ভুদেবী দণ্ডায়মান । বিষ্ণুর 
বামপাশ্ে ভুদেবীর অবস্থান থে দক্ষিণভারতীর বিষ্তখুতিণিমাণ-শৈলীর অঙ্গবায়ী এ কথ। পুর্বে বল। 
হইয়াভে। বাকুডা জিলার সারণগড় গ্রামে একটি স্থুবৃহৎ দণ্ডায়মান বিষ্ণমুতি পাওয়। গিথাছে। ইহার 
কথেকটি অংশ ভাঙিম। গেলে ঞ যাহা নষ্ট হয় নাই উহ! হইতে আমরা এক বিশিষ্ট প্রকার বৈষ্ণব মৃতির 
নন পাই! উহার 'প্রভাবণী” একটি ক্ষদ্রাকতি মন্দিরের মত; প্রভাবলীর মধ্যে বিঝুর দশটি অবতার 
পর পর ক্ষোদিত আছে। প্রধান বিষ্টাবগ্রহের পিহনে দশাবতারের মতি উতকীর্ণ করিবার প্রথা 
৷ ৯ নতবর্দের আন্থস্থানে৪ প্রচলিত ছিল। ব্রগ্গবৈবতরপুরাণে মু্জাপ।নণ মাহা প্রসঙ্গে পিখিত আছে, 
 এবাক্তি নিজ শরীরে বিষ আঅবভারচিন্ধ ধারণ করে তাহার শরীর বিষুই শরীর বলিয়! জানা উচিত, 
উচ নামাগ্য মানবশবীবন্ধপে জ্ঞান করা উচিত নয় । আমার মনে ভয় যে অবভাবচিহসমেত বিষ 
দনিপ্ুলি€ বৈষ্বদিগের বিশেষ পূজার পাত্র ছিল । 
উপঝে প্রধানতঃ কয়েকটি দপ্তায়গান বিষ্ণমৃতির বিষয় আলোচন্! করা হইল। এখন "আসন 
« এরন। শ্রেণার কতিপর বিষ্বিগ্রহের অন্তুশীলন করা যাক। গ্রারস্তেই ইহা বলা মাইতে পারে যে এই দুষ্ট 
পরার খিষমৃতি বাংলাদেশে অপেক্ষাক্তত অল্পই পাওয়া গিয়াছে । বগুড়া জিলার দেওরা গ্রামে প্রাপ্ধ, অধুনা 
বধ মিউজিমুমে রঞ্ষিত শীঘ্র দ্বাদশ শতাব্দীর একটি আমন বিষমুতির কথা এ প্রসঙ্গে বল যাইতে 
পাবে। টত্ুহুজ বিষণ এখানে ভাহার বাহন গুড়ের পৃষ্ঠৌপরি একটি বিশিষ্ট. ভঙ্গীতে আপীন। লঙ্ষণ- 
কাটার গরুচাসন বিষ এবং অন্ত দুই একটি গরুড়স্থ বিধুর বসার ভঙ্গী অনেকট। স্বাভাবিক--দেবতা। তাহার 
বাহনের ঢুই স্ন্ধের উপর দিয়া পাদদ্বগ ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। কিন্ধ এশেত্রে বিধু ললিতাপন ভঙ্গীতে 
গরুের পুষ্টোপরি বসিয়া রহিঘ্মাছেন_ইহা! সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক । ঢাকা ছিলাস্ত বান্ত। গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ- 
বিগ্রহে দেবতার অন্ন্ধপ উপবেশনভঙ্গী দেখিতে পাই | এই মৃ্ডিটি খুব বেশিদিনের পুরাতন না হইলে 
উল্লেখযোগা, কারণ গক্ীনাগামনযূঠি সাধারণতঃ খুব অল্পই পাওয়া ঘায়। দেবতার বাম উপর উপরে 
নঙ্গ্টা আমীনা; ভীভাদের বাহন গরুড় চত্ুভূ্জ, উহার সামনের ভাতছুটি নমঙ্গাণন্ার প্রদশিত এবং 
পি্নের হাতছুটিতে দেবত] ও দেবীর এক-এক পদ ন্যন্ত। এখানে আরও একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন 
লক্মীনাবায়ণের মৃ্তির উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। ইহা দিনাজপুর ছিলচর এসনাইল গ্রামে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এক্ষেত্রে কিন্ দেবতাছর গরুড়োপরি আসীন নহেন_ইহার। একটি 'বিশ্বপ্নর উপর বসিয়া 
আাচ্ছেন। সাধারণভাবে লক্ষ্ীনারায়ণমৃতিগুলি উমা-মহেশ্বর বিগ্রহের পথায়ে ফেলা যাইতে পাবে। 
“ঘাসন' বিষুমৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে দিনাজপুর দ্গিলার ইটাহার গ্রামে প্রাপ্ত একটি পাদপীঠের কথা বলা 
খাবশ্যক। উহার উপরিভাগে যোগাসনে উপবিষ্ট ও হস্তদয় ধ্যানমুদ্রায় ক্রোডোপরি স্থাপিত এক দেবমূতির 
নিষ্নাংশমাত্র দেখ। যায়। মূল বিগ্রহের আর সব কিছুই ভাঙিয়া গিয়াছে । কিন্তু পাদপীঠের নিচের কোণে 
গকুড়ের রূপ ক্ষো্দিত থাকায় এবং মূল বিগ্রহ্ের হস্ত ধ্যানমুদ্রায় প্রদশিত হওয়ায় আমরা নিঃসন্দেহে 
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১৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বদ 


বলিতে পারি থে ইহ! অঞ্ষত অবস্থান যঘোগাদন-বিঝুবিগ্রহ হিল । উপরে যে অপর কটি শন পি 
আরোচনা করিয়াছি, উহাদের সবগুপিই “ভোগাসন" শ্রেণীর ; কারণ প্রায় সব করটিতেই দেব) সাদ 
কিশ্ব মোগাসন শেপীর বিগ্রহ উত্তরভাবতে খুব অল্প পাওয়া গিগ্াছে । ঢাকা সোনারডে আবিইন 
কাঙনিমিভ একটি সুন্দর আশয়প্ন্তের শার্ম (1)৮400 01)181 ) সেজন্য বৈধুব ঘুতিতন্র ালোচনার দিক 
হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় | কারণ এই স্তপ্তনাধমধ্যে আমরা যোগাসন-বিফ্র মৃতি কোপিত দেখি, 
পাহাড়পুরে পোড়ামাটির মভিগ্ুলির (167৮96911১৮) 87০৯ ) অধ্োও আমর) একটি আসন-বিধনে 
উতৎকীর্ণ দেখিতে পাই । 

মেকালেন 'এষন? বিধুমুতি এদেনে পা গয়। যায় নাই বলিলেই চলে । আমরা এই জাতীয় মি 
আধুনিক চি্ের সহিত পরিচিত আছি! চড়ভগ দেবতা বিশাল গলরাশিমধো অনন্থ নাগের দেহোগি 
পালাফ়িত ভঙ্গীতে শমান_ প্রসারিত পদপার্শে লক্ষী নিজ স্বামীর পদ-সংবাতশবত। ২ দেব নানি হ 
উত্থিত প্রশ্ষুট পল্মোপরি কমলযোনি ব্রা আসান । ইহাকে বাংলাদেশে অনস্থশয়নমূত্তি বল। 





হন দ্গিং 
ভারতের অনেক বৈষ্ণবমন্দিরের গিইগুছে? বৃঙগন্বামী বা বঙ্গনাথ নামে পরিচিত অইজপ বিষমুতি্ পাত 
বিগ্রতনূপে শি কিন্ত ব্রহ্গণ, মস্ত, মহাভারতাদি ন্থে ববিত নারারনা নামত ভহান পক 
পরিচয় । মন্থপঠিতার্র এই নাঘের বাপি এইফপ  াপোনারা হতি গ্রোক্তা আগোটৈর নপকনলা 
তা ঘদন্ত অয়ণ” পূব তন্মানগারারনাস্বতম্‌ 1 বিরাট লবাশে বিখজছির পূর্বে হহার আশ্রযস্থন ছি 
বলিয়াই ইহার নাম নারায়ণ । ইনিই সকল কির মুলাধার, ভহ। হইতে সকল কিছুই উদ্ভূত এবং 57051 
সবকিছু পয়প্রাপ । এই মূল পুরুষের বিরাট পরিকগ্পুনা আমর! সবপ্রথমে খগবেদের দশম অগুগের ৮২০, 
শতপ ঘঠটি ক্সোকে (€-5) পাই পিরাট জলরাশি সেই আদি কারণকে পারণ করিঘাছিল- ভহ 
সকল দেবত। প্রচ্ছন্ন ছিলেন ।  মেই আঅজের নাভির উপরে সকল শষ্ট বস্থর আশরক্বক্প একটি (পদ 
অবস্থিত ছিল । অনশ্থশাখী বা জগশাঘা নারায়ণের রূপ কঙ্গনার মূল বে এইখানে, এ বিষয়ে সন্ত নও 
পৌরাণিক ঘুগে বটপত্রশায়া বাঁগাগাপাল মুতির পবিকলপনাধ আদি ইহাই | মন্যভাবতের ঝাপি টি 
অন্তপত “দেএগড়া গ্রামের গপ্রগে নিমিত দশাবভার-মন্দিরগাজে শ্ষশারী বিষ্মৃতির একটি অপ” 
শিধর্শন পা গয়। গিয়াছে 





পারায় শাস্ীমতে ভগবান বাস্দেব-বিধর পাচটি পের মপো তার বিভব না] অবতারিকাপ এ. 
অশ্রতন ইহ] পুবে ব্লা হইযাছে | এখন সেকালের বাংলার এই জাতীপ্ন করেকটি মৃতিরু আলোচনা কধ 
আবশ্যক । এদেশের বিভিন্ন স্থানে দশাবতারমূত্ি অনেকগুলি আবিদ্কত হইয়াছে | তবে ভিতীষ। উত্তৎ 
এ পঞ্চম অথাহ বিবাহ, নরসিত ও বামন অবতাবের মতিগুলিই সাধারণতঃ পুথক পথক্‌ প্রস্থরফলবে 
উতৎ্কীণ দেখা যায়। অপরগ্শি প্রায় একটি প্রস্তরথণ্ডে বা বিষ্ণপটেে পাশাপাশি কোদ্দিত থাকে 
ইহাদের মধো কয়েকটির যে পৃথক মৃতি পাওয়া ধায় নাই তাহা নহে তবে বরাহাদি তিনটি অবতারবিগ্রহে? 
তুলনায় এগুলি খুবই অল্প | ঢাকার বজ্ুযোগিনী এবং রানীহাটি গ্রামে প্রাপ্ত মস্ত ও পরশুরাম-অবতারে, 
মৃতি ছুটি সেন্া বিশেষ উল্লেগষোগা ।  প্রথমোক্টির উপরিভাগ মন্ষ্যাক্ুতি এবং নিগ্রভাগ মহশ্তাসদৃ* 
হন্তচতুষ্টয়ে দেবতার আয়ু ঘথারীতি সংন্তম্ত । চত্তুক্ঠজ পরশুরাম তাহার সন্মুখের দক্ষিণ হস্তে পরস্তু পরিদ 
বৃহিয়াছেন, অপর ভিনটি হাতে শখ্ষ, চক্র ও গদ। পরিদ্রশ্যমান । এই ছুটি মৃতিই সেনরাজগণের বাক্গতকাছে 


দ্বিতীয় সংখ্যা | প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব যূতি ১৩৯ 


নিমিত বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ঢাকার বাঘড়া গ্রামে এখনও পুজিত সেকালের একটি অপরূপ 
বলদেবমৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা এই জাতীয় অন্ত 
মতি হইতে ইহাকে পৃথক্‌ কবিয়! দেয়। এই বিগ্রহটি প্রথম দৃষ্টিতে একটি স্থানক ধরনের সাধারণ বিষুমৃতি 
বলিয়াই মনে হয়, কারণ ইহার তিনটি হাতে শঙ্খ, চক্র ও গদা স্বাপিত; কিন্তু ইহার সম্মুথস্থ দক্ষিণহত্তে 
আমরা! একটি লাঙ্গন দেখিতে পাই, এবং ইহাই মুতিটির সঠিক পরিচয় জানাইয়া দেয়। ইহার মস্তকোপরি 
মাপের ফণার পধিবতে একটি সাধারণ ছত্র খোদিত রহিয়াছে । ইহাও বিগ্হটির একটি বৈশিষ্ট্য । 
পাহাডপুণে প্রাপ্ত বলরাম ( পূর্বে ইহার কথা বলিয়াছি ) এবং রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত বলরাম হইতে 
এইদব কারণে ইহা ভিন্ন প্রকৃতির মৃতি ॥ শেখোক্ত দুটি _- সাপের প্রসারিত ফণার ছত্রতলে দণ্ডায়মান এবং 
তাহাদের তিনটি হাতে যথাক্রমে পানপাত্র, গদা এবং লাঙ্গল স্থাপিত, টতুর্থ হস্থটি কটিদেশে স্থিত। কিন্ত 
একটি বিষয়ে তিনটি মৃতিই এক ২ প্রতোকটির দক্ষিণকণের কুণ্ডল ধামকণভষণ হইতে পুথক ।  এইরূপেই 
বাধ হয় শিন্পী শান্ধনতে থে বলদেব 'এককগুলী উহা দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন । বাঘডার বলরাম- 
বিগ্রহেন তক্ষনকৌশন অতি মনোহবু । 

বরাহ, নরমিংহ ও বামন, বিষ্ণর এহ তিনটি অধতাবসুতির প্রাচষের কথা পুরে বল হইয়াছে । 
৮হ!পেপ মো প্রথমটির কতকগ্ডলি উতক্ট নিদশন রাজশাহীর ববেজ্-অন্গসন্ধানসসিতির চিত্রশালায় এবং 
কানকাতার বঞ্গা়-সাহিতাপরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বাংলার বরাহমৃতিগুলিতে সাধারণতঃ 
দেবতার মুখই কেবল বরাহের মত এবং অন্যান্ত অঙ্গ গ্রতার্গ মানবোচিত দেখ! যায়। ৩৭ ও তৎ্পরবর্ত 
যগের মধা ভারতীয় শিলীরা দেবতাকে এভাবেও দেখাইতেন আবার কথন কখনও সম্পূর্ণ বরাহের আকারেও 
সন হতন।  বগ্তডা জিলাব্র সিলীমপুর গ্রামে প্রাপ্ত এবং অধুনা রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত বরাহ- 
'বগ্রহটি তক্ষকৌশলের দিক দিয়। অপুব ॥ বিগ্রহের বরাহদুখটি সস] দেখিলে যনে হর যেন একটি শঙ্খ 
আডামাড়ি ভাবে গ্রীবার উপর বসান রহিরাহ্ে। পৃথিবীদেবী ইহার বামস্কপ্ধাসন্তা; এইরকম স্চরাচর 
দেখা বায় না। সাধারণতঃ দেবী অবন্ভারের বাম কমুইএর উপর উপবিষ্ঠ দেখ। যায় হয়মীর্ম পঞ্চবাত্র 
ও অগ্রিপুরাণ মতে ইহাই প্রকট বামকুর্পরস্থ। )। এই মৃতিটি শ্রীষ্ট য় দশম শতাবীতে নিমিত বলিয়। মনে 
₹8। রাজশাহী চিত্রশালার আর একটি বরাহমুত্তির (৭৯৯ নং ) একটু বৈশিষ্ট আছে । দেবতার পায়ের 
নিচে যে ছোট একটি দৃশ্য ক্ষেংদিত আছে ভাহাতে দেখানো হইঘাছে থে দৈত্য-হিরণ্যাক্ষকে যেন পূর্ণ 
শকররূপী দেবতা তাড়া করিয়া যাইনেছেন । 

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল নরমিংহমৃতি পাওয়া যায় বাংলাদেশের 
বিগ্রহগুলিও এ প্রকারের । বীরভূম জিলার পাইকোর গ্রামে প্রাপ্ত মৃতিটিতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর 
মস্তক দেবতার বাম উপর উপরপ্থি, তাহার শরীরের অন্ত্রমকল দেবতা নখরছ্ার| বিদীর্ণ করিতেছেন । ঢাকায় 
প্রাপ্ত এই জাতীর মৃতিগুলির একটু টবশিষ্ট্য আছে। এগুলিতে দেবতা ষড়ভুঁজ, তাহার প্রধান হাতদছুটি 
দৈত্যের অস্ত্রষধ্ো প্রবিষ্ট, মাঝের ছুইহাতে উহার মস্তক ও পদছয় ধৃত এবং শেষ হাত ছুটিতে “অভয়” 
ও তির্জনী? মুদ্রা প্রদশিত হইয়াছে । বামন-অবতারের বিগ্রহগুলিতে দেবতার বিরাট বূপেরই প্রাধান্ত 
দেওয়া হইয়াছে । ইহার বামপদ উচ্চদিকে প্রসারিত, এই পদপ্রান্ে ব্রদ্ধা বসিয়া আছেন; ভগিস্থিত 
দক্ষিণপদের বামদিকে দৈত্যরাক্জ বলি কতৃক বামনদেবকে ত্রিপাদভূমিদানের দৃশ্য দেখান ভইয়াছে। 


সি 


১৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ 


জোডাদেউল গ্রামে প্রাঞ্চ এবং অধুনা ঢাকা চিত্রশালায় রক্ষিত মৃতিটি এই প্রকারের । ছর্রদ 
পুস্তকধারী মাএ বামননূগী দেবতার পৃথক মৃত্তি বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতে খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে 
সেইজন্য পুরাপাড়ার চতুত্ুি বামনাবভাবের প্রতিমা উল্লেযোগা | দেবতার ছুইপার্থে পদ্ম ও বাদ 
শর € পুষ্টি দণ্ডায়মান!) এখানে ভমিদানের দৃশ্য প্রদশিত হয় নাই । বাঘবরাম, পরশুরাম, ও কষ 
প্রভৃতি অবতারের পৃথক মুতি বাংলাদেশে পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে! বুদ্ধের যে বহু পৃথক্‌ মর 
এদেশে পাওয়া গিগ্ান্ছে সেগুলি বৌন্ববম সম্প্রদায়ের উপাপনার গ্রতীক। পূর্বে কক্ধি বগা পরিচি। 
কয়েকটি অশ্বারোহী মৃতি মে স্থধপুন্্ পেবন্ডের বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নহে উহ্াা এখন সঠিক জানা গিয়াছে 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয়ের আহস্বোষ চিত্রশালায় বরাম-অবতারের একটি পৃথক মৃতি সংগৃচীঃ 
হইয়াছে । বিগ্রহটি শ্ুপ্রাটীন নহে; প্রায় ভিনচারিখত বংসর আগেকার । ইহা ঈধৎ রক্তাভি দেও 
পাথরে নিমিত | ধনুণাণধারী বাম নৌকান উপরু দণ্ডায়মান) ভাভার ছুই পার্খে সীত। 5 লক্ষণ । নৌকা? 
দ্বারা বোধ হয় শিল্পী রামের লঙ্কা হইতে দেশে গ্রত্যাবত নের বিষয় সুচিত কারিয়াছেন। 

মৃতিততত্রান্ুশীপনের দিক হহীতে উল্লেঘযোগা আর ছু একটি বৈষঃব মৃত্তির কথ! এখন বল। আবির 
রাজশাহী চিত্রশালার বিংশতি হস্থযুক্ত স্থানক বিষুমৃতিটির কথাই ধরা যাক্‌। দেবতা বনদাল। বা বৈ 
হার এবং আন্তান্থ অলঙ্কারদ্ধারা শোভিত হম ঝছগুভাবে দণ্ডায়মান ২ তাহার দুই পার্শে দুইটি বিশালেদ 
পুরুষ আসীন; দেবতার দক্ষিণ ও বাম হন্তগুলিতে গদা, অঙ্কুশ, খডগা, মুদগর, শূল, শর, চক্র, দো 
দন, শঙ্খ ও পাশাদি নান! প্রকার আমুদ এবং বিরদ' এ 'তজ্জনী? মুদ্রা প্রদশিত | বূপমণ্ডন নামক গন্ধে চু 
ও বিংশতিহস্বিশিষ্ট বিশ্বকূপ নামক একপ্রকার বিফুমৃতিভেদের উল্লেখ পাঞয়। যায়, ভাহার মহিত এ 
বিগ্রহের একটু সাপৃশ্য আছে; তবে ইহার মুখ মাত্র একটি | বিশ্বরূপ" নামটি শ্রমন্তগবদগীতাকার-ক। 
বণিত অঞ্ুনিসমক্ষে বিশ্বূপ গ্রহণের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। দেবতার এই রূপকল্পনা তাহার এন 
এয ও শির বিষয়ই অতি সামান্তভাবে জানাইয়। দিতেছে! এই প্রকার মৃভি বোদ হর বা 
একটিই পাওয়। গিয়াছে। 

কামদেব বা প্রান বাস্থদেবের পুর । ভগবানের প্রধান চারিটি বাহের ইনি অন্যতম । কি 
ইার যে ছুই একটি প্রাচীন বিগ্রহ বাংলাদেশে পাওয়া যায় সেগুলিকে বাহপধায়ে ফেলা চলে না। দেওপ” 
গ্রামে প্রাপ্ধ এবং অধুনা রাজশাহী চিত্রশালায় সংরক্ষিত শ্ীস্টীয় দ্বাদশশতাবীর একটি মন্মথমৃতির পরি? 
এখানে দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিভঙ্গ-লীলায় দ্ডায়মান দ্বিভূজ দেবতার এক পার্খে ভূঙ্গাবহস্তা এক 
দেবী এবং অন্ব দিকে শরপু তৃদীর-সহ একটি পুক্ষমূত্তি ক্ষোদিত; দেবতার বামহস্তে ইক্ষুদণ্ডের ধনু এ, 


প্রায় অনুনূপ মন্মথমূতি এদেশে আরও দু-একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

পুরাপুরি বৈষ্ণব মতি ন। হইলেও এমন একটি মিশ্র বিগ্রহের কথা এখানে বলিতেছি যাহ 
বৈশিষ্টা এই প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত মধ্যযুগের এই বিগ্রহ 
শিল্পকলার দিক হইতে নিকট হইলেও মৃতিতবের দিক হইতে অদাধারণ | ইহা ব্হ্ষা ও বিষুর মিশ্ররূপ 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্রদ্ষা, বিষ ও শিবের কিংবা বিষ্ণু ও শিবের অভেদাঙ্গ মৃতি পাওয়া গেলে 
্রন্ধা-বিষ। আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই । বিগ্রহটিতে চতুমুখ ব্রদ্ধার পাশাপা' 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব মৃতি ১৪১ 


তনটি মুখ ক্ষোদিত রহিয়াছে; চার হাতে শ্রক্‌, রব, অক্ষমালী ও কমগুলু; এইগুলি ইহার ব্রাহ্ম অংশের 
[রিচায়ক। মৃতির ছুইপাশে বিষুশক্তি শ্রী ও পুষ্টি এবং আমুধপুরুষ শঙ্খ ও চক্রের অবস্থিতি, এবং কণ্ঠে 
ধালায়াান বনমালা ইহার বৈষ্ণব অংশের পরিচয় দিতেছে | ইহার পাদপীঠে দেধতাদ্বয়ের বাহন হংস ও 
ড় উত্কীর্ণ। এই স্থানক প্রদ্মা-বিষ্ণর বিগ্রহের সহিত দিনাজপুর জিলার ঘাটনগর-গ্রামে প্রাপ্ত ও 
গুনা বাজশাহী চিত্রশালায় রচিত ব্রক্ষামৃতির তুলনা কর। যাইতে পাধে। শেযোক্জ গ্রতিমাটিও ত্রিমুখ- 
ধশিষ্ট ( পশ্চাতের মুখটি দেখানো। হয় না, কারণ এবপ মৃতিগুলি প্রায়ই 'অর্ধ চিক্জা-জাতীয় ), তাহার চারিটি 
নাতে অশ্ুূপ শ্বক্‌ ক্রবাদি দ্রব্য; দেবতা ললিতাসনে উপবিষ্ট ; পাদপীঠে ইহার বাহন ক্ষোরদিত। এই 
কার ব্রদ্ধামৃতি এদেশে আরও কয়েকটি আবিষ্ৃত হইয়াছে। 

বাংলার প্রান বৈষ্ণব বিগ্রহের আলোচন।-প্রসঙ্গে, গরুড়, লক্ষ্মী ও সরম্বতীর মৃতির মন্বদ্ধে কিছু 
15! আবগ্াক | গঞ্চড সচরাচর বিষ্তপ্রতিমার পাদপীঠে উতবীর্ণ দেখা গেলেন, ইহার পৃথক মৃতিও এদেশে 
খায় গিয়াছে । এগুলি সাধারণতঃ গরুডধবজের শ্তনবীর্া-ূপে বাবহৃত হইত । এই ধবজন্তন্তগুলি 
'পঞফ্বমন্বিরের পুরোভাগে অবস্থিত থাকিত | গরুড মন্টয্য ও পঙ্গীর মিশ্রপ ; ইহার মুখ এবং অবয়ব 
প্রা মানুষের মত হইলেও নাসিকা পক্ষীচঞ্চুর মত, ইপ্ত ও পদতল পঞ্গীর গ্যায় মখরবিশিষ্ঠ এবং ইহার 
টি পাথ। আছে ॥ ইভার হস্জদ্বর় নিমঙ্কারমুদ্রায় মংযুক্ত ; সময় সময় ইহার একটি হাতে সর্পের ফণ। খাকে। 
[হিখাক মতে গরুড় কিণিফণভূং | স্তপ্তশীর্ষন্ূপে বাবহ্গত গরুডমুতি কখনও একটি প্রস্তরথণ্ডের ছুই 
দক এমনভাবে উৎকীণ থাকে যাহাতে উভয় পার্খব ই ইহার মম্মগ ভাগ বলিয়া বোধ । গঙ্গাজলঘাটা। নামক 
মে প্রাপ্ধ অন্তর্ূপ একটি মতি শিল্পকলার দিক হইতে উল্লেখযোগা । 

বিগুণক্তিদিগের অণো শ্রী ও পুষ্টি অর্থাৎ লক্ম্ী ও সরম্থতী দেবাই সবাপেক্ষা পরিচিত। বঙ্গদেশীয 
বৰ যৃতিগুলিতে ইহারাই মে সাধারণতঃ দেবতার পাশ্বচারিণীরূপে অবস্থান করেন ইহা পৃবেই বল। 
ইয়াছে। ইহাদের পৃথক মৃঠিও এদেশে পাওয়া গিয়াছে । ইহাদের জন্য যে পুথক মন্দির কখনও 
চগনও নিমিত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয। ধার । পালরাজ ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে “কাদক্বরী 
দবকুপিকা'র অর্থাৎ সরন্বতীমন্দিরের উল্লেখ আছে । লক্ষাদেবীর একক মৃতি 'গলন্ষা” পায়ে ফেলা 
[য়। দেবীর দুই বা কদাচিৎ চার হাত; তিনি পার্বস্থিত ছুটি দিগগজকতক স্বাপামানা । এদেশের 
[ক্িপৃজায় দশমহাবিষ্ভার অন্যতমা 'কমলা' যে ধ্যান বণিত আছে, এই জাতীয় মৃি উহ্থারই অশ্তরূপ । 
[ংলার গ্রাম্য সাহিত্যে বহুপ্রচলিত “কমলে কামিনী" বা শ্রমন্ত সাগরের উপাখ্যানে এই মুতিরই একটু 
বরকত বণনা পাওয়া যায়। শ্রীমস্ত কালীদহে তদ্ দেবমৃতি রাজার নিকট বর্ণনকালে বলিতেছেন, সে দেবী 
ঘন ছুটি করীশাবক গ্রাস করিতেছেন । বাজশাহা চিজ্রশালার চতৃভূ্জ গঙ্গলক্মীর কথা এখানে বলা যাতে 
ঘারে। মৃতিটি খ্রীস্টশীয় একাদশ শতাবীর বঙ্গীয় শিল্পকলার একটি প্ররুঃ নিদর্শন | দেবী ঝরিভঙ্গ-ভঙ্গিমায় 
গড়াইয়া আছেন; তাহার তিনটি হাতে “মাতুলুঙ্গা, অস্কুখা এবং ঝাপি' বা রত্াধার ॥ চতুর্থ হন্তটি 
গঙ্গিয়া গিয়াছে; দুইপাশে চামরহস্তে বাজনরতা তাহার দুটি সঙ্গিনী) উভয়পার্থে হস্ত কলসজলে 
দবীকে স্নান করাইতেছে। সবস্বতীমূতি সাধারণতঃ চতুতু্জ ; সামনের হাত-দুইটিতে বাঁণ?, পিছনের 
[টিতে 'অক্ষমালা” ও পুখি?। এদেশে এরূপ কয়েকটি মৃতি পাওয়া গিয়াছে। কিন্ঞ এখানকার এপ্রকার 
প্ৃতিমার কতকগুলির পাদপীঠে দেবীর বাহন হংসের পরিবর্তে চঞ্চল একটি মেষ উতৎকীর্ণ দেখ। যায় । 


১৪১ বিশ্বভারতী পত্রিক! | চতুর্থ 


লক্ষ্মীর লাঞ্চন যেমন পেচক, সরস্বতীর তেমনি হংস বা পল্স । হৃংস বা পদ্ম আবার ব্রদ্ধার বিশেষ চিগ্ন এ 
সরম্বতী ভান বা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে বেদবিদ্যার অথিষ্ঠাতা ব্রহ্মার বৈশিষ্ট্যধারণের অপিকারি 
কিন্তু এই মেষচিক্ের তাৎপধ যেকি তাহ। ঠিক জানা খায় না। শতপথ-্রা্ণে দেবনদী স্র্থযী 
বিবরণপ্রসঙ্গে মেষের উল্লেখ আছে; জানি না ইহা বাংলার সরস্বতীমৃতির উপযুক্ত বৈশিষ্টোর উদ 
কোনও আলোকপাত করে কিন|। বগুড়া জিলায় প্রাপ্ত, অধুনা বাজশাহী চিত্রখালার় রক্ষিত সকম্বতীয 
শিল্পচাতুষের দিক হইতে অনবদ্য । 

বৈষণবগণ শ্রামৃতি ছাড়াও দেবতার অমৃত” প্রতীক শালগ্রামশিল। বিষ্ণপট্রাদিও ভক্তিসহক 
পূজা করিতেন এবং এখনও করেন | হয়শীষ পঞ্চবাত্রে শাল গ্রামশিলা-পূজনের মাহাতঝ্মা বিশেষভাবে উ 
আছে। কাজেই শালগ্রামপূজা, বহু পূব হইতেই পাঞ্চরাত্র বাঁ বৈষ্ণবদিগের মধে। প্রচলিত । এ 
শিলাগুলি মগয়ানিমিত নহে , এই বৃত্তাক্কতি এক বা একাধিক ছিদ্র (চক্র ) সংযুক্ত প্রস্তরখগ্ুসকল গণ 
শদীর গহ হইতে নাধারণতঃ আহরিত হইয়া থাকে | অগ্রিপুরাণাদি গ্রন্থে ইহাদের আকুতিগত অল্প 
পাথকাডেদে বিভিন্ন নামকরণের বিধান লিখিত আছে । মপ্যযুগের বিষুপষ্র কয়েকটি বাংলার পা 
গিয়াছে * এগুলি ক্ষু্রাকৃতি চতুষ্কোণ প্রস্তরফলক 7; এক পিঠে দশাবতারাদির মৃতি উৎকীর্ণ। বগ 
'প্রাঞ্খ এইরূপ একটি বিষপটু কলিকাতা-বিশ্ববিভ্ালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার রক্ষিত আছে; ও 
চিত্রশালাতেএ অন্ু্ধপ কয়েকটি বিষ্ণপটু দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মখরায় ? 
শবনঘাণণগেল জৈন 'আয়াগপট্টাওর সহিত ইহাদের তুলনা করিয়াছেন । 

বাংলার আধুনিক বৈষ্ণব বিগ্রহের সম্বন্ধে ছুএকটি কথা বলিয়। আমি এই আলোচনা শেষ কা? 
এদেশের বিভিন্ন স্থানে বধ বৈষ্ণব মন্দির আছে । এইসব মন্দিরস্থ ধিগ্রহগ্ুলি কিজ্ভঞ পুৰালে 
মধামুগীয় বিভিন্ন টবষ্ণব মুতির অগ্রনূপ নহে । এগ্তলি প্রায়ই বান্ছদেব-কষেের বাল্য ব। কৈশোর লা 
সদন্ধীয়। 'বালগোপাল” “বেণুগোপাল”, 'মদনগোপাল* 'বাধাকুষণ, শ্যামনুন্দর যুগলকিশোরা প্র 
বিগ্রহ এইসব মন্দিরের গভগৃহে অবস্থিত। এগুলি দেখিলে স্বতঃই মনে হয় যেন ইহাদের ৭ 
ভগবানের প্রতি আরোপিত ভক্তের অন্তরের সখ্য, বাংসলা, দাশ্ত, প্রেম প্রভৃতি ভাবের প্রকৃষ্ট অভিবা 
ঘটিয়াছে ; আগের মত ভগবানের এশ্বধাপি গুণের উপর তত জোর দেওয়া হয় নাই । বর্ধমান হি 
অধ্িকা-কালন। একটি সমুদ্ধ নগর । এখানে প্রাক্তন বর্ধমানরাজগণকতৃক প্রতিষ্ঠিত “লালজী”, গোপাল 
প্রভৃতির অনেকগুলি বৈষ্ণবমন্দির আছে। ইহাদের সবগুলিতেই * এরূপ কৃষ্ণমৃতি দেখিতে পাওয়া থা 
থাস বর্মমানেও এই জাতীদ্র অনেকগুলি মন্দির বর্তমান । উহাদের গতগৃহেও এইরূপ বৈষ্ণব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ 
কোন কোনও বিগ্রহের নাম আগের মত (যথা লক্ষ্রীনারায়ণ ইত্যাদি ) হইলেও ইহার কূপ আর্ধুঁ 
বাধাকুষ্ণেরই মত। বিষ্ণপুরের হ্যামরায়'-মন্দির ইতিহাস প্রসিদ্ধ : এই মন্দিরের মূল বিগ্রহও শরীক 
কৈশোরলীলা সম্পকিত। কখিত আছে থে কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত “মদনমোহন'-মন্দিরের 
বিগ্রহ পৃবে স্থানেই প্রতিষ্টিত ছিলেন । বিষ্ণপুরের মল্লরাজগণের শেষ সময়ে বাগবাজারের গোকুল | 
তথা হইতে এই বিগ্রহ আনাইয়া এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক বৈষ্ণব মৃতিগুলির পূর্বালো 
মধ্যযুগীয় এরূপ প্রতিমাবলী হইতে পার্থক্যের প্রধান কারণ মহাপ্রভু শ্রচৈতন্ত-প্রবতিত গৌড়ীয় বৈ 
পর্ম। দাক্ষিণাতো যাষুনাচার্য বামান্থজকৃক সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণবধর্ম মূলত; বৈষব ধর্মের আদি 


দ্বিতীয় সংখা ৷ প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব মৃতি ১৪৩ 


[রাস বা সাত্ভুত ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং বামাঙ্গজের পরবতী কালের তদ্দেশীয় বছ বৈষ্ণব 
২গহ স্থল; আগের মৃতিগুলির অনুন্ূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক মনীষী ভক্তের ধর্মগাধনার 
কলস পন্দাবন। সেখানকার অধিকাংশ বৈষ্ণব মন্দিরের বিগ্রহও সেজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবপধায়স্তক্ত ।৩ 


৫ 
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ত 17474111501) 01 17)০741, 191, 1-এর ত্রয়োদশ অধায়ের দ্বিতীয় ভাগে আমি ইছুলির এবং বাংলার অন্ান্া 





[খন দেবযুতিন বিশদ আলেচিন। করিয়াছি | ঈলকল গ্রপ্থে সুত্িগলির চির মন্নিধিঠ আছে) এখানে মার কয়েকখানি চি 


৫য় হইল) 





খরগোশ 
পিহলের লোক শিল্প 
ঈামশীমীভূমণ দপ্তর মৌন + 


গান 
রবীজ্দনাথ ঠাকুর 


কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে । 
এরা চাহে না তোমারে চাহে ন! বে, 
আপন মায়েরে নাহি জানে। 


এরা তোমার কিছু দেবে না, দেবেনা, 
মিথা! ক শ্িধু কৃতি কী ভানে ! 


ভুমি ছে দিতে মা, বা! আছে তোমারি 


শ্বণ্শশ্গা তব, জাগ্ধাবারি, 
জ্ঞান ঘম কাছ প্রণাকাহিনী 
এপ কি দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না, 


মিথ্যা কবে শুধু হীনপরানে ॥ 


সনের বেদনা রাখে মা মলে ২ 
নর়ননাি শিকারে নয়নে ২ 
মুখ লুকাও্ মা, পুলিশয়নে 


হলে থাকো বত ভীন শন্কানে ॥ 


শন্যপানে চেয়ে প্রহর গনি গনি 
দদখে। কাটে কিন। দীর্ঘ রজনী ; 
এথ জানাষে কী হবে জননী, 
নির্মম চেতনাভীন পাষাণে ॥ 


স্বরলিপি 
রি সা রা রা।রগা-রগা মা ি রত 
কেন চে টা »০ ছু গো চিন্রত 
শশা ধা না মা-পা বা 
|, ০ মুখ | পাত নে * ৫, ০8 
রি সা রা রা।রগা-রগা মা এ 
কেন চে যে । আ ০5 ভি গো মা * ০ 51 


7) | ট্রানা 
শা গা মা পাঁ না নাশা সাল সা সা 
২38. চা হে না *তো * মা রে 


£ ০ ] টা 
[ই র্সা রি ধর্সা সাঁ সা 





আ পদ ন মা' 


-ণা ধা পধা-পা]| গরা গা মা-পা.মা-া-া-7 
।.:9. যে বেত লাৎ হি জা * নে 7 7. 


]" না নালা া-পধা র্সা ও ধা র্পণা- ধপা। 


এ বা তো | মা "য় কি ছু দে বে নাগ ৭৭ 
পা পা রি ণা ণা|-ধাপা পা বা] 
দে বে নানু মি ৭ থা! ক * হে শু ধু 

মা-পা মা-া 


2 গরা গান? ট |] 
তি »); ভা * নে * 
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[1 পা পা পা ূ পা পা পা-ধা না না 
. ভু ত দি | তে ছ মা না আ 
(৪) শু * সা * নে চেয়ে প্র 
রস পা রা 

নু হান ভিলা ্সানা!-্সা রাজ্ঞাজ্ঞর্ধা 

(২) মা * রি * স্ব - রশ? ও সাত বৰ 

(৪) ণি - গ ণি দেখো কা ০ টে *« কি না 


১৩ 


সা-র্বা সা ণধা সণা-ধা মা-ধা ধা ধা 


(২) জা ৭ হক বাঁণ ! বাণ «৭ রি * জ্ঞা 5 ন ধু 

(9) দশ 5 পর ০০. জজ নী এ দুঃ ০ খ জা 
-স্ণা ধা পা ধা না-র্সা সা ্সা সা ধা পা-া 
(২) এ মূ কু পু ০. থা কা 1.০ বষ্ি ডি ও 
(৪) ০০ না তম ৪ কী হুর কত হ.. প- আনা 


নানা না না র্সা-পা পা ধা ্সার্সা পধা-পা। 
দূ নাও | 


(২) এ বা কি দে বে 9 তো কে বি 
(৪) নি ০ মম নে হক শা হী ৪ নগ পা 


পূ এ 
ধা পা মা-া |র্সা-া বার্সা,-ণা ধাপা পা 





(২) কিত ডু মা 9 মি 5 খা ক ৭. দুর ৭ 
(৪) যা ০ থে ৪ 


মা-গরা গা ও মা 
২) ৮ নন প 


সা পা 04) ক জী ত1:1 গা ভা জাগা 





০. পা শাহ বাত খা মা ৪ 
মা পা1-1 প ধা খা ধা ৰ -্সাণাণধা-পা 
গা ৭ নে ৪ নং যু ন বাঃ ০. পি নি 5 
পা-পা পা মা. গমা-পা মা-া | পা না না-া; 


বা ও নে পাকে ভুত দু ২৪ নু এ. লু 





পা বর্সা সা-ধা।স্ণা-ধা পাপা] মা-গা রা গা। 
] ৃ 
ভু লেগ খা 2 কো হি যু হি হী - নন জ! 


সরলা দেবীচৌবুরানী 


দিদ্ধুদেশের সূফী গুরু শাহ লতীফ 
্্ীক্ষিতিমোহন সেন 


চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে হিরাটে সৈয়দ মীর আলি শাহ নামে একজন নন্্াসত দানবীর ধামিক 
লাক বাম করিতেন। দানের গুণে প্রবল পরাহ্রান্ত তিমুরও তাহাকে সন্মান করিতেন। মীর আলির 
গারি পু চারিটি প্রদেশের শাসনকত৭ নিযুক্ত হন। পঞ্চমপুত্র হিরাটে পৈথ্রিক বিষয়সম্পত্তি দেখিতেন। 
পুর হাছদরকে৪ শাসনকতার পদ দেওয়া হইল। কিন্তু তিশি পরগ্রহণ না করিয়া পিতার কাছেই 
হিলেন। পিতা মীর আলি তখন সেনাপতিরূপে ভারতে যুদ্ধরত | কিছুদিন পরে সৈরদ হায়দর শাহ পিতার 
নিকট বিদায় লইয়া সি্ধুদেশেনু অন্তর্গত “হালা” নগরে আপিয়। শাহ মহম্মদের আতিথা গ্রহণ করিলেন। 

হালা” বিখ্যাত স্থান | বহু জ্ঞানী-গুধী শিল্পী ও সাধকের এখানে বাস। শাহ অহত্মদের সঙ্গে 
পাদেশিক শাপনক তাঁর বনিবনা হটতেছিল না। তাই একবার শাহ মহম্মদ দারুণ বাজরোধে পতিত হন। 
এই বিপদে হায়ধর তাহাকে রক্ষ। করেন) এই স্থতে হায়ার 9 শাহ মহাসদের মধ একটি গভীর প্রীতি ও 
সনদ স্থাপিত হয়। 

শাহ মহম্মদের কন্যা ফাতেমা ছিলেন যুবতী ও পরম। সুন্দরী । তিনি হায়দরকে ভালবাসিলেন, 
হায়দনও মুগ্ধ হইলেন । হায়দর ইতিপৃবেই এক বিবাহ করিয়া সেই পত্রীকে হিরাটে রাখিয়। আসিম়ছিলেন। 
মেই পত্থার গে দুইটি পুত্রও জন্মিঘাছিল। সে সব কথা কহিয়। তিনি ফাতেমাকে সাবধান করিলেন। তবু 
ফাতেমা! ও শাহ মহন্মদ উভয়ে তাহাকেই পছন্দ করিলেন । ফাতিমাকে বিবাহ করিয়া হায়দর বেশ আছেন 
এমন সময় হিরাটের তাগিদ পাইরা হায়দরকে দেশে ফিরিতে হণ । ফাতেঘার তখন সন্তানসস্তাবনা। 
রাবার সময় হায়দর বলিয়া গেলেন যদি ফাতেমার গে পৃ জগ ৩৭ যেন সেই প্রকে হিরাে 
প্রেরণ করা হয় । কে জানে তিনি আর কথনও ফিরিবেন কিনা । 
রিলেন না কিছুকাল পরে হিকাটেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন। 


হায়দর আর সিদ্ধুদেশে ফি 
আপন সম্পত্তির ভাগ লইয়া দেশে ফিরিলেন। ইনিই 


ফাতেমার পুর বরং প্রাপ্ত হইয়াই হিরাটে গেলেন এবং 
সিন্ুদেশের বিখ্যাত স্থফী কবি ও সাধক শাহ লর্তীফের পূর্বপুরুষ । হায়দরের প্রায় ২৫ ব২সর পরে ৯৬৯, 
ব্টাবের কাছাকাছি শাহ লতীফের জন্ম! কাজেই মধ্যে আনেক পুরুষের বারধান। শাহ লতীফের 
প্রপিভামহ শাহ্‌ করীম বিখ্যাত স্থ্ধী সাধক ও কবি ছলেন। টহ্তারা বাশাচত্রমে সাধক ও বহু 
ন্বান্তবংশের কুলগুরু | 
শাহ লতীফের পিতা শাহ হবীব বড় স্েহদয় ছিলেন । শাহ করীমের পশ্থানুদরণ করিয়া তিনিও 
নাধনমার্গে গভীরভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। পুত্র শাহ লতীফের শিক্ষার ভার তিনি দিলেন বন্ধু নুরমহণ্মদ 
 উ্টীর উপরে। নূরমহন্মদ ছিলেন মরমী লোক । বিষ্ভাও তাহার ছিল অগাধ। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের 
, চেয়ে প্রেমভক্তি ও মর্মদৃষ্টরই সমাদর বেশি করিতেন । ঠাহার শিষ্য শাহ লতীফও ছিলেন জম্মাবধিই মরমী 


চক্তমান্থধ। তিনিও উপযুক্ত গুরু পাইয়া সেই পথেই অগ্রসর হইতে পলাগিলেন। এই প্রেমদৃষ্টির গুণে 


১৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতুর্থ বা 


শাহ লতীফ কোরানের বাণীর ও নানা স্ফী-কবিতার থে সব দিম্ধী অন্থবাদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অপু: 
মূল হইতে অনুবাদের বস একটুও কম হয় নাই। এই সময় লতীফ বালকমাত্র। 

দিনে দিনে বালক লতীঞফ বড় হইতে লাগিলেন। দিনে দিনে তার ভাব-রশ্বর্বও বাড়ি 
চলিল। লতীফ আর কোলাহল ভালবাসেন না। পিতা] হবীব পুত্রের এই ভাব লক্ষ্য করিয়! 'হাল" 
শহর ছাড়িয়! কোতদ্পরী নাথে একটি নির্জন গ্রামে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থানটি মনোরম, শাহ লতীফে 
ভাব ও সাধনার অনুকূল । | 

এখানকার শাসনকত৭ ছিলেন মির্জা মূল বেগ। শাহ লর্তীফের বংশ ইহাদের কুলগুরু, তা 
বিশেষরূপে পুজনীয় | মির্জার কন্য| পীডিত হইলে হবীবের ডাক পড়িল। গুরুরাই তখন শিষ্াদের আনান 
দিয়া এবং উমপপথোর বাবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিতেন ! বুদ্ধ হবীব নিজে আসিতে না পারার পু 
লতীফকে পাঠাইলেন। কনা! রোগমুক্ত হইলেন । লতীঞফ্ তখন তরুণ, কন্তাও তরুণী । উভয়ের মধ 
শ্রীন্তির উদয় হইল । তখনকান দিনে গুরুর বংশে কন্যার বিবাহ দেওয়া গৌরবের বসন্ত ছিল। প্রতিভাবচ 
কবি লতটফের জন্ম টসয়দকুলে এবং হিরাটের প্রখ্যাত বর্মগুকদের বংশে । কাছেই এইক্প ক্ষেত্রে মিজার 
পক্ষে লতী্ের কাছে কন্ঠাদানই প্রণঙ্দ ছিল । কিছু পরমঞ্ন্দরঘৃতি হইলেও লতীফের মধো ফকির 
জনোচিত ভাব লক্ষা কল্পিয়। গবিত মিজ এই ধিবাহে মত দিলেন না| মিজার পরিবারে সকলেরই ইচ্ছ 
কন্যারও আগ্রহ এই বিবাহ হয়, কিন্তু মির্জা বাকিয়। বসিলেন। 

ইহার অনতিকাল পরেই দস্থাদের হাতে মির্জ| নিহত হন। মিজাপবিবারের লোক মদে 
করিলেন, লতীফের মনে বেদনা দেওয়াতেই এইব্ূপ ঘটিল। বেদনা পাইলেও লত্তীফ কখনও কাহার" 
কন্যাকে লতীফের সঙ্গে বিবাহ দিলেন এই বিবাহে তাহার একটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু বাচে নাই? 
লতীফের পাবিবাবিক জীবনের কথ! বেশি কিছু জানা যায় না, তবে করে ক্রমে ফকিরের ভাবেই লতীফেঃ 
জীবন পূর্ণ হইরা উঠিল । 


অকল্যাণ কামনা করিতে পারিতেন না । যাহা হউক, তখন মির্জাপরিবারের সকলে আগ্রহ করিঘা £ 


ককির হইলেও লতীফ প্রেমিক ও সৌন্দদের উপানক। গাছপাল। পশ্তপক্ষী সবার প্রতি তাহা 
মৈত্রী, মানবের জন্া তাভার প্রীতি ও সেবা এই সবই তাহার সাধনার সহায় হইল । প্রেমপথের পথিক 
হইলেও প্রকৃতি গ নীতির প্রতি লতীফ্চ একটুও উদাসীন ছিলেন না) 

হালা হইতে হায়দরাবাদ আসিতে টান্ডো-আল্লাহ যার নামক স্থানের কাছে কতগুলি বালির পাহাড় 
আছে। স্থানটির নাম ভিট। ভিট পর্ম নির্জন ও শানস্ত। এইখানে বালাকাল হইতেই লতীফ মনের 
ব্যাকুলতায় আঙ্লিতেন | অনেক সময় তাহঃকে কোথাও না পাওয়া গেলে ভিটে পাওয়া যাইত তাহার 
গান শুনিয়া ছুই-একবার তাহার পিতাও এখান হইতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। এইখানে এক 
বিরাট গাছের মধ্যে একটা কোটরু ছিল। লততীফের এক বন্ধু ছিলেন ছুতার। সেই ছুতারের সহায়তায় 
লতীক দেই কোটরটিকে নিজের দেহ রাখিবার মত করিয়া লন। সেইখানেই লতীফ নির্জনতার আকষণে 
আসিয়া বাস করিতেন। পিতার ম্বতার পর লতীফ এই স্থান্টিকেই তাহার সাধনার জগ্থ 
নিবাচন কবিলেন। 

এইখানে বসিয়। লতীফ যে-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন তাহা যেমন সুন্দর তেমনি পবিত্র 


নর সংখ্যা সিন্ধৃদেশের সুফী গুরু শাহ লর্তীফ ১৪৯ 


এধানেই তাহার অপূর্ব সব বাণী ও গান রচিত। এই নির্জনের মধ্যে বাস করিয়াও লতীফের খ্যাতি 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল । সাধক ও কাবারসপিপান্দের পক্ষে ভিট একটি পবিভ্র তীর্থ হইয়! 
উঠিল। লোকের মুখে ভিটশরীফের ( ষহাতীর্ঘ ভিটের) খ্যাতি আর ধরে না। সিন্ধু বেলুচিস্তান 
'পাঙ্গপু্ানা পাঞ্জাব কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যাকুল অনুরাগীর দল এই মহাতীথে আসিতে লাগিলেন। 
এখনও ডিটশরীফ ভক্তগণের এক মহাতীর্থ। 

মহাসাধক লতীফের মৃতিটিও ছিল পরম স্থন্দর, ব্যবহারও অতি মধুর, গানগুলিও মনোজ্ঞ, কণ্ঠের 
স্বরও অপূর্ব। যে আসে মেই আকুষ্ট না হইয়া যায় না। এমন লোকেরও কি শক্র থাকে? লতীফ 
কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করিলেও দেশপতি নৃরমহম্ম্দ ফল্হোরা দিন দিন ঈধাম দগ্ধ হইতে লাগিলেন । 
(ঠারও বছ অন্ুবর্তী লোকলশকর ছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “এই লতীফের প্রভাবে আমার সব 
মেবকই আমাকে ছাড়িয়া লতীককে আশ কবিবে । এখন তবে কি কর যায় ?” 

ভাবিয়া! চিন্তিয়া তিনি ঠিক করিলেন, “ধমের প্রেরণাতেই তো সকলে লতীফের কাছে যায়। 
মি স'কীঁণমতি প্ব্যবসায়ীদের মন বিষাইয়া তুলিভে পারি তবে তাহারা সকলে মিলিয়। লতীফের 
বিরু্গাচরণ করিবে, এবং কুসংগ্ার প্রবণ লোকের। তাহাতেই বিশ্রান্ত হইয়া লতীফের বিরুদ্ধে যাইবে 1” 
নরমন্ম তখন মোল্লা ও মৌলবীর্দিগকে লতীফের বিরুদ্ধে খেপাইয়া তুলিতে লাগিলেন। ধমের নামে 
এইন্প অধমণচরণ চিরদিনই চলিয়া আদিতেছে । 

প্রায়ই দেখা যায়, যাহারা “ধর্ম গেল ধর্ম গেল” বলিয়া চিৎকার করেন তাহারাই ধমকে সর্বাপেক্ষ। 
অপমান করেন । নিজেদের নট স্বার্থসাধনের জন্য ভীহার। ধর্মকেই প্রতিভিংসার জঘন্য অস্্রূপে বাবহার 
করেন! লতীক ছিলেন সত্যনিষ্ট সাধক । ভগ্ডামি ও ধমধৃতিতার বিরুদ্ধে বার বার তাহার বাণী তিনি 
উচ্চারণ করিয়াছেন । কাজেই ভাহাতে বহু পম ব্যবসায়ীর ব্যবসায়গত স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে। সেই 
দব ক্ুদ্রমতি নীচের দল তাহাতে থেপিয়। উঠিল আর স্বার্থপর নৃরমহম্মদ তাহাদিগকেই দিনরাত্রি উসকাইতে 
লাগিলেন। তাহারা নান! ছুতায় লতীফের মুখে বেফাস সব কথা বাহির করিক্নার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
একজন আসি! বলিলেন, “আচ্ছা, শাস্ত্রাচারপালন করাতে কোনো লাভ আছে কি?” লতীক বলিলেন, “ইচ্ছা 
হয় তাহা করিতে পার, কিন্তু প্রেমময়কে পাইতে হইলে অন্য পথ আশ্রর না করিয়! উপায় নাই ।” 

এইসব সব্বেও লতীফের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা টলাইতে পারা গেল নাঁ। তখন তাহার শক্রর দল 
অন্য পথও ধরিতে চেষ্টা করিলেন ॥ নূরমহম্মদ ছিলেন একজন ছোটথাট রাজা । তিনি তাহার প্রামাদে 
লতীঞ্কে নিমন্ত্রণ করিলেন । সরলহৃদয় লতীফ কোনো অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । 
ধাত্রিকাল, লতীফ আহাবাস্তে নির্জন ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, একদল পরমা স্থন্দরী নতক্ষী ঘরে প্রবেশ 
করিয়া লত্তীককে মোহিত করিতে চাহিল। লতীফ সৌন্দর্যের উপাসক হইলেও এইরূপ ফাদে আত্মহারা 
হইবার মত মানুষ নহেন। চক্রান্ত বার্থ হইল। নৃরমহম্মদ অস্রে অন্তরে আরও বিরুদ্ধ হইয়! উঠিলেন। 

সৌন্দ্ধের উপাসনাই স্থফীদের সাধনার মুখ্যপথ। কিন্তু কামনা অন্তরে থাকিলে আর লৌন্দধের 
উপাসনা কি হইল? তাহা ছাড়া ইন্দ্রিয়সেবার পথে কে কৰে আনন্দকে পাইয়াছে। তাই সাধক চরণদাস 
(জন্ম ১৭০৩) বলিয়াছেন, “যে ইন্দ্রিয়ের বশ হইল মে আর আনন্দকে পাইলই ন1।” 

জো ইন্দ্রিনকে বশ ভয়ো পর না আনংদ ॥ 


: 
বৃ 
] 
! 


১৫১ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থ 


স্ধীদের মতে এই অন্রাগ হইল ইশ.ক মিজাজী বা টহিক ভালবাসা । ইশক হকীকী হট 
সাচ্চা প্রেদ। তাহা পন্থুম পবিত্র বস্ত্। তাহাতে সৌন্দর্ধকে কামনার উধের্ব রাখিয়া অন্তুরে বা 
ভগবত প্রসাদের মত সেবা করিতে হয়! সুন্দর বস্ত খুবই আদরণীয়, কিন্তু কামনার দ্বারা চর্বণ করাবে 
তো আদর বলা যায় না। বসোরার গোলাপবাগানের মধ্যে ছাগল ঢুকিয়া পরম আগ্রহে যদি সব গোল 
চিবাইযা খাইতে থাকে তবে তাহাকে তো সৌন্দষের উপাসনা বলা চলে না! লতভীফ বলেন) 

দেখু ম ড মে ভিন্ন ভিজে মিজাজা নয মুইমো ॥ 

“কামনার নয়ন দিয়! দেখিলে প্রিয়তমকে পাইবে না। এই চক্ষু বুজিয়া অন্তরের নঘনে দে 
হইবে । সাবধান হও) নহিলে এই দৃষ্টিই তোমাকে বদ্ধ করিবে ।” “তীর সৌন্দর্য তো ইত্রিম 
শয। অন্ধকানের সাগরে ডূবিয়া সেই সৌন্দঘকে পাইতে হইবে, ডুঝুরি যেমন করিয়া! অগৃব মুক্ত? 
সঙ্গাণ পীয়।” 


এঠমব শাচমত্তি নত কীদের প্রতি বিক্ধপ হইলেও তিনি পরম সহদয় ছিলেন। নৃতা 





চারুকলার প্রাতি তাহার যখেই অন্গরাগ ছিল । ভখন সেউ দেশে গ্ুলন নামে এক প্রসিদ্ধ গাযি 
তার যেগন দরপনৌবন তেমনি অপুব ক ও সংগীতকল|। একবার গুলন আপির়া সাপক লতীফকে গ্ী 
অঙ্ছবাগ তন্বে্ ১মতকার সব গান শুনাইলেন।  গানগুলি সবই স্ফী কবিদের রচন/ | লতীফ গান শুনি 
অতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন, গুলনকে লতীফ্ জিজ্ঞাস করিলেন, “আমি তোমার কি করিতে পারত 
গুপন কহিলেন, “যদি আমার উপর প্রসন্ই টি তবে আশীবদ কর যেন আগার এইরূপ জীবন হই 
আমি মুক্তি পাই |” লতীফ সেই আশীবাদই করিলেন। এই কথা শুনিয়া সিদ্ধুদেশের অধিপতি গ্লন 
বিবাহ করেন বামিক এ গ্কায়পরায়ণ দেশপতি গুলাম শাহ কল্জোর। এই গুলনেরই গে জন্মলাভ ক 
তবু গুলনের সংগীতে মুগ্ধ হওয়ায় একদল নীচ ধঘব্যবসান্ী লতীফের নিন্দা রটাইতে লাগিলেন নার 
হইয়া লতীফ কেন নত কার গানে দুগ্ধ হইবেন ৮ লতীফ গাহিলেন, “গারিকার কঠে আমি প্রেমনয়ের € 
শুনিয়াছি। সমন প্রকূতির সংসৌন্দয়ে তারই ব্যাকুলতা।॥ এই যে নানা বরনের বিবিধ ফুল, সক! 
মধ্যে সেই একই বেদনা । তাহাদের সবারই একই বাণী ।” 


যতকাল লতীফ বাচিয়। ছিলেন প্রেমময়ের সেই প্রেমসংগীত তাহার কণে নি 


বাজিয়াছে। বৃদ্ধবয়সে যখন লতীষ এই জগৎ হইতে বিদায় লইলেন তখনও এই গান শুনিতে শুনিডেই 
প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে তিনি মাত্রা করিলেন । « 


সাবান্জন্ সতী প্রেমের বেদনার গানই গাহিয়া গিয়াছেন । এইঠ প্রেম বাহিরে মেলে না) মেলে 
অন্তরে; তাই লতীফ গাহিলেন, “অন্তরে দেখো চাহিয়া । বাহিরে কি তাহা মেলে? পশুর মত বাহিরে 
তাহা খুজিও না। ঘরে এসো, দ্বার বন্ধ করিয়া দাও ।” 
মৃহ কর মংঝাণা, 
বাহিরা ঢু নটোর জ্খা॥ 
“প্রেমময়ের লীলার রহস্ত বুঝা কঠিন। কখনও আসিয়া দেখি তিনি দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া, কখনো দেখি 
তিনি দ্বার খুলিয়া প্রতীক্ষমান ৷ কখনো আসি, প্রবেশ পাই না। কখনো তিনি আপনি আসিরা লই 


তীয় সংখ্যা ] সিন্ধুদেশের সুফী গুরু শাহ লতীক ১৫১ 


[ ভিতরে । কথনো তার একটু স্বর শুনিবার জন্য আমি ফিরি ব্যাকুল হইয়।। কখনে| দেখি তিনি 
মক রহিয়াছেন আলিঙ্গন করিয়11” সিন্ধীতে তার প্রসিদ্ধ গানের মধ্যে এই বেদনাই বাজে_- 
কড়ঠি তাক জীন কড়ি খুলন্স-- দগ দোস্তন জা 
[ সঙ্গে তুলনীর বাউল মদনের গান-- 
আমার আজব অভ্িশ্িত 
ছাপ নাইনে সময় নাই অসনয় তবু ভারে ঠেলতে পার না 
(যখন ) পাতিম়া 'শঈজ জালাহয়। পীপ, সাব। বাইত জাগি 
তখন এনাবে দেখ না গা! খা আনার আজব আন্িঘি। 
| (যখন ) উদ্াইর! সেহজ নিকাহ পদ খাকি গে। মনি, 
| (তথণ ) মোব ঘনোতে আমন মাঙ্গে আমার আভিথি 7 
ঠা প্রমেতে এইরূপ খামখেয়াপির ভার অন্ত নাই । তবু তে। তাকে অস্বীকার কঈ। চলে না। এহ॥ব 
রে জন্যই তিনি যে আরও প্রিয়। তাছাড়া তার সঙ্গে যে আদার প্রেম দেতো! আজকার নয়! 
1টির5 পূব হইতে এই প্রেম। লতীক বলেন, রি কুটিগ্া উঠিবার মুলে তার বাণী--হউক*%। সেই 
উক? মন্বট ঘখন উচ্চারিত হয় নাই তখনও প্রেমময়কে প্রেমের আলোকে দেখিয়াছি বিরাজমান ।” 
এ কাকন ফেকেন ভঈ নকাহুগেন হা) 
স্গন তই সাইথ 'ম ভিটে ডিঠে কা 
হাতে মনে পড়ে কধীরের বাণী 
বঙ্গ নাহ জব টাপা দীন্হ। বিধু নহি জব টাকা । 
শুন শন্তি জেব জন্বেী নাহি তরী ভোগ হম মাখা । 
ভন বকে অহী বৈরাগী, হমণা। সুরতী ব্রন্ষাসে আগী ॥ 
খা বদ্ধারও মুকুটধারণের, বিঝুঃরও ঝাজ্যারস্তের, শিবশক্ডিরও জোর পৃবে আমার বৈবাগা । ব্র্ের সে 
বামার তখন হইতেই প্রেমধ্যানের যোগ । 
বাল্যকাণ হইতে লতীক সত্য ও শীতি-পর্নায়ণ, করুণা ও প্রেমে পুর্ণ। ভার উপর আসিল 
গবানের জগ্ত ব্যাকুলত। | ভগবতকপায় ভগবখসগগ ও পাইলেন | “আনন্দলোক হইতে খেগী সমাগত । 
নচশ্রের মত্ত ভার রূপ দীপ্যমান। পব অন্ধকার হস্ল দূর । ঠাহার সৌরভে পুথিবী উঠিল ভরিয়া । 
প্রমলোকে তিনিই আমায় দিলেন জাগাইয়া । নবারুণের মত দীপ্যমান আমার গ্রেমময়ের বদনখানি। 
1 শোভাই দেখিলাম |” 
বাণেজে বিভাণ ম। কো আদেসি আয়ে | ইত্যাদি 
সাধনার প্রত্তি ও সাধু-ঘোগীদের প্রতি লরতীফের গভীর অদ্ধা ছিল। পূথিবা হইতে বিদায় 
বার পূর্বে লতীফ তার শিলা আবছুল বুহীযকে উপদেশ দিয়া যান যেন তিনি গিন্বনার পর্বতে গিষ্কা 
£ অতিবদ্ধ যোগীর কাছে সাধনার উপদেশ লন। লাধু তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “রহীম, তুমি তো 
চীফের শিষ্কু, তোমরা তো৷ আমার আপন লোক ।” 
গুকার মন্ত্রের সাধনায় লতীফের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। লতীফ বলিয়াছেন, “যদি গুরু তোমাকে এই 


১৫২ বিশ্বভারতী পত্রিক। চতুধ ক 


একাক্ষর বঙ্ধিন নষ্্রটি দয়া করিয়া দেন তবে গৃহে লঙ্গমান প্রদ্দীপের মত তাহাই ঘুরিয়া ঘুরিয়! গৃহের সফর 
অন্ধকার দূর করিবে। 

হিব, “ অথড়ো বীংগড়ে। গুর তুমি জে তোয়ে ভিয়ে। 

ও আধানি ঘর ডেরউ। কিব ফির জোত করে ॥ 


“মিম” অক্ষরটি মনে রাখি ৪ তার পূর্বে বসাইও “অলিফ” অর্থাৎ ও । ণ 

গুরমহম্মদ যখন তাহাকে নর্তকীর ফাদে ফেলিতে চাহিয়াছিলেন তখন লতীফ বলিয়াছিল্ছে 
“ধে'জন ভগবানের দয়ায় যোগের প্রসাদ লাভ করিয়াছে তাকে কি কোনো ঝুঠা মায়ায় বাধা যায় ?" 

সাধনার পথে, লতীফ বলেন, তিনটি ধাপ আছে । প্রথম বাপে সবকিছু স্বীকার করিয়া মর 
করিতে হর । তারপর আসে ক্রমে ক্রমে সবকিছু ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার সাধনা । তারপর এই “নেহি? 
পর নৃতন “অগ্ডি”র হর আবিভাব। বাত্রির অন্ধকারের পরে আসে এই নব অরুণোদয় | 

লতীফ বলেন, “নিশ্বাস যেমন প্রাণরূপে দেহের সব পরিব্যাপ্ত তেমনি সফীসাধক আপন 
সবহদয়ে করিবেন প্রমাৰিত )৮7 


র্‌ টা ৮১5 5 
কযপ্যু যর এভন চে জিয় বন মে সাক, 


মুসলমানদের প্রধান ছুই সম্প্রদায় সিয়। এ সু] । স্যফীরা তে! দলাদলির ধার ধাবেন না 
লোকে জিজ্ঞাসা করিল, “লতা, তুমি কি সিয়া, না, সু্ী ? লতীফ বলিলেন, “এই উভয়ের মাবগনে 
আমি আছি।” ভারা বলিলেন, “তার মাঝে তো কিছুই নাই |” লতীফ বলিলেন, “সেই একিছুইনাি 
তে! আমি)? 

শিল্পা এতীফকে িজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়। সেই পরমসতাকে প্রত্যক্ষ করিব ? লতা 
বলিলেন, "প্রতাক্ষ করিবার লোড কেন করিবে ? দিক্চক্রবাল কখনো স্পর্শ করিয়াছ/ বতই অপু 
হইবে, ততই তাহা দূরে ষরিবে। প্রতাক্ষ করিবার অহংকার ছাড়। শিশুর মত আপনাকে ভীহার মতে 
বিলীন কর। অধিকার করার কথা ভুলিয়া যাও। এইসব অহংকার এই নাধনার জগতে অচল । “অহ 
একটি বিষম বোঝা । এই বোঝা ঘাড়ে লইয়া কেহ কখনো সে সাগর পার হইয়া প্রেমের কর 
পৌছিতে পারে নাই । এই বোঝা ঝাডিয়া ফেলো! । তারপর দেখিবে প্রেমে ও সৌন্দষে তুমি ভার খে 
ডুবিয়া গিঘাছ। অথচ 'অহম্কে যে পাইয়া সেল এক মহাসৌভাগা। সেই পিরম-অহম্ধএর দে 
তোমার 'অহম্ঠকে ডুবাইয়া দা9।  সমুর্দে আপনাকে হারাইয়। ফেলাই হইল নদনদীর সার্থকত 
মান্তষের9 না"মাছে আদি না আছে অস্ত_ তাই তার সঙ্গে দিবা মিলিয়া যাইবে |” 


শ কা ইউর ভদা আব দজী ন কা ইনতিভ। 


বিরাটের ডাক নিত্য তার কানে বাজিত। তাই তিনি সদাই ছিলেন সাগরের জন্য ব্যাকুল 
আবার ক্ষুদ্রকেও তিনি উপেক্ষা করিতেন লা। “তিরবারির যত প্রশংসাই কর, সে শুধু পারে ধ্বংস করিতে 
আমি স্থচীকেই বলি ধন্তা, সে অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্র কিন্ত সে সব ছিদ্র ছিন্রতার সংস্কার করিয়া নিত্য চলিয়াছে 
সষ্ট্ি করিয়া ।” তার আশীবাদ ছিল “স্চীর মত অকিঞ্চন হও” | 

ছুখকে সাধনার জগতে তিনি সবচেয়ে বড় সহায় মনে করিতেন । তিনি বলিতেন, "উপাসনা? 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] সিন্ধুদেশের সুফী গুরু শাহ লতীফ ১৫৩ 


পুরে যে আপনাকে ধৌত করিতে চাও তাহা কি সাধারণ জলে হয়? দুঃখের জলে হৃদয়কে ধৌত কর। 
প্রিয়তমের মুখ তবেই দেখা যাইবে 1৮ 
দুখ স। ধোয় জো দিল । 
দুঃখে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারাই হইল প্রেমের সার্থকতা৷ । 
"আপনাকে প্রেম-অগ্নির পতঙ্গ বলিয়া পরিচয় দিতে চাও ? তবে আগুন দেখিয়া পলাইও ন1।” 
পতংগ ঢা পাণ খে ত পপি মচ ম মোট । 
“হে হংস, মুক্তা যদি চাও তবে তরঙ্গের উপরে ভাসিয়া লাভ কি? অগাধের তলে ডুব দাও। 
মল গভীবে আপনাকে হারাইয়া ফেল ।” 
“কামনার অত্রীত গভীর লোকে ডুব দাও । দেখিবে সেখানে প্রেমগয়ের পথ মব্যান্ৃন্ূ্যদীপ্ 
দিনের মত দীপামান |” 
প্রেমের জগতে কখনো কখনো মিলনগ একটা বাধা । ভাই লতীফ বলেন, “চিরদিন যেন 
খঁজিয়াই চলি | কখনও যেন মিলনের ছুর্ভাগো সেই ব্যাকুলতার অবসান না হয়।” 
এইসব কথা লোকে হয়তো ঠিক না-ও বুঝিতে পারে, তবু এই কথাই চরম সত্য পাপের 
হয়ে বা পুণের লোভে সাধক যেন বিচলিত না হন। লতীফ বলেন, “পাপ যদি করি তবে মানুষ হয় রুট, 
পুনোপু লোভ বদি কলি তবে প্রিয়তন থে কষ্ট হইয়া ফিরাইবেন মুখ |” 
অবগ্তণ রুস্সে সক! 
গীবী” গুনী রুহ মে । 
“প্রিরতমকেই যখন চাই তখন লোকের-মন-রাখা পথে চলিয়া লাভ কি? কাজ কি আমার 
পুণাসঞয়ে 2” 
লতীফ বলেন, “লোকপ্রিয় সিধা পথেই সকলে যাইতে চায় । আমি চাই সেই সাধককে যে কঠিন 
মর্ননিন্দিত বাকা পথে অগ্রপর হইবার সাহস রাখে । সোজা পথ ছাড়ো । সৈই কঠিন পথে চলো, সর্বনাশ 
বদি হয় তে! হউক। বিশেষ সৌভাগ্য ঘদি নাথাকে তবে এই সর্বনাশ। পথে কে চলিতে সাহস পায়?” 
“লোকের স্তুতিনিন্ধা গ্রাহ করিয়া লাভ নাই। তাহারা কিছুই বুঝিবে না। তাহাদিগকে তোমার 
ভিতরের কথা জানিতে দিয়াই বা লাভ কি ?” “সকলের উপ্টাদ্দিকে চাহিবি, উন্টাপথে চলিবি, লোকে মে- 
শোতে গা ভাসাইস্»। দেয় সেই শ্োতের বিরুদ্ধে তুই উজ্জানপথে চলিবি |” 
অখ ও উলটি ধার বাও উলটো আমসে। 
জে লবাবে! লোক রঙে ভ তু উচে। রহ উভার ॥ , 
ইহাতে মনে পড়ে চণ্তীদাসের বাণী__ 
যাইবি দখিনে থাকিবি পছিমে বলিবি পরব মুখে । 
গোপন শীরিতি গোপন রাখিবি থাকিবি মনের সুখে । 
শানীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, পন ৭৯৭ 


প্রেমলোকের কথা বলিয়া কি কোনো লাভ আছে? কেহ কি কিছু বুঝিবে? এখানে সবই 
হস্তময়। এমন কি, শ্বয়ং প্রিঘ্তমের ব্যবহারও এখানে এমন যাহার কোনো অর্থ আমি নিজেও বুঝিতে 
১২ 


১৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চর 


ঞ্ষম। ভাই লতীফ বলেন, "প্রিয়তম আমাকে হাতে পায়ে বাধিয়া সাগরের মধ্যে করিলেন নিক্ষেপ। জু 
কলে দাডাইয়া কহিলেন, 'সাবপান, কাপড যেন না ভেজে । হে গরু, জলে থাকিয়া কেমনে কাপ 
ভিজাইয়া পারি? সেই পথ আমাকে দাও তো দেখাইয়া ।” 

লঙাকের এঠ বাণীতে চত্রীদাসের পদটি মনে পড়ে 


গরে (স্নান করিনি এছ 





হয়া মাথার কেশ । 





খাবে নাভির আল নাভুহইবি সম সথ দুখ রেশ । 
নীলবতন মুখোপাপায়ের মংকনণ, গুদ ৭৯৭ 
এই চত্তীদাসেরই পরবী পদে ৪ আছে 
গুদে পশাধ পারে না ভিজিপি নাতি পথ দুধ কেশ! 
শী পদ এ৯০ 
লতীফের মূল পদটি এই 


সির ন মাছে পন বিলে পাকানো 





4 7 2 সি 
+ তত ত জে চন অণু পদ পৌসাইজে 


লতার বলেন, “এই সাধনার আসল কথা হইল, যদি প্রেম চাও তবে এমন কাজ কথনে। করিল ৭. 
যাহাতে লোকের সলভ প্রশংপা কডাইতে পার । নিন্দা ৪ বিরুদ্ধভর পথে অগ্রসর 5৪, সানু; জান 
তোমাকে শিল্দাযানি ৪ শিষাতন করুক” ভাহাতেই তুগি ধন্য হইবে প্রেমপথের এই তো আবী, 

কদুন মো আশিক করেছ জেহমা। ভইজি হানা থিছে 


খণ মলামত কা মথে মব জে তা চানা দিয়ে ? 





কাঠবিড়ালি 
'হলের লোকশি্ল 
উমণীজ্্ভূষণ &প্ডের সৌজন্কে 


আলোচনা 
“্রাজনারায়ণ বন্ুর জীবনের এক অধ্যায়" 


বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫১ কাতিক-পৌম সংখ্যায় শ্রীবুক্ত ঘোগেশচন্ত্র বাগল মহাশয়ের 
“বজনারায়ণ বর জীবনের এক অধ্যার” প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বক্তব্য খুব স্পষ্ট না হওয়তে পাঠকের মনে 
লান্থি জন্মাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি। 

১। যোগেশবাবু লিখিয়াছেন : 

গতিনি [ রাজনারায়ণ ] এতদিন কলিকাতার দাহিরে থাকিলেও বরাবর ইহার | আদি ব্রা্মমাজের ] সহিত যোগ রক্ষা 
করিয়। আপদিতেছিলেন, কাছেই হ্ষল্নকালের মধ্যেই তিনি ইহার কমধারার সঙ্গে নিজেকে ওয়াকিবহাল করিয়া লহলেন |” 

১৮৬৯ গ্র্টান্দের সেপ্টেম্গর মাসে মেদিনীপুর হইতে কণিকাতার স্থায়ীভাবে আপিবার পূর্বে কি 
গা ত্রাঙ্গীমাজের কর্মবারার সম্পর্কে ধাজনারায়খ ওয়াকিবহাল ছিলেন না? আমরা কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাবের 
বু পুৰ হইতেই কলিকাত্াস্থ মুল সমাজের কর্মধারার সহিত রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ও উহার 
ক্মবাহান গ্রাতি মথেষ্ঠ ওয়াকিবহাল থাকার প্রমাণ পাজনারায়ণের আত্মুচখিত ও মহধিদেবের আত্মচরিতে 
পাইতেছি । 

রাজনারায়ণ ১৮৪৬ খ্রীহাবে ব্রাহ্মবর্ষে দীক্ষিত হওয়ার পর দেবেন্্রনাথকে যে পত্র লেখেন তাহার 
পত্রের ঘটন। বর্ণন! করিতে গিয়া তাহার আত্মচরিতে লিখিতেছেন 

“দবেনবাবু এই পর পাইয়া আমার সঙ্গে কগোগকখন এবং ব্রান্গীবন্দ প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে 
« দগ্ধিষয়ে আমার সাহাযা লহতে প্রতাহ গাড়ি পাঠাইডেন |” আগ্রচরিত-৪৭ পৃ. 

হাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মে বাজনারায়ূণ ১৮৩৬ খ্ীষ্টা্ধ হইতেই আদি ব্রাঙ্ষসমাজের 
কম্ধারার অন্যতম নিয়ামক ছিলেন 

রাজনারারণবাবু এই ফোগের আরও বিস্তৃত বিবরণ দির] লিখিয়াছেন : 

“১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মান এমনি সময়ে আমি তন্তবোধিনী সভা দ্বারা উপমিষদের উংরেজী অনুবাদকের কশ্টে ৬০২ 
ডাকা বেতনে নিঘুস্ত হইলে ওই কাধ্য ছয় মান করিলে তৎপর ব্রাঙ্ষনমাজের সাধারণ কাধো নিযুক্ত হই” 

কাজে কাজেই পরিষ্কার দেখা যাইতেছে মে ১৮৬৯ শ্রীষ্টা্ধের বছ পূর্বেই ১৮৪৭ ্রীষ্টা্সের প্রথম 
ডাগ হইতেই রাজনারায়ণ আদি ব্রা্ধসমাজের সাধারণ কাজের সহিত লিপ্ত হন এবং সেই স্থতেই তখনই 
তিনি উহার কর্মধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। এই সময় হইতেই রাজনারাযণবাবু কলিকাতা ত্রাহ্মসমাজে 
নয়মিত বক্তৃতা দিতেন । এ.সম্পকে রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন যে, 

শ্বক্কৃতীর পর বক্তৃডা দমাজে আমার দ্বারা করা হইচে লাগিল । পর্বে সমাজ্জে যেরূপ বক্তৃতা হইত তাহার বক্চুতা জঞন- 
প্রধান ছিল। আমার বকুতাসকলের স্বার! ্রাহ্মনমা্টে শ্লীতিভাঁব প্রথম সধারিত হয় এই গৌরব বোধ হয় আমি দাও! 
করিতে পারি |” 

রাজনারায়ণ যে শুধু আদি ব্রাঙ্ষসমাজের কর্মধারায় সহিত এই সময় হইতেই যুক্ত ছিলেন, শুধু 


তাহাই নহে, ইহার ভাবধারার অন্যতম নিয়ামক ও শষ্টা ছিলেন । রাজনারায়ণের এই নিজন্ব উক্তির পূর্ণ 
সমর্থন পাওয়। যায় মহধির আত্মচরিতে । তিনি লিখিয়াছেন যে, 


১৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চু 


“শাবশেষে তিনি [রাজনারায়ণ ] ১৭৬৭ শকে ব্রাঙগধর্থ গ্রহণ করিলেন | ধর্সভাবে তাহার সহিত আমার উদ 
খুব খিল হইয়াখের। ঠাহাকে আমি উৎনাহী সহযোগি পাইলাম । তখন ধন্মপ্রচারের জন্য যে কিছু উংরেজী লেখাপা 
প্রয়োজন, তাহার বিশেষ ভার জাহার উপর বিলাম 1--আক্মরিত, বিশ্বভীরতী সংস্করণ ১১১ পৃ. 

রাজনারারণবাধু ব্রাঙ্ষসমাজে জ্ঞানমুলক ব্যাথানের পরিবতে প্রেমমূলক ব্যাথান প্রবত নে যে লি 
করিয়াছেন, তাহা ঘটে ই* ১৮৪৯ সালের ১১ই মাঘ, ব্রাহ্মপমাজ গৃহের নৃতন ভ্রিতলের উদ্বোধশ-উ উপলক্ষ, 
মহমিদের সেই বাখ/ন পাঠ করেন! মহধিদেব এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন £ 

"এই পো্রটি ফরাসিস ব্রঙ্গবাদি ফেনেলন মহাত্মার রচিত । এবং শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বহু ইহ] সনিপুণরূণে অঠুঝ? 
করিয়াছেন; আহার মধো আমি উপযোগী ভপনিষদ্বাকা প্রবিই করাইয়া দিয়াছি। এই স্তোক্স পাঠের পর দেখিলাম যে অনেক 
বা ভাবে মু হয়া অশ্পাত করিতেছেন। ঠহার পুবে খ্াঙ্গরমাজে এপ্রকার ভাব কথনই দেখা যায় নাই । পৃর্ধে কের 
কঠোর জোনাগিতেই বর্ষের হোম হঠাত, এখন জদয়ের প্রেমপুষ্পে তাহার পুজা হইলআমুচরিত। পু. ১৯ 

১৮৪৮-৫০ এই তিন বতসর বেদ রে কিন।? এই বিষ লইয়া বিচার হইতে থে 
দ্ুবনাকারে প্রতা।পিষ্গ অথাজ যুক্তিমুক্ধ ব (কেবপ ইহাতে আছে সেজন্য গ্রত্াদিষ্ট এই মত, ও পরে বেছে 
ভ্রম ইহুতিবুর বাকা দৃঠ হইতেছে অতএব বেদ ঈশ্বর-প্রভাদিষ্ট নহে এই ধারণায় উপণীত হইছে 
্রাঙ্গসমাজে ফাহারা বিচারে রত ছিলেন, রাজনারায়ণ ঠাহাদের মধো অন্যতম ছিলেন। 

বাজনারামণ ব্রাঙ্মপমাজের কাজের সম্পর্কে যে শুধু ওর়াকিবহালহ ছিলেন, তাহাই নহে) উই 
ভাবধার। ও কর্মপারার অন্যতম সংগঠকই ছিলেন, সেজ্গ্ত মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় স্থারীভাবে বামে? 
জগ্ভ আগমণের পর আদি ব্রাঙ্ষঘমাজের কর্মধারার সহিত কোনও নৃতন পরিচয়ের তাহার কোনই প্রয়োচন 
ছিল না। 

১। যোগেশবারু ১৮৭২ শ্রী্ান্দের বিবাইবিখি-সম্পর্কে যে ইতিহাস খাড়া করিয়াছেন, ও 
(৬ভিকি তিনি বলেন মাই ও কিছু সমসাময়িক কাগজপত্র, সরকারী গেজেট ও ১৮৭৬ গ্রীষ্টাবের হি 
কলেটের ত্রাঙ্গ ইয়ারবুকে এ জম্পর্কে যে ইতিহাস পাইতেছি, বোগেশবাবু প্রদত্ত ইতিহাসের সহিত তাহ 
বন্ধ অমিল দেখিতেছি। 

এই সমস্ত কাগজপত্রে বিবাহবিধি-আন্দোলনের ইতিহাস এইরূপ : ১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দের ২১ জুগা 
তারিখে দেবেন্রনাথ ঠাকুরের রচিত নৃতন বিবাহপদ্ধতি-অঠসারে তাহার কন্তা সুকুমারীর বিবাহ নিষ্পন্ন হত 
এই বিবাচ্ে নান্দীমুখ আঙ্, সপ্তপদীগমন ও কুশপ্ডিকা হয় নাই ও শালগ্রাম শিলাও ছিল না। পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহেশচন্ত স্তায়রত্ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত এইরূপ আচারে বিবাহ 
শাঙসক্মত নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, যদিও কাশীস্থ কয়েকজন শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিতের মতে দেবেন্দ্রনাথ 
পদ্ধতি অগ্ুসারে বিবাহও শাস্ত্রমিন্ধ ছিল তবুও ঈশ্বরচন্্রাদির মতকে উপেক্ষা করা সহজসাধয নহে, এরূপ 
অভিমত অনেক ত্রাঙ্গের হয়। তাহার পর ১৮৬৪ গ্রীষ্টাব্ষের ২রা আগষ্ট তারিখে কলিকাতা ছাত্রমহলে 
মেদাবী ছাত্র বলিয়া স্থপরিচিত পার্বতীচরণ দাসগুপ্ত নামক একজন তরুণ ব্রাহ্ম গুরুচরণ দাস নামক 
একজন বৈষুবের কামিনী নামী এক বিধবা কন্তাকে বিবাহ করেন। একাধারে অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ 
নবপন্থতিতে হওয়াতে ইহার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল ত্রাঙ্মণণ তীত্র আন্দোলন তুলেন । তাহার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
কেশরচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রিয় শিষা প্রসন্কুমার সেন বাঙজলক্ষ্রী মৈত্র নায়ী এক ব্রাক্ষণ কন্যাকে বিবাহ 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] আলোচনা মর 


ক্রেন। এই বিবাহে আবার দেবেন্দ্রনাথরচিত নবপদ্ধতির কিছু রদবদল হয়! কন্বা-সম্প্রদানের স্থানে 
ও বধূর পরম্পর পরস্পরকে ধর্ম, অর্থ ও কামে অতিক্রম না করিবার সঙথল্প ও স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছনদচিত্তে 
পরুষ্পরকে গ্রহণ করিবার সম্মতি প্রবর্তন কর! হয়। 
রক্ষণশীলদল এই সমস্ত আচারের বৈধত। সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিলে ভারতবর্ষীয ত্রাঙ্মমমাজ ইতিকতর্বা 
নিধরিণের জন্য ১৮৬৭ স্ত্ীষ্টান্জের অক্টোবর মাসে এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন। ইহার অপদিবেশনে স্থির 
হয় যে এইরূপ বিবাহগুপি একটি রেজিন্টারভূক্ত করিবার জন্য সমাজের সম্পাদকমহাশয়কে সমাজ হইতে 
রেজিষ্টার নিধুক্ত করা হইল | তাহাব প্রতি আরও নিদেশ দেওয়া হইল যে এই সমস্ত বিবাহের বৈধতা 
! দম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ মাইনজ্ঞের মত গ্রহণ করিবেন! এই নির্ধারণগুলি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
হথন পান্থ কোনও গণ্ডগোল দেখ! দেয় নাই। 
বালগপার আভডভোকেট জেনারেল কাউই 10০%1০) সাহেব এই মত প্রদান করেন যে ব্রাহ্ম বিবাহ- 
পদ্ধতি যখন দেশপ্রচলিত কোনও প্রথা অনুসরণ করিয়া চলে না, তখন এই সমস্ত বিবাহ বিবিসংগত নহে । 
১৮৬০ শ্র্টাবদের ৫ জুলাই র্াহ্মদিগের সাধারণ সভায় ব্রাঙ্গগণ-অন্নষ্ঠিত এই প্রকার বিবাহ আইন সিদ্ধ 
কৰাইয়া লইবার জন্য মরকারপক্ষের নিকট এক আবেদন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় । এ 
এ সম্পর্কে আইনসচিব স্টার হেনরী সামনার ঘেনের সহিত কেশববাবুর আলাপ আলোচন! 
সলতে থাকার সময় কেশববাবু স্বীকার করেন যে ব্রান্ধের কোনও সঠিক সাজ্ঞা তখন৪ নিধ্ণারিত হয় নাই । 
ছেইগঘা মেন সাহেব ব্রাহ্ম-বিবাহবিধির পরিবর্তে সাধারণভাবে যে-সমস্ত ব্যক্তি দেশ প্রচলিত কোনও 
বরাহপদ্ধতি অন্কমাবে বিবাহ করিতে চাহেন না সেই সমস্ত বাক্তিদের জন্য এক নাধারণ বিবাহবিধি রচনা 
করিতে চাহেন | তিনি বলেন যে ত্রাহ্মদিগের ইহাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না; তাহারা 
প্রথমে দিভিল বিবাহ করিয়া তাহার পর তাহাদের ধর্ম ও সামাজিক মতকে অন্নর্ণ করিয়। ধর্মবিবাহ 
নিজেদের পদ্ধতি-অনুমরণে করিতে পারিবেন | ১৮৬৮ খ্রীষ্টান্সের ১৯ সেপ্টেত্বর তারিখের ইণ্ডিয়। গেজেটে 
মেন সাহেবের বিল প্রণম্মণের উদ্দেশ্ট বণিত আছে। 
এই বিল সম্পর্কে ব্রাহ্মদমাজের কমিটির সভ্যদের মধ্যে বিভেদ হওয়া দূরের কথা এইরূপ বিলে 
আদি ব্রাহ্মদমাজেরও আপত্তির কারণ ছিল না। পরে স্টিফেন সাহেব যখন ব্রাক্মবিবাহ বিল আপিত্ে 
চাহেন তখন আদি-ত্রাঙ্গপমাজ তাহার বিরুদ্ধে যে আপত্তি জানাইয়! দরখাস্ত করেন, তাহাতে স্পষ্টই 
লেখেন যে, 
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আদি ত্রাহ্মদমাজ হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতে চাহে 
মাই বলিয়। স্টিফেনের ব্রাহ্ম বিবাহ বিলে আপত্তি করিয়াছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টান্দের বিল সাধারণ বিল 
ছিল, সে বিলে আদি ব্রাঙ্ষদমাজের আপত্বির কোনও কারণ ছিলনা; কিন্ধু সে বিল সিলেক্ট কমিটিতে 
যে রূপ লয় তাহার সম্পর্কেই আপত্তি দেখা যায়। 

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন যে “এ-সমস্ত কারণে আলোচনা কিছুদিন স্থগিত থাকে,” তাহার পর 
'অবম্থাৎ” ১৮৭১ স্রীষ্টান্ধে সরকার বিবাহ বিল বিধিবদ্ধ করিবার এক প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করিলেন । 


১৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতুর্থ ব 


কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে ১৮৬৯ স্ীষ্টান্ধে মেন সাহেব বিলের যে খসড়া রচনা করিয়াছিলেন, তা. 
স্থগিত থাকে নাই ও সরকারপক্ষ “অকম্মাঘ কোনও প্রস্তাবের বিজ্ঞাপন বাহির করেন নাই; যেন 
সাহেবের বিল যথারীতি ব্যবস্থাপক সভাকর্ভৃক সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার্থ প্রেরিত হয়। সিলেক্ট 
কমিটিতে প্রেরণের অর্থই এই থে বিলের মূল উদ্দেশ্ত গৃহীত হইল ! পিলেক্ট কমিটিতে বিলের পরিপু 
রূপ সম্পর্কে বন্ত তর্কবিতর্ক ৪ আলাপ আলোচনা চলিতে থাকে, সেজন্য উহার সিদ্ধীস্ত বাহির হই 
বহু সময় লাগে। ১৮৭১ খ্রীগ্রান্দের ৩১ মা সিলেক্ট কমিটি & বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন 
সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন যখন টলিতেছিল তখন হিন্দু ও পাশা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সাধারণ বিলের 
বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকায় সিলেক্ট কমিটি কেবলমাত্র ত্রাঙ্গদিগের জন্য বিলটি পচন করিবদ 
পক্ষে মত প্রদান করেন এই সিঙ্ধান্থুকে স্বীকার করিয়া লইন্না স্টিফেন সাহেব যেন সাহেবের খপ 
পরিবতনি সাবন করছ ত্রীক্গ বিবাহ বিল 


ঘ 


-এপু খসড়া বচনা কবিলেন । 


তখন এই মতন খনার বিপঙ্ছে আদি বাঙ্মদমাজ হইসে প্রবল আপতি উঠিল । ভারাতে সর 





৬৫টি ব্রা্দনমাণ তনসবে (তট এই পতন থসডার পক্ষে ৪ ঠিনটি বিপলে, মত দেয় এবং নয়টি ঘা 
'অভিমতাদসনে বিরহ থাকেন । 

ব্রাঙ্মদিগের পঙ্ হইতে আপি দেখিঘ। স্টিফেন সাহেব একটু বিত্রত হইলেন এবং ব্রাঙ্গবিবাং 
(বধির পরিবতে আবার সাধারণভাবে ধাহার। হিন্দু, মুসলমান, খ্রষ্ঠান ব। পাশা ধম 2সম্প্রদার অহযোদহ 
পদ্ধতি অন্থমরণ করিয়া চলিতে শ্রন্তত নহেন্। তাহাদের জন্য সাধারণ বিধি প্রস্তুত করিলেন । এই 
সাধারণ বিণ আনিবার আব-একটি কারখও এই নময়ে দেখা দেয়। আনুক্ত উপেন্্রনাঞ দাসের নেভ 
একদল অজ্জেরতাবাদা যুবক এই দাবি জানাইলেন যে তাহারা ত্রাঙ্ম পদ্ধতিতেও আস্থাবান নেন, মাছ 
ক্রাঙ্গ বিঝাহ বিলে ভাহাদের কোনই সুবিপা হইবে না। ভাহাবা সাধারণভাবে আইন চাহেন। 

এইজপ সাধারণ বিলে আধি ত্রাগমমাজের আপনি নাই, একথা তাহাদের মেমোবিয়ালে উনি 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । সনাতঈধম বশ্শিণা মভাও ঘোষণ। করিলেন ষে, 

11017510006 00101600107 100 070 0180070]11 117 1157 1)70৯0170 1010) 

কি্ত এই বিল যাহারা গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য হইলেন সেই অগ্রসরশীল ত্রাঙ্ছদের অনেকেরই এঃ 
ভাবের বিলে আপত্তি ছিল ও এখনও আছে। তাহারা বিলের নেতিবাচক অংশ বিশেষ আপত্তিজনক 
মনে করেন। ত্রাঙ্মবিবাহ পদ্ধতিকে প্রাধান্ত না দিয়া সিডিল বিধাহকে আইনত: সিদ্ধ করাতেও তাহাঘে? 
ধম বোধ কু হইয়াছে। 

এই বিল সম্পকে বুজনারার়ণের আপতিও ঠিক অগ্রসরশীল ত্রাহ্মদিগের মত । 

বাজনারায়ণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন : 

শনিডিল আইনের প্রাতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রাঙ্গের সন্মুথে ত্রহ্মনিষ্ঠ আচাধ্যন্ধারা ষে বিবাহক্রিয়া তঙ্গীকে 
স্মরণ করিয়া দম্পাদিত হইল দে বিবাহের সন্তান হাত বলিয়া গণা হইবে না, যে পথান্ত ন! এমন এক ব্যক্কি, যাহার সহিত ধণ্ঠের 
কোনই সম্পক নাই অর্থাৎ 8.১81১1747, বলেন এই বিবাহ বৈধ ।" 

্রাক্ষদিগের পক্ষ হইতেও বার বার এই ক্রটি-সংশাধনের দাবি করা হইয়াছে ।' 

কিন্তু রেজিষ্রারের নিকট সিভিল বিবাহ করিতে ধাহারা ইচ্ছুক তাহাদের জন্য একটি বিলে 


| 
ঈ 
| 
! 





দ্বিতীয় সংখ্যা ] আলোচন! ১৫৯ 


আদি ব্রাঙ্মদমাজের নবগোপাল মিত্র, হরিশচন্দ্র শমণ প্রভৃতির কোনই আপত্তি ছিল না। তীহারা ত্রাঙ্গ- 
বিবাহকে আইনসভাকতূৃকি সিদ্ধ বলিয়া আইন করাইবারই বিরোধীছিলেন। কাজে-কাজেই 
বাজনারায়ণের আপত্তি এবং ইহাদের আপত্তি একপধায়তৃক্ত নহে । 

বাজনারায়ণবাবু হিন্দুর্ের শ্রে্ঠতা গ্রতিপাদন করিয়া বক্তৃতা দিরাছেন বলিয়া তাহাকে 


হইছে ভাল যাভা তাহাকে আন্মগ্ক করিবার বিরোধী কোনও দিন ছিলেন না, এ বিষয়ে তিনি 
রাঘমোহন্পন্থী, ভাহারই অন্গরণে বিশ্বনামাজিক যন্রে পরিচয়ই গ্রদান করিয়াছেন পাজনারায়ণ অবশ্যই 


শিলা 
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11,121: 01105071750,” তাহাকে বিচাদ্ধ ন! কৰিরা উৎসাহের আতিশব্যে গ্রহণ কথার বিপক্ষে ছিলেন। 


ভিন বে বিদেশীর প্রাণপ্রদ আচার ও মনকে আত্মস্থ করার বিপক্ষে ভিলেন না বরং গ্রহণ করার পক্ষেই 


্ 


প্রমাথ আছে । পুবেই উল্লিখিত হইগাছে থে ১১ মাথের ন্যায় উত্সব উপলক্ষ্যে 
ফেনমেলন ভইনে উপদেশ অন্থবাদ করিয়া ব্রাঙ্গ ভক্তগণকে উপহার দিতে কুস্ঠিত 





হন নাই । র্ 

ভাঙার মতে খে পুস্তকটি ঠাহার সর্বশ্রেঠ রচনা সেই পিমসাদন? পুস্তক (10107)5171107108 
14). নামক পুস্থক হইতে মূলতঃ গৃহীত । তিনি বাইবেল হইতে একেশ্বর-প্রতিপাদক ও সভাব-প্রবত কি 
বযনগুলি ভুঁপিয়া 11171011100 18170117111 0710” বুচনা করেন। 

তাহার জীবনে জাতীয় এ সার্বভৌমিক এই উভয় দ্িকই ছিল। 

রাষ্্রনীতিসম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, “মুসলমান এ ভারতের অগ্থা্ন জাতির সহঠিভ আমরা 
(জনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে মতদুর পারি যোগ দিব)” 

অন্য ধমপসম্পর্কে ভাহানু মত এই ছিল যে, 205 হত 01019117171 08100 7446 07% 
1010 জিত ব1)9 01৭ 67৮78017650101018517 77576112178 01011778 (54011508802 ৮711) 
1)17171700151)0,2 

তিনি অন্থজ্ বলিয়াছেন যে, 40914 00761 77 012া00]014 5001011 17011) 15150010047 
1114178 ৯১৮1০ 37101)1177 70018 

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় 'যে কেবলমার টৈদিক বা উপনিষদিক ব্রদ্দবাদ তিনি রক্ষা করিয়। 
চলিবারই পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহাকে ভিত্তি করিয়া যুগোপযোগী নৃতন নৃতন মঙ্ঈগ্রন্্ণের পক্ষপাতী 
ছিলেন । 
কেবল তিনি চাইতেন সে গুলি জাতীয় রূপগ্রহণ কবে, এই জন্য যে “19 77010511078 1১011 
11009181900 2100 01107661060 1001618098012 20610? 

ইংরেজ ব্রদ্ধবাদী কাঠিন্তাল নিউম্যান, মিস্‌ ফ্রান্সিদ পাওয়ার কব ও মিস্‌ এলিজাবেথ সার্পের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হিল ও পরম্পরের মধ পন্রবিনিময়'যোগে গভীব আত্মিক মিলন প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে তাহার জামাত! ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোমকে তিনি লেখেন, 


১৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ 


0907 00 07 9110) 9100 00080০71070 7081) 
/১7111)৩91, 1550 0১০] 17৩ 761061005 চ 
1১1)0141001701000181075 07800 10) 11300079658 1766” 

এদিকে হিন্দুধমে র শ্রে্ঠতাবিষয়ক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাহাতে তাহাকে প্রতীকোপাসক হিন্দু 
বলিয়। লোকে ভূন করিতে না পারে সেগন্ত তাহার দৃষ্টি সঙ্গাগ ছিল। সনাতন-হিন্দুরক্ষিণী সভার পঞ্গ 
হইতে শ্রীযু ভরতচন্ত্র শিরোমসি তাহাকে সভ্য হইতে অন্গরোধ করিলে তিনি “সাকারবাদীদিগের 
সহিত একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার ভয়ে তাহা হইতে বিরত” হন। সিমুলিয়া পাহাড়স্থ এক 
মাকারবাদী বাঙানা-সভার সভা হইতেও অন্থন্ধপ কারণে তিনি বিরত থাকেন। হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার মধ 
যাহা কল্যাণকর তাহা মানিয়। চলার তিনি পক্ষপাতী [ছলেন, কিন্তু যাহ! গ্লানিকর ও অকল্যাণের আকর 
তাহ। বর্জন তিনি ভাত ছিলেন না। তাহার ভ্রাত। ৪ জ্ঞাতিহ্বাতা তাহারই চেষ্টায় বিধবাবিবাহ করেন) 
আদি ক্রাঙ্গ সমাঞ্জের মতকে সমর্থন করিয়া ৭1110070110 81071 2118 5195৯ 81001)717611)10 
পুস্তিকারচন[কালে | তনি ম্পষ্টট লিপিয়াছেন বে *ত্রন্মোপামক স্বজাতীয় পাত্র না পাওয়া যাইলে প্রতীকোপাদক 
স্বজাতীয় পাত্রে কন্যা অর্পন কর। ্রাঙ্দেদ কর্মব্য নহে । সেক্ষেত্রে বরং অন্ত জাতীর সং্পাত্রে কন্যাকে অর্পৎ 
করা! বাঞছনীয় । তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে 51151) (180৮ 000৬৬ 10 ০0111410710) 70110010705 10) 
10700077051 21 সা 109 1011৩7০ হিনুধেবি শ্রেটতাসম্পর্কে তাহার বক্তৃতা প্রকাশিত হইলে 
পরু ডাক্তার মারে মিচেল তন্ন হইতে কতকগুলি ছুনীতিযূলক শ্লোক উদ্ধার করিয়া সে সম্পর্কে 
রাজনারায়ণের বক্তব্য শুনিতে চাঙিলে রাজনারারণ বলেন যে, “1 এছ) 17১96 81000007180 700 
111৩1010700611015 10 01007000920 050045900111016106015 এ) ৭0001 51 
11101171105 তাহার মতে হিন্দু শেঠ এইজন্য যে এর ধমা 50970170110 10010011108116 
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ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে সাজনাবা়ণের মতামত যাচাই না করিয়া! ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মতামত তুলিয় 
দেপিলে তীহাকে ভুল বুঝাই হইবে। 


শ্ীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রবন্ধ-লেখকের উত্তর " 


১। " “রাজনারায়ণ, বন্থুর জীবনের এক অধ্যায়” শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ১৮৬৯, সেপ্টেম্বর হইতে 
১৮৭৯, সেপ্টেম্বর মাস পথাস্ত এই দশ বৎসরের কথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি । প্রবন্ধের সচনাতেই একথা 
বলা হইয়াছে । রাজনারায়ণ বাবু কলিকাতায় যখন নৃতন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন তাহার কয়েক 
বহসর পূর্বেই, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথা মূল কলিকাতা ব্রহ্মলমাজের 
সঙ্গে ব্রাহ্মনেলু কেশবচন্দ্র সেন ও তাহার অনুবত্তীদের বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদের ফলে কেশবচন্জরের 
নেতৃত্বে “ভারতবর্ষায় ব্রাঙ্মদমাজ” প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মূল কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ “আদি ব্রাহ্মদমাজ” নাম 
পরিগ্রহ করে। বলা বাছল্য, বিচ্ছেদের পর হইতে এই ব্রদ্ধসমা জয়ের কর্মধারা ছুইটি বিভিন্ন খাতে 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] আলোচনা ১৬১ 


চলিতে আরম্ভ করে। প্রথমে কলিকাতা ব্রাহ্মমমাজ ৪ পরে আদি ব্রাক্মসমাজের মুখপত্র তত্ববোধিনী 
পঞ্জিকা" প্রকাশিত এই সমফ্লকার ধশ্ম ও সমাজ-সংস্কার মূলক আলোচনাসমূহ হইতে পাঠকমাত্রেই ইহা 
জানিতে পারেন। বিচ্ছেদের সময় হইতে কলিকাতায় নৃতন করিয়া বসবাস আরস্তের কাল পর্যস্ত আদি 
বাঙ্গসমাজের কন্মপ্রণালীর সক্ষে রাজনারায়ণ বাবুর সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি কলিকাতা 
আসিয়া ইভার সম্বন্ধে নিজেকে এয়াকিবহাল” করিয়া লইলেন। আমি এখানে শুধু আদি ক্রাহ্মসমাজের 
কথাই বলিয়াছি, পূর্বেকার ব্রাঙ্গপমাছ ব। কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজের কথা এখানে বলি নাই | প্রভাতবাবু 
মামার সচজ কথাটি এখন হরত বুঝিয়া লইতে পারিবেন । 

২। প্রভাতবাবুর দ্বিতীয় আপত্তি, ১৮৭২ সালের তিন আইনের মত্প্রদত্ত ইতিহাস সম্পর্কে । 
সামি আমার প্রবন্ধে এই ইতিহাস, যতটুকু প্রয়োজন মাত্র ততটুকু, অতি সংক্ষেপে মাত তেরটি 
পঙ্ক্তিতে বলিতে চে্গ। করিয়াছি । প্রভাতবাবু আমার প্রদত্ত ইতিহাসের নজীর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়া বলিয়াছেন : ৃ 

পমমসামর্িক কাগজপত্র, সবকারী গেজেট ও ১৮৭৬ খ্রীষ্ঠান্ধের মিস্‌ কলেটের ব্রাঙ্গ ইয়ার বুকে এ সম্পকে 
এ ইতিহাস পাইতেছি, যোশেশবাবু প্রদণ্ত ইতিহাসের সহিত ভাতার বন্ধ অমিল দ্েখিতেছি |" 

এই উক্তি হইতে জানিতে পারিতেছি, প্রভাতবাবুর নিভর বিশেষ ভাবে ১৮৭৬ গ্রীগ্াব্দের মিস 
কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক | একখানি ইয়ার বুকের কথাই প্রামাণিক নয়, বিশেষতঃ যখন ইহা প্রকাশের চাবি 
বংপর পূর্বে ১৮৭৯ খ্রীষ্টান্ে তিন আইন বিধিবদ্ধ হইবার সমসময়ে প্রদত্ত এই আইনের ইতিহাসের সঙ্গে 
ইয়ার বুকে প্রদত্ত কাহিনীর যথেঞ্ গরমিল দেখিতেছি। আমি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইতিহাসকেই 
প্রামাণিক বলিয়। গ্রহণ করিয়াছি, এবং আমার উক্ত তের পড্ক্তি তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত । 
১৭৯৪ শকের জোট সংখ্যা (১৮৭১, মে-জুন) তত্ববোধিনী পত্রিকা”য় এই ইতিহাস ইংরেজীতে প্রদত্ত হইয়াছে। 
প্রভাতবাবু যখন প্রধানত: ১৮৭৬ শ্ীষ্টাবের ব্রাহ্ম ইয়ায় বুক হইতে এই কাহিনী সংকলিত করিয়াছেন 
( প্রধানতঃ বলিতেছি এইজন্য যে, সমসাময়িক কাগজপত্র ও সরকারী গেজেঁটের তারিখ বা সময়ের তিনি 
উল্লেখ করেন নাই ) তখন ১৮৭২, মে-জুন মাসের “তন্ববোধিনী পর্রিকা হইতে কোন কোন তথা এখানে 
বলা আবশ্যক মনে করি । 

প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ আইন সম্পর্কে ইতিকর্তবা নির্ধারণের জন্য ভারতবীয় 
ব্রাঙ্মসমাজ ঃ 





+১৮৬৭ শ্বীষ্টাব্েন অক্টোবর মাসে এক সাধারণ সভ। "আহ্বান করেন |.-.-. ১৮৬৮ শ্বীষ্টান্দের ৫ জুলাই 
রাক্মদিগের সাধারণ সভায় ব্রাঙ্মগণ অন্নর্ঠিত এই প্রকার বিবাত আউনপিপ্চ করাই] লইনার ন্ট সরকাবপক্ষের নিকট 
আবেদন করিবার প্রস্তাব গৃহীত ভয় ।" 

“ত্ববোধিনী পত্রিক'"ম্ন (১৮৭২, মে-জুন ) প্রদত্ত বিবরণের তাৎপর্য এইবপ £ 

“ত্রাঙ্মবিধাহ সম্ধদ্ধে সঙ্গেহ স্টপস্থিত হওয়ায় বাবু কেশবচন্দ্র সেন ত্রাঙ্মসমাজের এক সভা আহ্বান করেন । 
এই সভায় সকল ব্রাহ্ম আমন্ত্রিত ভন নাই । বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচঙ্জ সেন, ছুর্গীমোহন দাস এবং 
আরও কতিপয় ব্রাহ্ম তদ্রলোককে লইয়া সভায় একটি সমিতি গঠিত হইল, উদ্দেশ্থা ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে আইন 
কর সম্পর্কে গবর্ণমেপে আবেদন করাব যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে বিবেচনা করা । সভ! ব্রাহ্মদমাজের যথোপযুক্ত 

১২ 


১৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ ৮তুর্থ বধ 


প্রতিনিধিযলব: না হওয়ায় বাবু দেবেননাথ ঠাকুর এই কমিটিতে কাধ্য কনিতে অসম্মত হইলেন। তথাকথিন 
প্রাহ্মঘমাজের পরবর্তী অভায় কমিটির রিপোর্ট পঠিত হইল । দেখ! গেল, আইন করনার্থ গবর্ণমেন্টে আবেদন 
কর! সম্পর্কে কমিটির সভ্যগণ প্রতোকেই ভিন্ন ভিন্ন নত পোবন কবেন। পরে স্থির হইল যে, ব্রাঙ্গ-সাধারণ্র 
মভিনত ন| লইয়া উক্ত বিধয়ে গবর্ণদেন্টে আবেদন কর। হইবে শন! । কেশবচন্জর এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাধ্য না করিয় 
বাঙ্ষমনাজের স্বরংপিদ্ধ প্রতিনিধি ভিসাবে গকাই ব্রাক্মবিবাহ আইন সম্পকে গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন পেশ করিলেন 
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প্রভাতবাবু লিখিয্বাছেন ষে, মেন সাহেবের 

"বিল সম্পর্কে ব্রা্দদমাজেধ কাঁমটির সপন এবে। বিভেদ হর! দরের কথ এইবপ বলে আদি পা 
মালের আাপত্তিন কারণ ছিল না)? 

ইহ আদৌ ঠিক নহে, আদি রাঙ্গসমাছের আপত্তির যথেঈ কারণ ছিপ | ১৭৯৪ একের ক 
সংখ্যা তথ্বোধিনী পত্তিকায় প্রদত্ত বিবরণে আছে, “মেন সাহেবের বিলের বিরুদ্ধে আদি ব্রাঙ্গমনাদ 
এই বলিয়া আপত্তি করিলেন ধে, যেহেতু বিল বিধিবদ্ধ করিয়া ক্রা্মদেরই টাবপ। করিম! দেওয়া ইহার 
প্রধান উদ্দেশ, সে কারণ তাহাদের মতে এই বিল বিধিবদ্ধ হইবার আদৌ প্ররেছন নাই, কেননা হিশু 
শানে এবং দেশের সাধারণ রীতি, বিশেবতঃ যেসব হিন্দু-সম্প্রদায় প্রচলিত আচার ব্যবহার মানিয় 
চলে না, তাহাদের বীতি-পদ্ধতি অনুসারে ব্রাঙ্মবিবাহও বৈধ বলিয়াই গণ্য । এরূপ আইন বিবিবদ্ধ 
হইলে সমাজে কিরূপ কুফল ফলিবে তাহা আবেদনে প্রদশিত করাইয়া দেওয়া সাধারণ ভাবতবাসী 
হিসাবে তাহারা কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন ।” 

স্থতবাং দেখা যাইতেছে, শুধু পববত্তী ব্রাঙ্গবিবাহ বিলে নহে, ১৮৬৯ শ্রী্ঠাব্ে বিজ্ঞাপিত মেন 
সাহেবের সাধারণ বিলে ও আদি ব্রাহ্মপমা্গ আপত্তি করিয়াছিলেন । 

আমার “অকম্মাৎ” কথাটিভে9 প্রভাতবাবুর আপত্তি । আদি ব্রাঙ্গমাজ, সাধারণ হিন্দুসমাজ এবং 
সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রই শুধু মেন সাহেবের বিলে আপত্তি জানান নাই, বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিও 
নিকট মতামত যাক্ঞা করিলে ক্ঠাহারাও ভারত-সরকারকে একবাক্যে বলেন যে, এরূপ আইন 
বিধিবদ্ধ হইলে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রনায়ের মধ্যেই অপন্থোষ উদ্রেক করিবে । এইবূপ প্রতিবাদের 
ফলে সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, বিলট একেবারে পরিভাক্ষ হইয়াছে, এব" এ বিষয়ে কোন আইনও 
সত্ব বিধিবদ্ধ হইবে না। কিন্তু ১৮৭১, ২৯শে মার্চ আদি ব্রা্ষনযাজের সভ্যগণ অকম্মাৎ জানিতে 
পারিলেন যে বিলের নাম ব্দলাইয়া “রাঙ্গবিবাহ বিল'--এউ মাম দেয়া হইয়াছে, এবং তার পর দিনই 
বিলটি আইনে পরিণত হইবে! 

৮090. 0) 2910) 2210) 7871 035 পতনে ০0076 ই 809 সিম] 0776 822272 
1০30৬ 0108৮ 06 ৮৩00৩ 5210 011] 0551760)8 2110781 59 28৮ 111 016551125 0127015065 
1১21 9৩7 00610৩00065 01 টড স৪0 কো1211006 টিকার 1006] 27000 10 সা901195 0 এমা 


৫৭ নত (72/77/1260 


: দ্বিভয় সংখ্যা ] আলোচনা | ৬ 


প্রভাতবাবু আদি ব্রান্দদমাজের সভাযগণের পক্ষে উক্ত বিবাহ-আইনের বিরোধিতার মধ্যে তারতমা 
নিদ্দেশ করিয়াছেন। আনি ব্রাহ্মপমাজ বথ| নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বস্থ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় 
বাক্তিগণ বে শ্রধু ব্রাঙ্মবিবাহ আইনের বিরোধী ছিলেন না, হিন্দু তণা ব্রাঙ্গদের বিবাহ আইন মাজেরই 
বিরোবী ভিলেন তাহা উপরি-উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে জানা যাইতেছে । রাজনারাগুণ বন্থ অন্যান্য সভ্যদেরই্ট 
মৃত এরূপ আইনের বরাবর বিরোধী ছিলেন । উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে ইহার বিরুদ্ধে ত্রাহ্গদের 
নিকট সাহার এক আবেদন পত্রেও তিনি ইহা পরিষ্কার বলিয়াছেন £ 

“10915 20001)011)1)71)6 10176 07 0700008506)81107)110 00701750110) ৩010) 00৩ 
17] আঃ) 0080 716517542719)47%7 7765 10707010051 00060101016 10412011712 076 
(30৮80) 99172 00710৩18178 110 1176 001121) 0 8 চোদন 01 1101 51651771171) 
১01১150৮1১0 76101011118 ৭ এড] 0200২01)৮ এএস০1001107 1070 ৮1011062010118111)৭ 5৮86 
///777 1177.) রাজনানায়ণ বন্সব মাহ্ব-ঢনিত, পু ১৮গ নি 

রাজনারায়ণবাবু বলেন, 

“উপৰোক্ক উদ্দাপনা-পরীতে আমি লিখিরাডি যে, পঞ্ুলিযিয় একবান গরণুমেন্টের হাতে যাইলে পুন পুন 
বাত হয় ।”-ঞ। পৃহ ১৭১ | 

প্রভাতবাবু আদি ব্রাঙ্গসমাছের দরখাস্ত এবং ন্নাতন দশ্মরঙ্গিণী সভার 'ঘোষণা” হইতে যে 
উষ্কৃতি করিয়াছেন তাহ! বন্তমান প্রসঙ্গে নিতান্তই অবান্তর, কারণ আদ ব্রাঙ্ীসমাজ বা সনাতন ধশ্মরক্ষিণী 
সার পক্ষে ভিন্দু তথ! ব্রা্গ নিরপেক্ষ যে-কোন সাধারণ আইনের বিরোধিত। কর! মোটেই আবশ্যক ছিল ন|। 

৩। প্রভাতবাবু দ্বিতীয় আপত্তির শেষাংশে যেসব কথার অবতারণ| করিয়াছেন সে-সব 
সপ্রক্ধেও কিছু বল আবএ্রাক। প্রভাতবাবু ধাজনাবায়ণ বস্থু মহাশয়কে তথাকথিত 'অগ্রসরশীল? ব্রাহ্ধ 
বলায় পাঠকের মনে ধোকা লাগিবে। কারণ সে যুগে “অগ্রসরশীল” বা উম্নতিশীল' ব্রাহ্ম বলিতে 
কেশবচন্দ্র সেন ও তাহার অন্বর্তী বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী 'প্রভৃতিদেরই বুঝাইত। মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্থ প্রমুখ প্রবীণ ত্রাঙ্গগণ রক্ষণশীল" বলিয়া আখ্যাত হইলেও শেষোক্ত 
বাক্তিদের ধন্ম বা সংস্কৃতিবিষয়ক বিদেশীয় উন্নত চিন্তা বা ভাবধার। আয়ত্ত করিবার মত যে উদারতা 
ছিল ন৷ এমন নহে । পরন্ত ইহার সাহায্যে তাহারাও স্বদ্দেশীয় সমাজ ও ধর্মকে সংস্কৃত ও পরিসশ্তুদ্ধ করিয়া 
লইতে প্রয়াস পাইতেন। তবে তাহারা হিন্দুধন্মের মধ্যেই ধশ্মের সর্বজনীন রূপকে চরমোতকর্ষ লাভ 
করিতে দেখিয়া স্বদেশীয় ধশ্ধের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া! পড়িয়াছিলেন । 

“হিন্দুধর্ের শ্রেঠতা” সম্পর্কেও আমার মতামতে প্রভাতবাবুর আপর্ভি। সাকারবাদী হিন্দুরা 
এই বক্তৃতার জন্য রাজনারায়ণকে বিস্তর সাধুবাদ করেন। ত্তাহাদদের কোন কোন অনুরোধ বাজনারায়ণ 
বাবু এই ভয়ে রক্ষা করেন নাই যে, পাছে লোকে তাহাকে সাকারবাদী বলিয়৷ তুল করে। কিন্তু প্রভাতবাবু 
আর একটি কথা কিন্তু বলেন নাই। রাজনারায়ণের উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ শ্রীষ্টীয় সমাজের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিরাই করেন নাই, মাত্র ছুই জন ব্যতিরেকে তথাকথিত “অগ্রসরশীল ব! 'িন্নতিশীল” ব্রাক্ধবাও সভা 
করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পণ্তিত শিবনাথ শাস্ত্রী আত্ম-চরিতে ( পৃঃ ১৮১) এ বিষয়ে 
লিখিয়াছেন। বাজনারায়ণও আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন : 


১৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা! | চতুর্থ বধ 


“কেশববাবু উক্ত বন্ৃতার বিপক্ষে কলিকাতায় দুইটা ও এলাহাবাদে একটী বক্তৃত! করেন এবং তাহার 
বখ্যা্ত চেলা এবং এক্ষণে সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও একটি বক্তৃতা করেন। উদ্ব 
বর্ততার বিপক্ষে কেশববাবুর দলের ব্রাঙ্গেরা বক্তৃতার পর ধক্তৃত। ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের মুখপাত্র মিরার 
এমন দিন ছিল না ষে আমাকে গালাগালি ন। দিতেন । কেশববাবুর দলের দুইজন ব্রাহ্ম মাত্র এ বক্তৃতার প্রতি 
অনুকূল ভাব দেখাইয়াছিলেন । "সই দুইজন অবলাবান্ধব-সম্পাদক ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আসাম মিঠিব- 
সম্পাদক বছুনাথ চক্রবত্তী |” (পৃঃ ৯০) | 

প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন, রাজনারায়ণের “জীবনে জাতীয় ও সার্বাভৌমিক উভয় দিকই ছিল" 
বাজনারায়ণ বাবু কিন্ তাহার “সারধশ্ম” পুস্তকে লিখিয়াছেন : 

“লোকের ধশ্মমত আক্রমণ না করিয়া পন্রে লওঘ়ানো ব্রাক্গধশ্মে ত্রদ্ধান্ধ ; এই প্রণালী খার: 
তিনি বিশ্ববিজয়ী হইবেন | এক্ষণে ব্রাঙ্ষেরা ছুই দলে বিভক্ত ; বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ও স্বজাতি-পরবশ ব্রা 
এই দুই দলেরই হিতার্থে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল | ইহা বল! বাল্য যে লেখক শেষোক্ত দলভুক্ত |” 

স্থতবাং আমি ৭ প্রভাতবাবুর সঙ্গে বলিতেছি যে, “ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজনারায়ণের এনাম 
যাচা্ট না করিয়া দেখিলে তীহাকে তুল বুঝা তবে ।” 

শ্রীখেগেশচক্রা বাগল 





সিংহলের লোক শিল্প 
শ্রীমণীন্দ্রভূঘণ গুপ্তের সৌজ্ে। 


বিশখভারতা পন্নিবা 


সাল - চেত্র ১৩৫২ 


গান 
রবীজ্দনাথ ঠাকুর 


আমরা 
ঝ"রে-পড়া ফুলদল 
ছেড়ে এসেছি 
ছায়।-করা বনতল-_ 
ভুলায়ে নিয়ে এল 
মায়াবী সমীরণে । 
মাধবীবল্পরী 
করুণ কল্লোলে 
পিছন-পানে ডাকে 
কেন ক্ষণে ক্ষণে | 
মেঘের ছায়া ভেসে চলে 
চির-উদাসী শ্রোতের জলে-_ 
দিশাহারা পথিক তার! 
মিলায় অকুল বিস্মরণে | 


শাস্তিনিকেতন 
দোলপুণিমা 


১৩৪৩ 


ঞ্রীশান্তিদেষ ঘোষের সৌজন্ছে 


ছিন্নপত্র 
রবীক্নাথ ঠাকুর 
শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত 
৬ 
কলকাতা । সৌমবার, ১১ই আবাট। [১৩২] 


কদিন খুব ব্রীতিমত বুষ্টিবাদূল হয়ে আজ মেঘ কেটে পৌদ্র দেখা দিয়েছে। মনে আছে এক 
সময় এই রকম দিনগুলে! আমাকে ভারি অভিভূত করত । ভিতরে ভিতরে এমন একট] কম্পান্থিত রুকমের 
আনন্দ উপস্থিত হত সে আমি ঠিক ব্যস্ত করতে পারব না। আজ সেইটে মনে পড়ে গেল। আষ্ট 
সকালে বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা করবার দছ্ন্যে পাক দ্ীটে গিয়েছিলুম | যাবার সময় বরাবর এক 
অযৃতবাহ্গার পড়তে পড়তে যাচ্ছিলুম-_ ফেরবার সময হঠাৎ গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি পড়ল এবং পৃথিবীট। 
অনেকটা সেই আগেকার মতই আছে-_ কেবল আমার আজকাল অবসর নেই । মাঠের উপর মকালবেলাকার 
স্থকুমার রোদ্ছুরটি বিষাদ শান্তি এবং শৌন্দধ্যে জ্রিগ্ধ সরস নিশ্মল নবীন শ্বামলগ্রাকে মণ্ডিত করে রেখেছে! 
মনের ভিতরটাতে সেই আগেকার মত খানিক ক্ষণের জন্যে একটি অনির্ববচনীঘ্ন কোমল হ্রন্দর রাগিণী কম্পিত 
হয়ে বেজে উঠতে লাগল । এখন এত রকমের বিষ আমার চারদিকে বাহ বেঁপে রয়েছে যে, ছগহ্টাবে 
সম্মুখে দেখতে পাইনে__ একেবারে সচেতন মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংঘোগ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আহে 
আস্তে সরে যাচ্চে__ বিশ্ববীণার যে যন্্ী নদীতে তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, দেখতে দেখতে বসন্তের ফুল ফুটিয়ে 
দেয় এবং জলে স্থলে শূন্যে, গানে গুপ্কনে কাকলীতে কুহরিত মুখরিত করে তোলে, সেই ঘস্বীর সঙ্গীব সচেতন 
কম্পিত অঙ্ুলিগুলি আমার মনের তারকে স্বয়ং স্পর্শ করে আঘাত করচে না ভয় হয় পাছে এইরকম 
অনেকদিন হতে হতে মনের যে তারগুলো সর্বদাই বেজে বেজে উঠত সেগুলোতে ধুলো পড়ে মরচে পে 
যায়-_ মনের ভিত্তরট। ক্রমে বুড়ো হয়ে অমাড় হয়ে আসে । অবিশ্রাম কাজকম্মে মাঙ্গ্যকে শক্ত এবং প্রবীন 
করে দেয়; গেটুকু শক্ত হওয়। দরকার জানি-_ সংসারক্ষেত্রের উপযোগী হতে গেলে সে পরিমাণে প্রবীণত্ 
অত্যাবশ্যক কিন্ধু তবু সেটা আমার কাছে ভারি অপ্রিয় বোধ হয়। কিন্তু “স্থথং ব। যদি বা ছুঃখং প্রি 
যদি বাপ্রিয়ং” ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করে, অবশ্বাপস্তাবনার বিকন্ধে বুথা পরিতাপ পরিতাাগ করে আপনাকে 
চারিদিকের সমস্ত অবস্থ। এবং উপস্থিত সমস্ত কাধোর জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে । এখন অনেকটা তা 
হয়েছে__ কর্তবাচক্রের ঘানিগাছের [ সঙ্গে ) মনটাকে শক্ত দড়িতে বেধে দেওয়। গেছে- এবং ভার চোখেও 
ঠুলি পড়েছে, কেবল অন্ধ হয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ঘুরপাকে যথাসাধ্য তেল বের করে দিয়ে পৃথিবীতে একজন 
দরকারী জীব হয়ে উঠেছি_- সঙ্গীতের চেয়ে তেলে অনেক কাজ দেয়-- ভাতে আহার চলে, সন্ধ্যার সময 
আলোও জলে । অতএব এক্ষণে চিঠি সমাপ্ত করে দিয়ে পুনশ্চ আমার ঘানিগাছে লাগি__ কাছারি, 
চিঠিগুলি সম্মুখে পেশ হয়েছে__ সাধনার প্রফও স্তপাকার জমেছে। 


চ 
তৃতীয় সংখ্যা ] ছিন্নপত্র ১৬৭ 


সাহজীদপুর। ৫ই জুলাই। [১৮০৫] 
কাল অনেক বাত পর্যন্ত নহবতে কীর্তনের স্থর বাজিয়েছিল-- সে বড় চমৎকার লাগছিল-__ আর, 
ঠিক এই পাড়াগ।রের উপযুক্ত হয়েছিল-_ যেমন শাদাসিধে তেমনি সকরুণ। কাল রাত্রে বেশ মৃবছুমন্দ বাতাস 
এবং পরিপূর্ন জ্যোতন্না ছিল আর নহবংটি খুব ইনিয়ে বিনিয়ে বাজছিল। কাল জান্লা খুলে সেই বাজনা 
শুনতে শুনতে নিদ্রা দিয়েছি । আঙ্গ ভোরের বেলায় সেই বাজনার শব্দে জেগে উঠেছি। সেকালের 
রাজাদের বৈতালিক ছিল-_ তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গান গেয়ে প্রহর জানিয়ে দিত__ এই নবাবীট! আমার 
লোভনীয় মনে হয়। ছেলেবেলায় পেনেটির বাগানে থাকতুম_ পাশে দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দির থেকে 
দিনবাত্রির মধ্যে ভিনচার বার করে নহবৎ বাজত-_ আমার তখন মনে হত আমি বড় হয়ে স্বাধীন 
হবামাত্রই একটা এইরকম নহবৎ রাখব। যে পাষাণ দেবতা কাঁসর ঘণ্টার অসহা কোলাহল সম্পূর্ণ বধির 
ভাবে শুনভে পাবে তার পক্ষে চার বেল। নহবতের বাগিণী আলাপ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক | তার চেয়ে আমাদের 
মত ঠাকুরের জন্যে যদি কোন পুণাবান্‌ স্দাশয় এই রকম নহবতের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে সঙ্গীতটা 
বাথ হয় না। তাহলে দৈনিক তুচ্ছ জীবনটা এখনকার চেয়ে ঢের বেশি রমণীয় হয়ে ওঠে__ এবং দিনের 
কান্কন্মগুলোতে এমন ছুঃসহ ক্লান্তি এবং বৈরাগা আনয়ন করে না । গান বাজনা শুনলেই তখনি বুঝতে 
পারি এতদিন আমি সঙ্গীতের জন্যে তৃষিত হয়ে ছিলুম-- সেইজন্যে আমার ভারি ইচ্ছে কধে আমার 
খুব একজন কাছের লোক বেশ ভালরকম বাজন! শিখে নেয়। 


সাহাজাদপুর। ৬ই জুলাই। [১৮৯৫] 
কাল আমাদের এখানকার পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল। বিস্তর প্রজা এসেছিল । আমি বসে বসে 
পিখছিলুম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল-_- ঘর বারান্দা সমস্ত পুরণ হয়ে গেল। 
আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপা ম্রেণাঁ_ সে একটি ডাকাত বিশেষ__ লম্বা জোয়ান 
সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজ্জা। আমাকে যেন সে পরমাক্মীয়ের মত ভালবাসে-_ সে আমার পায়ের 
ধুলো নিয়ে পিধে হয়ে দাড়িয়ে বল্পে, তোমার চাদমুখ দেখতে এসেছি। টীদমূখ একথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ 
রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে । রূপটাদ বলে, কতদিন পরে দেখা__ একবৎসর তোমায় দেখিনি । 
মেয়েদের ভালবাসা অবশ্ঠ খুব মধুর লাগতে পারে কিন্ত এই রকম সরল সবল পুক্রুষ মানুষের অক্ুত্রিম 
অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব শৌন্দধ্য আছে-- এর মধ্যে মানবপ্রক্লাতির একেবারে অমিশ্রিত 
আদিম সহদ্য়তাটুকু প্রকাশ পায়__ এর সঙ্গে সঙ্গে যে একটা বল এবং কাঠিন্য আছে, যে একটা খঙ্জুতা এবং 
৭1791)959 প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস স্থন্দর অন্রত্তি আরও এমন বহুমূল্য বোধ হয়। 
শিশুর মত সরল, এবং মনের ভাব প্রকাশে অক্ষম সব দাড়ি-ওয়াল! পুরুষ মাহ একে একে এসে আমার 
পায়ের ধূলো নিয়ে চুমো থেতে লাগল-_ কখনো কখনো এরা কেউ কেউ একেবারে পায়ে চুমো খায়। 
একদিন কাপিগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি সেথানে হঠাৎ এক মেয়ে এসে আমার ছুই পায়ে 
মাথা রেখে চুমো খেলে_- বলা আবশ্তক সে অল্পবয়স্ক নয়। পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন কবে। 
আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তাহলে আমি এদের বড় স্থথে বাখতুম-_ এবং এদের 
ভালবাসায় আমিও স্থখে থাকতুম। 


১৬৮ | বিশ্বভারতী পত্রিকা এনা নর 


কলকাতা । ২*শে জুলীই। [১৮ন:) 
এবারে আমার পাঞ্চভৌতিকে*, নিদেন একটা চিন্তা করবার যোগ্য নৃতন ভাব আছে সেটা আমি 
দেখলুম কোন পাঠকেই ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি । আমি বলি, যে, মৃত্যু যদি না থাকত তাহলে বস্থ- 
জগতের মধ্যেই আমাদের কল্পনার অবসান হত-__ জগতের মধ্যে অনন্তের ১0৫৪৯107 থাকৃত না। 
বস্জগৎট। হচ্চে অটল 1১1115-- তায মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্মবুদ্ধির পরিতৃপ্তি ইয় না 
তার পরিত্ৃপ্তি সাধন করতে হলেই একটা 1451 জগতের স্বজন করতে হয়-_ সেই 118] জগৎ স্থাপন 
করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বস্তঙ্গগতেন্ মধো ফাক করে দিয়েছে, সেই মৃত্যুর পারেই আমাদের বগ, 
আমাদের দেবতা-সম্মিলন, আমাদের সম্পূর্ণতা, আমাদের অমরত|; বস্তজগং বদি অটল কঠিন প্রাচীদে 
আমাদের ঘিরে রেখে দিত, এবং মৃতু ঘদি তার মধ্যে মধো বাতায়ন খুলে না রেখে দিত, তাহলে আমর, 
যা আছে তারই দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে থাকতুম। এ ছাড়া আর ধেকিছু হতে পারে তা আদর 
কল্পনাও করতে পারতুম ন।। মুত্যু আমাদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখে দিয়েছে । মৃতঃ 
পরে কি হতে পারি তার আর সীমা নেই-_ এবং মৃত্যু পুরাতনকে অপসারিত করে দেয় বলেই অনাগর 
অমীম নৃতন আমাদের 115] আশাকে পোষণ করতে থাকে । ভাল কবিতার প্রধান কবিত্ব হচ্চে তা 
া106581৮01)685 1 জ্গত্রচনার মণ সেই 201:264115911055 মৃত্যুর মধ্যে সেইখানেই আমা 
অনুভব করে থাকি, ধে, আরও ঢের আছে এবং আরও ঢের ভতে পারে। ঘেমন অন্ধকার বায়েট 
আকাশে অসীম জগতের আভা দেখা যায, দিনের আলোকে কেবল এই পুথিবীহ জাজলামান হাঃ 
এঠে-_ তেমনি মৃত্যুতে অনস্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমরা অঙ্গুভব এবং অন্গমান করি_- যদি মু 
না থাকত তাহলে আপনার দীনহীন অস্তিত্বের মধ্যেই স্কিন ভাবে বদ্ধ হয়ে খাকতুদ- মানবাহ্থার 
সর্ধবাপেক্ষ। মহ কবিত্ের স্থান__ পরলোক এবং দেবলোক-__ যা আমাদের ধন্ববুদ্ধি এবং সৌন্পবা:বা,:: 
প্রধান পরিতৃপ্রির স্থান তার আমর। আভাস বা উদ্দেশ পেতৃম না। তা ছাড়া আমাদের অন্তিত, ঘারে 
মাঝে যদি ছেদ ন। পেত তাহলে বিপধ্যয় ফুংগিত হয়ে উঠত-_ একদিকে পরিষ্কার 06117)1(07)55 আর 
একদিকে অসীম ১20১115010৯ এই ছুইয়ে মিলে যথার্থ সৌন্দধ্য গঠিত হয় মৃত্যুতেই যেমন 
আমাদের জীবনকে একদিকে সীমাবদ্ধ করে তেমনি সেই মৃত্্যুতেই আমাদের জীবনকে আর একদিকে 
সীমামুক্ত করে দেয়। বাক্তিগত হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা উৎকট এবং তার মধ্যে কোন সান্তনা নেট । 
কিন্ত বিখজগতের হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা অতি স্ন্দর এবং মানবাত্মার যথার্থ সান্তবনাস্থল। ক 
আমি বারস্বার দেখেছি পাঞ্চভৌতিকে আমি যে সকল চিন্তার অবতার করি তার ঠিক মর্খটি প্রায় কেউ 
গ্রহণ করে না। আসলে বোধ হয় আমি ভাল করে বোঝাতে পারিনে-_- বোঝানোও বিষম শক্ত 





কলকাতা । ওরা অগষ্ট। [ ১৮ম০ 


লোকের খ্যাতির মধ্যে খুব একটা মাদকত! আছে দে কথ! স্বীকার কর্তেই হবে কিন্তু সর্বধিঃ 
মাদকতার মত খ্যাতির যাদকতায়ও ভারি একটা অবসাদ এবং শ্রান্তি আছে-_ প্রথম উচ্ডাসের পরেই 


১ অপুর রামায়ণ”, সাধনা, আঘাঁঢ ১৩*২ পঞ্চভুত শ্রন্থে সংকলিত। 
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তৃতীয় সংখ্যা ] ছিন্পপত্র ১৬৯ 


সমস্ত শূন্য এবং মিথা মনে হয়__ মনে হয় এই আম্মাবযাননাজনক আত্মাধনতিকর মোহ থেকে সর্ব প্রযতে 
দুরে থাকা উচিত এই জিনিষটা যাতে অস্তরাত্ার একটা অত্যাবশ্যক নেশার মত না দাড়িয়ে যায়, 
সে জন্যে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। প্রথমতঃ লোকের খ্যাতি পেলেই নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে 
একটা অবিশ্বাস জন্মে, তারপরে সেই অনেকথানি মিথ্যা জিনিষ ফাকি দিয়ে পাচ্চি বলে ভাবি একটা! 
অসন্তোষের উদয় হয়। অথচ আমি যে বাঙ্গলার পাঠক সাধারণের অনাদরের যোগা তাও আমার 
আন্তরিক বিশ্বাস নয়-- এই এক আশ্্ধ্য ব্যাপার | কিন্তিন দিন যতই আমার খ্যাতি বাড়চে ততই 
একদিকে আঘি খুদি হচ্চি, অন্থাদিকে সব ছেড়েছুড়ে লোকের ভিড় ঠেলেঠুলে নিজের যথার্থ প্রাইভেট, 
বাসস্থানের নিভৃত কোণে ঢোকবার প্রবল ইচ্ছা! বোধ হচ্চে । সাধনায় গ্রতিমাসে লোকচক্ষে নিজের 
নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবাৰে বিরক্ত ধরে গেছে । এটা আমি বেশ বুঝতে পারচি খ্যাতি জিনিষটা 
ভাল নয়-_ ওতে অন্তরাআ্বার কিছুমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে । 


শিলাইদহ । ১৮ অগষ্ট। [১৮৯৫] 
কুটারবাসের একটা অভিজ্ঞতা আমার মন্দ লাগল না--যিও টেবিল চৌকি ক্যাম্পখাট নিয়ে 
ঠিক রীতিমত কুটারবাস হয না। তবু ভাঙ্গার উপরে উঠে বর্ষার মবুজ পৃথিবীটা একবার 'দেখে আসা 
গেল-_ সেটা বেশ লাগল-_ বসে বসে অনেকক্ষণ, প্রচুর ভিজে ঘাসের মধ্যে গোরু এবং ছাগলের চরাটা 
এবং তার সঙ্গে রাখাল বালিকাদের পধ্যবেক্গণ করে অনেকটা সময় কাটৃত। মান্থযের যে অবস্থাটা 
গাচ্ছ পালা শস্ত গোরু বাছুর এবং একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্র_ এবং ধান কাটা, নৌকোয় খেয়া দেয়া, 
জল তোলা, কাপড় কাচার সঙ্গে জড়িত-_সেইটে নিকট থেকে দেখলে বেশ একটি মাধুধ্য অঙ্ভব করা 
ঘায়। অনেকে বলে, এদের মধ্যে যে সখ আমর! কল্পনা করি সেট। ঠিক সমূলক নয়_- কিন্ধ সে কথা 
দিখ্যা। ওর অনেকট। ছেলেমানুষের যত, সেইজন্যে ওর] সমগ্র হ্বদয় দির়ে সুখ সন্তোষ উপভোগ করতে 
পারে। আমাদের স্থখ বড় জটিল এবং দুর্লভ এবং বহুল পরিমাণে কৃত্রিম হযে পড়েছে আমাদের মনে 
সহজে মোহ উৎপন্ন হয় না, আমর! আম্মবিস্বত হতে পাবিনে-- স্বটুকুকে সরল কল্পনার দ্বাব৷ বাড়িয়ে 
নিতে পারিনে_ বরং অনেকখানিকে অনন্থষ্ট বিশ্লেষণের দ্বার! কমিয়ে নিই। তাই বলে আবার চাষা 
হতেও চাইনে-- কেবল ওদের সন্তোষ এবং সরলতাটুকু চাই-__ আর, সমস্ত বুদ্ধিবিষ্তা নিজের যা পুঁজি আছে 
তাও ছাড়তে চাইনে । 


শিলাইদহ । ২*শে'আগঞ্। [১৮৯৫] 


মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নিম্মল উদ্জ্রল হুন্দব শরৎকালের ভাব দেখা দিয়েছে । এ ক'দিন 
নদীর জল কমে গিয়ে নদী হঠাৎ খুব প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ ভাব ধারণ করেচে, ওপারে চরের কাছে জেলেরা 
এক কোমর জলে নেবে মাছ ধরচে, এপারে নদীর ধারে গোরু চরচে,_- একটি স্ুবিস্তীর্ণ সথন্দর সমুজ্জল 
শান্তি জলে স্থলে শৃন্যে আপন উদার মাতৃক্রোড় প্রসারিত করে বসে আছে__ অতান্ত নিকটে এসে আমার 
মস্তক চুম্বন করচে। এইরকম সকালবেলায় অতীতকালের সমৃদয় স্থমধূর দিনগুলিকে আজকের দিনের 


১৭০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থ বর্ষ 


সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অখণ্ড সমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তোকে পূর্বের একবার বলেছিলুম-_ আমার 
ইচ্ছে করে আমার সমুদয় চিঠিগুলো থেকে সমস্ত তুচ্ছ বাক্তিগত কথা বাদ দিয়ে কেবল মতাগত, বণনা, 
এবং পৌন্দর্যাসস্তোগ, কেবল চিন্তা এবং কল্পনাগুলিকে বেছে নিয়ে একত্র গেঁথে গেলে আমার অধিকাংশ 
জীবিতকালের সমস্ত মাবুষ্য একেবারে ঘনীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে_ আমার পক্ষে সে একটা বৃহং 
বিস্তীর্ণ উপবনের মত বেড়াবার জাম্বগ। হন্ব__ বদি একপময়ে মনের সুক্ষ সম্তোগশক্তি হাস হয়ে আসে, যদি 
নৃতন জগৎ তার ছ্বারগুলি একে একে আমার কাছে রুদ্ধ করতে থাকে__ তাহলে আমার দেই অমূলা 
পুরাতন জগত্টি আমার কাছে পরম আশ্রয়ের মত থাকে । বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার 
কথা আমার অন্য কোন লেখায় তেমন যথার্থ সত্যভাবে নেই-_ যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে-_ মেই 
অংশগুলি যদি পাই তাহলে আমার জীবন অনেকটা বৃহত্তর হয়ে ওঠে। 


শিলাইদহ | ২৩শে অথষ্ট। [১৮৯০ 
এই বর্ষার বিপুল ন্দীশ্রোত তার অবিআম কলশনব্দ নি্ে আমাকে এমন পরিপূর্ণ সঙ্গদান 
করে কেন তাই ভাবছিলুম। তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পারচি কিন্তু প্রকাশ করে বলা শক্ত । 
নদীটা থেন* একটা স্থবৃহৎ প্রাণপদার্থের মত-_ একট। প্রবল উদ্ঘমাশি বহুদূর হতে গৰ্বভরে কলম্বরে 
'অবহেলে চলে আস্চে। তাই দেখে আমাদের প্রাণের মধ্যে একটা আত্মামতার স্পন্দন অগ্ুভৃত হতে 
থাকে । একটা দুগ্ধ বন্য ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দাম আনন্দে ছুটতে দেখা ঘা 
তাহলে দেই দেখে আমাদের ভিতরকার প্রাণের উদ্যম আন্দোলিত হয়ে ওঠে । আমি অনেকবার 
ভেবে দেখেছি, প্ররুতির মধ্যে যে এমন একটা গৃঢ় গভীর আনন্দ পাওয়। যায় সে কেবল তার সঙ্গে 
আদঘার্দের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অগ্গভব করে এই শিত্যসপ্জীবিত সবুজ সরস তলত 
তক্গুল্স, এই জলধারা, এই বারুপ্রবাহ, এই তত ছায়ালোকের আবর্তন, এই খতুচক্র, এই অনন্ত 
আকাশপূর্ণ ছ্ৰোতিষ্কমগুলার প্রবহমান আত, পৃথিবীর অনপ্থ প্রাণীপধ্যায়__ এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের 
নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো এই ছনের 
যেখানে ঘতি পড়চে, যেখানে ঝঞ্কার উঠছে সেইথানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া 
যাচ্চে,_- প্রক্কৃতির সমস্ত অনুপরমাণু দি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে, পৌন্দধ্যে এবং নিগৃঢ 
একটা আননে অনন্তকাল ম্পন্দমান হয়ে না থাকত, তাহলে কখনই এই বাহা জগতের সংসর্গে আমাদের 
এমন একটা আন্তরিক আপন্দ ঘটত নাঁ। যাকে আমরা অন্ঠায়পূর্ধক জড় বলে থাকি সেই জগতের 
সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে, নইলে কথনই নিজ্জীবের প্রতি জীবনের, 
জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অশিবাধ্য ভালবানার বন্ধন থাকতেই পারে 
না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই, দেই জন্যেই এই 
জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি- নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে ছুই ভিন্ন জগ হ্থজিত হয়ে উঠত। 
আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাস্্ীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিষ 
হবে না আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি; আমার আর কোন 
যুক্তি নেই। 


তৃতীয় সখ্যা ] ছিন্নপত্র ১৭১ 


শিলাইদহ। ২৪শে আগষ্ট [১৮৯৫] 


এই যে অনাদি অনন্ত আকাশপুর্ণ নিত্য স্পন্দমান ঘূর্ণামান অগুপরমাণুর সঙ্গে আমার্দের একট। 
নিগৃঢ আনন্দময় আম্তীয়তার বন্ধন আছে এ সত্যটা মাঝে মাঝে আমার মন থেকে ম্লান হয়ে অদুষঠ প্রায় 
হে ঘায়__ হয়ত অনেকদিনের অভ্যাসবশতঃ কথাটা আমার স্বতিপটে লেখা থাকে; কিন্তু সেটাকে 
প্রত্যক্ষ দীপামান-ভাবে অন্তরাত্মার মধ্যে অন্থভব করতে পারিনে_- তখন ওটাকে কবিকল্পনা বলে ভ্রম 
হযু। নিজের মধ্যে নিছে অনুভব করার মত সত্যের এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি আছে? কিন্ত অনেক 
সমর মন নালা কাজে নান! চিন্তার বিক্ষিপ্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়, কল্পনার সুক্ষ অন্ুভবশক্তি বমাভাবে শুক্ক 
হয়ে আসে, তখন অন্তঃকরণের সেই প্রশান্থগভীর পরিপূর্ণ প্ররতা থাকে না, যার অপার নিম্তন্ধতার মধ্যে 
সত্োর সমন্ত দূরাগত ধ্বনিগুলি নিজেরই ভিতরকার কথাগুলির মত অত্যন্ত ম্পই্কপে শোন! যায়। 
তথন সমস্্ই জড়িয়ে মিশিয়ে ঘুলির়ে যায়, তধন কেবল বাইরের গোলমালগুলোকেই সত্য বলে মনে 
হয় এবং অন্তরের চিন্তন কথাগুলিকেই স্বপ্ননশীর কাল্পনিকতা বলে ভ্রম হতে থাকে! তা যদি না 
হত, যদি এই অনন্ত বিশ্বের সঙ্জীব আকর্ষণ চিরকাল স্পষ্ট এবং একান্ত সত্যভাবে অনুভব করতে পারতুম, 
তাহলে এমন চিরশান্তি এমন চিরসাস্্না আর কিসে থাকত? তাহলে পৃথিবীর প্রাণময়ী মাটিকে 
বুকের মধো আলিঙ্গন করে ধরে হৃদয়কে এই জগদ্ব্যাপী শৌন্দধ্যের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারতুম। 
দুখের বিষন়্ এই, খে ভিতরে খানিকটা শান্তি না থাকলে এই অথণগু শান্তিকে আপনার মধ্যে 
গ্রাতফলিত দেখা যার না, নিঙ্গের খানিকটা আনন্দ না থাকলে এই অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে যোগ রক্ষা 
করতে পারা যার নাঁ। পেই জন্যেই মাঝে মাঝে মফম্বলে এলে হঠাৎ এই বৃহৎ সত্য আমার সন্মুথে 
এক ঘুহর্ডে প্রতিভাত হয়ে গঠে। কিন্তু যদি কালক্রমে আমার কল্পনার এই সজীবতা চলে যায়-_- বাহ্য- 
প্রতি আমার মনেরই জড়ত্ববশতঃ জড়বৎ প্রতিভাত হয়, তাহলে আজ যে কথাটাকে এমন অন্তরঙ্গ 
সত্য বলে জানচি, পেইটেকে যৌবনকালের একসময়ের একটা খেয়াল বলে মনে হবে - মনে হবে, 
বেশ একটি স্ন্দর থিওরি) হয়ত প্রবীণ বয়সের শুষ্ক হাম্ত উদ্রেক করবে। কিন্কু আমার এই 
প্রত্যক্ষ অন্থভূত গভীর আনন্দ তোর অনেক চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেইগুলো দেখলে বোধ 
হয় শুষ্ক চিত্তের মধ্যে সরপতার সঞ্চার হতে পারবে আমার প্রকৃতিনিহিত ধন্মটি (1%116109) ) 
ফিরে পাব। 


শিলাইদহ । ২*শে সেপ্টেম্বর । [১৮৯৫ ] 


আজ সেই ঝড়ের ভাবটা থেমে গিয়ে সকালে অল্প অল্প রোদ্দুর ওঠবার চেষ্ট৷ করচে কি্ত এখনো 
সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য হতে পারেনি। মেঘ আকাশমগ্ধ ছড়ানো, পৃবে হাওয়া খুব বেগে বইচে। ওপারে 
বিকশিত কাশবন আগুনের শিখার মত ক্রমাগত কাপচে। এখান থেকে দূরের পদ্মার গঞ্জন শোনা 
যাচ্চে। কাল পশ্তছুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মত দৃহাটা হয়েছিল ঝরঝর বরষে বারিধারা__ 
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে জনহীন অনীম প্রান্তরে__ অধীরা পদ্ম! তরঙ্গ-আকুলা_- নিবিড় নীরদ গগনে-- ইত্যাদি । 
তার মধ্যে এই হতভাগ্য গৃহহারা ব্যক্তিটি ট্ীমারের ছাতের উপরে আপাদমস্তক ভিজে একেবারে কাদা হচ্গে 
গিয়েছিল। গায়ে সেই আমার মস্ত রেশমের আলাল্লা পরা ছিল, সেটা ঝোড়ো বাতাসে চতুদ্দিকে অত্যন্ত 


১৭২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থ 


' হ্ান্তকরভাবে উড়ে বেড়াতে লাগল-_ চোখের চষমা জল লেগে ঝাপসা হয়ে এল, হাতে যে বই ছিল 
তার মলাটট| আমার করকমলে অবিরল বণীন্‌ অশ্রপাত করতে লাগল। আমি কাল পশ্ত প্রায় মাঝে 
মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম । গাওয়ার দরুণ বৃষ্টির ঝরঝর, বাতাসের হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গধ্বনি 
একটা৷ নূতন জীবন পেয়ে উঠতে লাগল-_ চারিদিকে তাদের একটা ভাষা পরিষ্ষুট হয়ে উঠল, এবং আমিও 
এই ঝডবুষ্টিবাদলের স্থবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাড়িয়ে গেলুম । সঙ্গীতের মত 
এমন আশ্চধ্য ইন্দ্রজালবিদ্য। জগতে আর কিছুই নেই__ এ এক নৃতন স্থট্টিকর্তী। আমি ত ভেবে পাইনে, 
সঙ্গীত একটা নতুন মায়াজগণ় স্থষ্টি করে__ না, এই পুরাতন জগতের অস্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদঘাটিত 
কবে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ আছে, যা মানুষকে এই কথা বলে, যে, তোমরা জগতের 
সকল জিনিষকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগঘা করতে চেষ্টা! কর না কেন, এর আসল জিনিষটাই অনির্কচনীয় এবং 
তারই সঙ্গে আমাদের মন্মের মন্ান্তিক যোগ, তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ এত সুখ এত ব্যাকুলতা । 





চিত্রকর ক্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


চলতি বনাম পোষাকী বাঁংলা উট 
্রীস্বধীরকুমার চৌধুরী 


পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল-বিশেষের আটপৌরে কথাবার্তীর ভাষা আমাদের সাহিত্যের বাহন হবার মর্যাদা 
পেয়েছে । তার কারণ কেবল এ নয় যে শক্তিমান অনেক লেখক এ মধ্যাদা তাকে দান করেছেন, অথবা 
কলকাত! বাংলা দেশের রাজধানী এবং কলকাতাদর এ ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

পাশাপাশি ছুটি ভাষা এত সহজে আমাদের সাহিত্যে চলত না যদি একটির সঙ্গে অন্থটির সৌসাদৃশ্থ 
এত বেশী এবং ভাদের সমগোত্রীয়তা এত নিবিড় না হত। 

আদলে আমরা যে ভাষাকে আজকাল পোষাকী বাংলা, পণ্ডিতী বাংলা বা বাংলা সাধুভাষ] ব'লে 
থাকি, তার কারিগরি, তার বুনন, এমন কি তার উপরুরণেরও বেশীর ভাগ খাটি পশ্চিমবঙ্গীয়। গড় 
উইলিয়মের পণ্ডিতদের জন্মের পূর্ব্বে যে-ভাষায় বাট-বঙ্গ-বরেন্-সমতট-চট্টলের লোক-সাহিত্য রচিত হত, 
দলিল সম্পাদিত হত, চিঠিপত্র লেখ। হত, তাও মোটামুটি ভাবে এই পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা । কলকাতা আজ 
বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র, তার আগে বহুকাল কলকাতার অনতিদরবর্তা নবদ্বীপ 'বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র 
ছিল, এতে ক'রে এই ভাষা মাজ্জিত হবার এবং বিদগ্ধজনের প্রীতি লাভ ক'রে লোক-সমাজে পরিচিত 
হবার স্থযোগ পেয়েছে । কলকাতা বা নবদীপ অঞ্চলের ভাষা ব'লে নয়, নিতান্ত তার নিজেরই গুণে এই 
ভাষা আবহমান কাল ধ'রে বাংলার সর্বত্র সমাদর লাভ ক'রে এসেছে । 

এই গুণগুলির মধ্যে ষেটি সবচেয়ে বড় সেটি হচ্ছে এই, যে, এ ভাষা বাংলার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক 
লোকের কথোপকথনের ভাষা । আমি পোষাকী বাংলাকে আলাদী ক'রে আপাততঃ ধরছিই না, কারণ 
তার পশ্চিমবঙ্গীয় পুরুষান্থক্রমিক ঢক্কে। পোষাকটাকে একটু আটসাট, সময়োপযোগী ক'রে নিয়েই যেটা 
চলছে তার নাম চলতি বাংলা । ও ছুটি একই ভাষার বিলম্বিত ও দ্রুত চাল। এ কথায় পরে আবার 
আসছি। 

ক্ষুধা বোধ করলে মেদিনীপুর থেকে মুশিদাবাদ, ডায়মণ্ড হারবার থেকে আসানলোল পধ্যস্ত বিস্তৃত 
ভূখণ্ডে কয়েক কোটি লোক বলে “খাব” । পশ্চিমেতর বঙ্গে এক ময়মনসিংহ জেলাতেই সে জায়গায় 
“খামু” “থাইমু”, "থাইয়াম”, “াইবামপ,। এবং "খাব নাগর জায়গায় “থাইভাম না” বলে । অন্থাত্র অধিকস্ত 
“খাম”, “খাইমুম” শুনতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যে ক্ষেত্রে চলে “আমাদের”, পৃশ্চিমেতর বঙ্গে 
সেখানে “আমরার্”, “আমাগো” “আবরার”, “আঙ্গর”, “মাযাগোর” চলে |; অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য পশ্চিম 
বঙ্গের উপভাযার মধ্যে একেবারেই যে নেই তা নয়, কিন্তু পশ্চিমেতর বঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য এত বেশী, যে 
এক-একটি অঞ্চলের ভাষাকে স্বতন্ত্র উপভাষা ব'লে মান্য করতে হয়। পশ্চিদেতর বঙ্গের এই উপভাষাগুলির 
কোনওটিতে কয়েক লক্ষের বেশী লোক কথা বলে না। 

পশ্চিমবঙীয় উপভাষা বাংলার সর্বত্র সমাদৃত হবার আর একটি কারণ, এতে তৎসম শব্দের ব্যবহার 
ধত বেশী এত বাংলার আর কোনও উপভাষাতে নয়, এবং তৎসম শব্ধ সম্বন্ধে বাংলার নিয়শ্রেণীর অশিক্ষিত 

২ 





১৭৪ .. 1বশ্বভারতা পাত্রক। | চতুথ বর্ষ 


৮) 
্ 


্‌ লোকদেরও নে প্রবল একটা মোহ আছে। তাছাড়া এ উপভাষায় ব্যবহৃত তন্তব শব্দগুলিতেও অনেক 

ক্ষেত্রে বিকৃতি অপেক্ষাকৃত কম। সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপের, এবং পরে সেই সংস্কৃতির উন্ভরাণিকানী 
কলকাতার প্রভাব এই বৈশিষ্ট্যের মূলে কতকটা হয়ত আছে। 

এই উপভাষার আরও একটি গুণ, এতে ধ্বনিবৈচিত্র্য বাংলার অন্য সমস্ত উপভাষার চেয়ে 'বেশী। 
যেমন চন্দ্রবিন্দু, ড়, ঢ। পশ্চিমেতর বঙ্গে এই ধ্বনিগুলির ব্যবহার প্রায় নেই। পূর্ববঙ্গের বহুস্থা 
ঘোষবৎ মহাপ্রাণ প্রায় অজ্ঞাত বললেই চলে, এবং ও উ এ-ছুয়েরই উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উ; যেমন, 
ঘোড়া-গু,রা ; ঝোল-জু'ল) কোথাও বা ও হয়ে যায় অ, যেমন তোর-তর, তোরে-তরে, রোহিত-রউ | 

পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার সবগুলিই গুণ এবং বাংলার অন্ত সমস্ত উপভাষার সবই দোষ তা! বলা আমার 
উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু যে গুণগুলি থাকলে একটা ভাষা সাহিতোর বাহন হবার যোগাতা লাভ কৰে, এ 
উপভাষায় সেগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই । 

এমন একসময় ছিল, যখন পশ্চিমবঙ্গে পোষাকী বাংলার ধরণের বিলম্বিত চালের একটি ছা, 
কথোপকথনেও ব্যবহৃত হত। প্রাচীন বাংল! সাহিত্য ইত্যাদিতে তার প্রমাণ অজন্ন পাওয়া যাবে। 
নানা স্বাভাবিক পরিবর্তনের পথ ধ'রে এ ভাষার ব্যবহার অব্যাহত ভাবেই চ'লে আসছিল, অঞ্চল-বিশেষে 
প্রাদেশিব্বতার ছাপ অল্প-বিস্তর পড়ছিল সে ভাষার উপরে, গড় উইলিয়মের পণ্ডিতেরা ভাষার সেই নানামুণী 
ধারাকে সংহত ক'রে একটা বিধি-নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন । এট! সত্য যে পশ্চিম 
বঙ্গীয় যে ভাষাকে অবলম্বন ক'রে প্রাচীন বাংল৷ সাহিত্য ইত্যাদির ভাষা গ'ড়ে উঠেছিল, ততদিনে উচ্চার্ণ- 
মৌকধ্য, ধ্বনি-সাশ্রয় ইত্যাদির খাতিরে তার আটপৌরে লৌকিক চেহারাটা অনেকখানি গিঝেছিল 
ব্দলে। পণ্ডিতেব। ভাষাকে সেই অভিনবত্তের ছাচে যোল আনা ঢেলে গড়েননি | 

আমার মনে হয়, লৌকিক ভাষাকে তারা থে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি, তা কেবল প্রাচীনত্তের প্রতি 
অতান্ত শ্রন্ধাবশতঃ-ই নয়। পোযাকী বাংলার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চলতি বাংলার তফাৎ সত্যই এত কম, 
যে, তার! যে একট! কৃত্রিম ভাষা স্থট্টি করছেন এ খেয়ালই হয়ত তাদের হয়নি। তাদের ভাষায় সংস্কৃত 
শব্দের বাহুলা, সন্ধি সমাস ইত্যাদির আড়ম্বর দেখে আমরা ভাষাটাকে কৃত্রিম মনে করি, সে-কৃত্রিমতাকে 
প্রায় সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পোষাকী বাংলার বেশীদিন সময় লাগেনি। 

ঘে ভাষায় লেখাপড়া করছি, ধ্বনিসংক্ষেপ এবং উচ্চারণ-সৌকর্যের কয়েকটি বাধাধর| নিয়মে তারই 
কতকগুপি শব্বকে একটু বদলে কথা বলছি, এ ব্যবস্থায় তারা হয়ত মারাত্মক দোষের কিছু দেখতে পানণি। 
মারাত্মক দোষের কিছু ছিলও নাঁ। যদি থাকত, চলতি বাংলায় সাহিত্য-বচনা সুরু হবার ঢের আগেই 
এত প্রাণবান্‌ এবং এতবড় সম্বদ্ধ সাহিত্য আমাদের দেশে গ'ড়ে উঠতে পারত না । 

পোষাকী বাংলা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে চলতি বাংলাই যদি আমাদের একমাত্র ব্যাবহারিক এবং 
সাহিতিক ভাষা হয়ে আজ চলে তাতে অন্ততঃ পশ্চিমেতর বাংলার লোকদের ছুঃথখ করবার কিছু 
থাকবে না, কারণ তারা জানেন তাদের কাছে এ দুইই সমান। ও ছুটিই পশ্চিম বাংলার জিনিষ 
এবং ও ছুটিই আয়ত্ত করা তাঁদের কাছে সমান কঠিন বা সমান সহজ। বরঞ্চ পোষাকী বাংলার 
চালট! বিলম্বিত, কিন্তু চলতি বাংলার চালট! দ্রত ব'লে সেটা বর্তমান যুগোপযোগী বেশী। তাছাড়া, 
নিতাস্ত মাথা খারাপ না৷ হলে পোষাকী বাংলায় আজকাল আর কেউ কথা বলে না কিন্তু বাংলার বেশীর ভাগ 


তৃতীয় সংখা। ] চলতি বনাম পৌঁষাকী বাংলা ১৭৫ 


লোক যে ভাষায় অষ্টপ্রহর কথা বলে, সেটা চলতি বাংলা, সে-হিসাবে চলতি বাংলারই শ্রেষ্ঠত্ব সকলের 
স্বীকার করা উচিত। 
এই ছুটি ভাষার মধো ব্যবধান যে বাস্তবিক কত কম তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে আমাদের 
কাবা-সাহিত্যে । আবহমান কাল ধ'রে আমাদের দেশের কবিরা, ছন্দের খাতিরে, মিলের খাতিরে, 
কখনো বা অকারণেই এই দুই-ভাষাকে অবলীলায় মিশিয়ে কাবা রচন| করেছেন এবং এখনও করছেন । 
ধারা নে কাব্য পাঠ করছেন, তারা কেউ কখনও বোধ করেননি যে একটা জগাখিচূড়ি কিছু হচ্ছে। 
দৃষ্টান্ত দেবার খুব যে বেশী দরকার আছে তা নয়, তবু কিছু কিছু দিচ্ছি। বাংল! কবিতার যে-কোনো 
একটি সস্থলন-্রস্থ হাতে ক'রে বদলে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত সবাই সংগ্রহ করতে পারবেন ।_- 
বঙ্গিল। নায়ের বাড়ে নামাইয়। পদ, 
---পায়ে ধরি কিল্গানি কুম্তীরে যাবে ল'য়ে। 
ভারতচন্দ্র রায়, ১৮শ শতাব্দী । 
বার বাতে মজে মন, সে তার পরম ধন, 
সন্তাত সে প্রাণপণ করে তাহাবে। 
কালী মিজ্জা, ১৮শ শভাব্দী । 
ম। মা বলে আব ঢাকব না, 
ওম! দিয়েছ দিতেছি কতই বণ! | 
রামপ্রসাদ সেন, ১৮শ শতান্দী। 
মান করে বসে বাব, সাধিলে না কথা ক'ব । 
রামনিধি গুপ্ত ১৮-১৯শ শতাকী । 
আগ একদিন শ্রমের এী বাশী 
বেজেছিল সই কাননে, 
কুল-লাজ-তর হিল তাহাতে 
মরিতেছি গুরু-গঞ্জনে । 
নিত্যানন্দ বৈরাগী, ১৮-১৯শ শতাব্দী । 
আমায় কোথায় আনিলে, 
আনিয়ে সাগর মাঝে তরী ডুবালে । 
* রামমোহন রায়, ১৮-১৯শ শতাব্দী। 
সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল , 
নইলে পারবে কেন? এ 
গোবিন্দ অধিকারী, ১৯শ শতাব্দী 
যাদের সনে গোচারণ 
করিতাম কানন মাঝে স্তখে, 
-"খেষে ফল দিত মোর মুখে । 
কুষ্ণকমল গোস্বামী, ১৯শ শতাব্দী । 


১৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা! [চতুর্থ বর্ষ 


লেশ না রাখিল শেষ ও, 
কোথ। সে গৌরব নিকুঞ্জ-মৌরত ? 
ভল পরিণত শত কাহিনী ও । 
গোবিন্দচন্দ্র রায়, ১৯শ শতাব্দী । 
তয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি, 
কারে উচ্চৈঃ্বরে ডাকিতেছি আমি ? 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯শ শতাক্কী। 
দূর অতিদূর ছুপাখা ছড়ায়ে 
শকুন ভাসিয়! যায় । 
বিহারীলাল চক্রবর্তী, ১৯শ শতাব্দী । 
ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনের কলধ্ধনি, 
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে যেন তার ভাবামূণি। 


সাধিতে মনের সাধ ঘটে ঘদি পরমাদ, 
মধুহীন কোরো না গো ভব মনএকোকনদে | 


চল ভাগি' প্রেষনীরে ভেবে ও ঢরণ 
--.কমলিনী কোন্‌ ছলে থাকিবে ডুবিয়া জলে । 


হায় লে। দোলাবি সখি কার গলে 
মালা গাখিয়া | 
মাইকেল মরস্দন দন্ত, ১৯ শতাব্দী | 
এ যৌধন-ছলতরঙ্গ বোধিবে কে, 
৭ হবে মুরাবে 1 হবে মুবারে। 
জলেতে তুফান হয়েছে, 


মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে বাব বঙ্গে! 

বঙ্িমচন্া চট্টোপাধ্যায়, ১৯শ শতাব্দী । 
বিফলে ছুটিয়। আসা, বিফল সে কৌটা, * 
অলির অসাধা খেতে রূন একফৌটা। 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায়, ১৯শ শতাব্দী । 


আজি যে করিব প্রেম*** কালি হবে অশ্রজল । 


পাবে যদি যাও কাছে, 
ঘুঁইলে ঝরিবে, উদ্, বাজে তার মরমে | 
নবীনচন্র সেন, ১৯-২০শ শতাব্দী । 


তৃতীয় সংখ্যা ] চলতি বনাম পোষাকী বাংলা : " ১৭৭ 


কভু বা বনবিড়াল বাতিয়! উঠি' ডাল, 
লয়ে লুটের মাল লাফায় গায় । 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯-২*শ শতাব্দী । 
পড়ে আছে একপাশে কালিঝুল মাখিয়া শরীরে । রি 
দেবেন্দ্রনাথ সেন, ১৯-১০শ শতাব্দী । ূ 
গোপন হৃদয়ে করেছে প্রকাশ 


তৃমি এসে ভালবাসিবে । 


উঠিয়। গীত খামির যায়, 
বিশ্ব জুড়ি একই খেল। ঢলেছে নিরবধি । 
দ্বিজেন্দ্রলাল বার, ১৯-২”শ শতাব্দী । 
মাতিয়া খুজিয়। ফিরে আপনার কূল-উপকল 
ভট-অরণোর তলে তরঙ্গের স্বর বাজাবে। 


একথ। জানিত্ছে ভূমি ভারত-ঈশবর শাজাহান, 
কালন্সোতে ভেলে যায়-ত- 


মে প্রেম সমুখপানে 
চলিতে চালাতে নাতি জানে । 


আমি অভাগা এনেছি বচিয়। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯-২০শ শতাব্দী । 
“শেষের কবিতা” চলতি বাংলায় লেখ৷ উপন্যাস, কিন্তু তার মধ্যেকার কবিতাগুলিতে পাচ্ছি-- 
বাত্তা আনিয়াছি বিধাতার | 
মহাকালেশ্বর ৪ 
পাঠাযেছে ছুলক্ষ্য অক্ষর-.. 


মুখ দেখিলাম তোর । 
চক্ষু "পরে চক্ষ রাখি' শুধালেম-- 


মুহণ্ডে টিনিবি আপনারে ; 
ছিন্ন হবে ডোর 


সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া! মিলায়ো! 
কলধ্বনি । 


যে-শুভখনে মম 
আসিবে প্রিয়তম, 
ডাকিবে নাম ধ'রে অকারণ । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থবধ - 


ছাদের উপরে বহিয়ে। নীরবে 
ওগো দক্ষিণ হাওয়া; 

প্রেরসীর সাথে যে-নিমেষে হবে 
ঢারি চক্ষুতে চাওয়া । 


নাই পিছু ফিরে দেখা । শুধু সে মুক্তির ডালিখানি 
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহত মৃত্যু মানি? । 





এমন আরও অনেক আছে। 

এরপর একেবারে “রবীন্দ্রোতর” যুগে চলে আসা যাক। আমার সামনে “১৩৫১-র সেবা কবিতা" 
বলে একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ রয়েছে। ৪৪টি কবির একটি ক'রে লেখা আছে এই গ্রস্থে। কবিতা বলতে 
সাধারণতঃ যা বোঝায়, চিরকাল যা বুঝিয়ে এসেছে এবং আমি নিজে যা বুঝে কথাটা ব্যবহার করছি সে 
অর্থে গোটা-দশেক লেখাকে বাদ দিয়ে হিসাব করা যেতে পাবে। ৩৪টি কবিতার মধ্যে ১৪টিতে 
পোষাকী-আটপৌরের মিশ্রণ ঘটেছে, ২০টিতে ঘটেনি । কিন্তু ধারা কেবল আটপৌরে ভাষা ব্যবহার 
করেছেন, ভারা কেউ লিখেছেন “নাই”, কেউ বা লিখেছেন “নেই? । কোথাও পাচ্ছি হিসাব, কোথাও 
বা পাচ্ছি "হিসেব | লিখ।-লেখা, বিকেল-বিকান, ভিখিরী-ভিখানী মিশে গিয়েছে । উঠ যদি ত উচানে। 
কেন, উচোনো। নয় কেন? 'বনিয়াদ, থমকি”, এগুলো পোঘাকী স্তরের শব । 

কবিতায় অনেক জিনিষ চলে যা গ্ভে চলে না, তা ঠিক। কিন্তু লতি বাংল। আমাদের চোখের 
উপর আমাদের পোষাকী গঞ্ভের ভাষাকে কি গভীর এবং কত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে, তাদ্ধ৪ 
কিঞ্চিৎ নমুনা এইবারে আমি দেব। 

কথোপকথনের ভাষায় যে সমস্ত তৎসম শব্দ চলে না, তাদের ব্যবহার পোষাকী গছ্ধে 
ক্রমেই ক'মে আসছে। ৬০৭০ বৎসর আগে খুব প্রাপ্চল বাংলা গদ্যে, প্রীতি করেন, দৃষ্টি করেন, 
স্থিতি করে, মনুষ্যকল, চোখে, পড়ত; আমরা সে জায়গায় এখন সোজান্ত্জি, ভালবাসেন, দেখেন, 
থাকে, মানুষেরা, লিখে থাকি । এক্ষণে বহুকাল হ'ল এখন হয়ে গিয়েছে । অন্মদ্দেশে, ত্দীয়, এখন আর 
পঞ্তিতিরাও লেখেন না। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ আজকাল ভাষায় একেবারে অচল । 

ধ্বনি-পরিবর্তনের যে স্ুত্রগুলি ধারে প্রাচীন পোষাকী ভাষা এ যুগের আটপৌরেতে বিবস্তিত হয়েছে 
সেগুলিকে যোটামুটি ভাবে তিনটি আলাদা পরধ্যায়ে ফেলা যায়। এক, ধ্বনি-সংক্ষেপের পর্যায়) ছুই, 
উচ্চারণ-দৌকধোর পর্যায় ; তিন, কতগুলি ধ্বনির প্রতি বিরাগ এবং অন্ত কতগুলি ধ্বনির প্রতি অনুরাগ 
-বশতঃ অকারণ-বিকুতির পধ্যায়। এই পর্ধ্যায়-ক্রম অনুসরণ ক'রে আমি আমার বক্তব্য বলছি। 

| ধ্বনি-সংক্ষেপ 

চলতি বাংল! যে এত সহজে পোষাকী বাংলাকে হঠিয়ে দিয়ে আমাদের সাহিত্যের ভাষা হয়ে 
উঠছে, তার একটা কারণ পোষাকী আর চলতি বাংলা একই ভাষার শঈথগতি এবং ভ্রুতগতির 
চাল, তা আগেই বলেছি। তা সত্বেও চলতি এত সহজে চলত ন| যদি তাতে ধ্বনির সাশ্রয় না হয়ে 
ধ্বনিবিস্তার হত। 


তৃতীয় সংখ্য। ] চলতি বনাম পোষাকী বাংল! ১৭৯ 


সপ্তমী বিভক্তির এতে-র তে বর্জন ক'রে আমরা পোষাকীতেও এখন কেবল এ ব্যবহার করছি; 
অমতেতে, দূরেতে কেউ আর সহজে লেখেন না। কেবল 'ছুয়েতে” চলে । আমারদিগের থেকে আমাদিগের, 
আমারদের থেকে আমাদের-এ এসে উত্তীর্ণ হয়েছি, আমাদিগকের জায়গাতেও আমাদের-ই এখন চলছে। 
পোষাকী বাংলার বিবর্তনের গতি এখন নিঃসন্দেহ অপ্রচলিত তৎসম শব্দ বঙ্জন এবং সাধামত ধ্বনিসংক্ষেপের 
দিকে। ধর্বনিসংক্ষেপের সবকটি স্থত্র নিয়েই আলোচনা কারে আমি দেখাব, পোষাকী বাংলা সংক্ষিপ্ত 
ধ্বনির রূপগুলিকে কেমন অবলীলায় আত্মসাৎ ক'রে চলেছে। 

ই-্ধবনির লোপ। আমিব-স্বাইয-আাং, আলি-আইল-আল, আইড়-আড়, আজি-আজ, 
কালি-কাল, তিনি-তিন, চারি-চার । (চলতি বাংলাভে এই সমস্ত লুপ্ত ইকারের স্বীকৃতি পরোক্ষে 
এখনও কোথাও কোথাও রয়েছে । এখানকার, সেবারকার; কিন্তু ইকারের ভুঁতটা ঘাড়ে চেপে 
মাছে বালে আজকের, কালকের । পাঁচটা, সাতটা, আটটা, ত্রিশটা। কিন্তু তিনটে, চারটে।) 
আলিপনা-আলপনা, কিটু-কাইট-কাট, কটাহ-কড়াই-কড়া, খলি-খইল-খল, গালি-গাল, খাইদ-খাদ, 
গাইট-গট, জাতি জাত, ডাকাইতী-ডাকাতী, ডাহিন-ডাইন-ডান, ডাইল-ডাল, তাইত-তাত, একুইশ-একুশ, 
দাতাইশ-সাতাশ, আটাইশ-আটাশ, পাইজ-পাজ, পাইণ-পাণ (মিশ্রধাতু ), পাইল-পাল, পানিকৌড়ি- 
পানকৌডি, বাইউ-বাচ, বাইড-বাড। বহিন-বইন-বোন, এইদিকে এদিকে, সেইদিন-সেদিব, ভাইজ- 
ভাঙ্গ, লাগাইল-নাগাল, সতিনী-সতীন, ভাগিনা-ভাগনা-ভাগনে (কিন্তু কেবল ভাগনী, পোষাকীতেও 
ভাগিনী চলে না, বেশী পোষাকী করতে হলে ভাগিনেয়ী লিখতে হয় )। রাতি-রাত, রাশি-রাশ, পড়িশী- 
পড়শী, মৃক্তি-জ্িদুইত-অ, শুইঠ-শুঠ। বিদেশী শব্দে ইস্ডিরি-ইদ্ষি, লিগাইত-নাগাত্, মারিফৎ-মারফৎ, 
রাইয়ত-রায়ত, ফরমাইশ-ফরমাশ (কিন্তু ফরমাইশী ), কাইঞ্ষী-কাচি, কলিমহ-কলগা, বেবাকী-বেবাক। 
এ ছাড়া, ছুমানি, ছুতলা, ছুপর-দুপুর ইত্যাদি, এবং ফাজলামি, মাটকোঠা, নাতবৌ, নাপতিনী ইত্যাদি 
অসংস্কৃত প্রত্যয়ান্ত এবং সমাসবদ্ধ শব্দ । ৃ 

ই-্ধ্বনি-বজ্জিত সংক্ষিপ্ত রূপগুলিই পোষাকীতে এখন চলছে |, কয়েকটির বেলা ই-বজ্জিত 
বানান সুরু থেকেই চলছিল । 

উ-ধ্বনির লোপ । আউথ-আক, ওতু-ওত, দাউদ-দাদ, ধাতু-বাত, চৌদ্র-চোদ্দ (ওঁকে 
আমি ওউ এই বুগ্ম-ধ্বনি বলে ধরছি), ডৌল-ডোল, বৌল-বোল, শৌল-শোল, কৌড়ি-কড়ি, 
চৌক-চক, চক্কু-চৌখ-চোথ, চাউল-চাল, পাগু-পাউশ-পাশ, পাউচিপ।ড়ি অংশ্ত-আউশ-আ্বাশ, ফাপ্ত- 
ফাগ, মাগ্র-মাগ, আঙঠি-আংটি,* ছাদনী-ছা মনি-ছাউনি-ছানি (চক্ষুরোগ ); এছাড়া বিদেশী শবে 
তাবাকো-তামাকু-তামাক, মুআফিক-থাফিক, মুআমলহ-মামল1, থুআফ-মাক-সাপ, , মুঅক্ষল-মকেল, 
মুঅয়নহ ময়না, মউজুদ-মজুদ-মদুত,। * 

উ-ধ্বনি-বজ্জিত রূপগুপিই পোযাকীতে চলছে। কয়েকটির এই সংক্ষিপ্ত রূপ হুরু থেকেই 
চলছিল। ও 

এন্ধবনির লোপ। এক্ল-একেলা-একলা, পন্নরহ-পনের-পনর, সত্তরহ-সতের-সতর। একার 
বানান আর বড় চলে না। 

ও-্ধ্বনির লোপ। তাপ-তাও-তা, বাম-বাও-বা, গ্রাম-গাও-গী, গাত্র-গাত-গাও-গা, 


পেস 


১৮৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


ঘাত-বাঅ-ঘা9-ঘা, পাদ-পাও-পা, শাবক-ছাও-ছা। দিবার-দিওয়ার-দেওয়াল-দেয়াল, নেওয়ার-নেয়াড়, 
বেওকুফ-বেকুব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলতি ভাষার বানানকে অবলম্বন ক'রেই পোষাকী স্থুরু হয়েছিল । 

চক্দরবিন্দু। পূর্ববঙ্গে নাকী কান্্রা এবং ব্যঙ্গ ভিন্ন অত্র চন্দ্রবিন্দুর বাবহার প্রার নেই; 
একগাত্র চট্টলে অগ্প-বিস্তর আছে । ওটা প্রায় সর্ধৈব পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষারই নিজন্ব জিনিব। 

বীর অন্গনাসিক ও অন্ুস্বার লুপ্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায় অনেক জায়গায় চন্্রবিনু ₹ূপ 
পরিগ্রহ করে। ধ্বনিসংক্ষেপের দিক্‌ থেকে এট একটা স্বাভাবিক পরিণতি এবং তার দৃষ্টান্ত দেখার 
দরকারও নেই। পোষাকা বাংলায় কাইঞ্কী, বান্ধ], তান, চান্দা, চলে না; কীচি, রাধা, তাবু, চাদাই 
চলে। ত] ছাড়া, এ নিয়মের ব্যতিক্রম যে-সমস্ত জায়গার আছে, সে-সব জায়গাতেও পোষাকী সম্পূর্ণভাবেই 
চলতির হাত-পরা। লম্ক লাফ নয়, লুণ্ঠন লু'ঠ নর, কেননা ল-য়ে চন্দ্রবিন্দু হয় না। টঙ্ব-টাকা কিন্তু পোষাকী 
আটপৌরে ছুয়েতেই টাকশাল এবং ছুয়েতেই বাদী কিন্তু বান্দা, গোড়। কিন্তু গুঁড়ি। শব্ষের গোড়ায় 


বশে অনেকে জীহাপনা, বৌস্তরা লিখে থাকেন | তাই সেবন্তী সে্টতি নয়, সৌউতি, পোষাকী আটপৌরে 
ছু-এতেই । আচমন আচানো নয় শ্রাচানো ; ছুছন্দরী-ছাটো নয়, ছুঁচো। 


যুক্ত (কোনো ফোনে! জায়গায় বিঘুক্ত ) ব্যঞ্ষনের যে কোনে। একটি লু হয়েণ অনেক জায়গা? 
চন্দ্রবিন্দু হয়ে যার। এট] ঠিক স্বাভাবিক পরিণতি নন, তবে কহগুলি শান্দে গ্রারুতেট অগ্নাপিকের 
আগম ইয়ে গিয়েছিল। পোযাকী বাংলা এই ধ্বনিবিকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার কবে নিয়েছে । 
যেধন £ অক্ষি-আ্াখি, অঙ্জি-সাচ, অস্থি-্াঠি, অর্ব,দ-আব, উষ্টক-ইট, উচ্চ-উঠ, ওঠ-ঠোট, কর্কট-কাকড। 
কর্কোটিকা-কাকুড, কস্চা-কীচ1, কক্ষ-কাথ, কুকলাস-ক্জাকলাস, ঘট ঘাটা, ঘর্মণ-ঘেঁষা, কুক্কুট-কু কড়া, কুর্ট-ঝীচি, 
বুজ-কুজ, কুদি-কৌদা, কুক্গি-কৌথ, চ্টবী-্টাচর, ছিত্র-ছেচন্ড, ছিদ্র-ছেদা, জর্জক-ঝাজরা, ঝঝর-ঝাজর, তর্ক- 
টশক, ধুষ্-ঢেটা, তুর-তুতিয়া, হ্রোটি-খাতি, পিক্চট-পাচড়া, পিচুটি, পর্পট-পাপড়, প্রোঠী-পুঠি-পুটি, প্রোত 
পুতি, প্রোথপৌতা, প্রত দৌভা, স্কুট-ফোটা, ফৌোড।, ফোড়, বক্ত-বাকা, বুদ্ধদ-বুদি, বতুল-বাটুল, ভাটা, 
শশ্যশাস, সিক্ত-পযাতসেতে, ক্ষত-খুি পুস্তক পুথি, চ্যতঠোতা। সপ্ত-সাত কিন্তু মাইত্রিশ, ছক্ষহ হুক 
ভ'কা। 'আবুকী-শ্রাবুই, কৃচিক-কুঁচে, কুটার-কুঁডে, গুটিকা-ঘুটি, চিপিটক-চি'ড়া, দুপ-ছোওয়া, যুখিকা-মুই, 
পুত্তিকা-পুঁই, পেগক-পেঁচা, পিশীলিকা-পিপিড।-পিপিড়ে, অধুক্ত বাঞ্ন চক্ররধিন্দুতে রূপান্তরিত হবার উদাহরণ | 

অজ্ঞাতমূণ এবং দেশজ যে সমস্ত শব্দে পশ্চিমবঙ্গে চক্সধিন্দু উচ্চারিত হয়, পোষাকী বাংলায় 
সেই চন্দবিনদু রক্ষিত হয়েছে । এরও উদ্দাহরণ দিয়ে প্রবন্ধাকে অকারণে ভারাক্রাস্থ করতে চাই না। | 

কতগুলি তদ্চৰ ও বিদেশাগত শব্ষের উচ্চারণে পশ্চিমবঙ্গে অকারণে চন্দ্রবিন্দু যোগ কারে 
দেওয়। হয়। পোষাকী বাংলা নির্বিচারে এই বিকৃত বানানকেও গ্রহণ ক'রে চলেছে। যেমন : কৃজা-কুঁজ, 
কূটখুটি, গো২গৌঙ-প্ত তা, স্থচ-ছুচ, শৌচ-ছৌচান, জ.ট-ঝুঁটি, তাবি-ভাবে, তুষ-তুঁষ, তৃত-তুত। 
পাদ-পা কিন্ পাইজোর পায়তারা, পাও-পাউরুটি, পান-পাচন, পজাবহ-পাজা, পৃষ-পুঁজ, পেচ-পেঁচ, 
পাপায়া-পেঁপে, পিয়াজ-পেয়াজ, পাশ-ফাস, ফাশ-ফাস ( কথ! ফাস ক'রে দেওয়া), বিধ-বিধানো, বড়িশ- 
বড়শী, বুক্চহ -বৌচ.কা, উদ্র-ভোদড়, সত্য-সাচ্চা, হোশ-হশ, হাশিয়া-হাসিয়া, হাসিল-ইাসিল, হম্পিটাল- 
হাসপাতাল । প্রাচীন বাংলার উছট হয়েছে ঠোচট। 


তৃতীয় সংখ্যা ] চলতি বনাম পোষাঁকী বাংলা ১৮১ 


কতগুলি শব্দের চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত এবং চন্দ্রবিন্দুহীন ছুরকম বানান অভিধানে পাচ্ছি। যেমন: 
ইচড়-ইচড়, ইট-ইট, খোপা-খোপা, টেপাবি-টে পারি, ঘোট-ঘবট, ঘুষি-ঘু'ষি, চোতা-োতা! খেউড়-খেউড়, 
। আনার, কুচিলা-কুঁচিলা, ফোড়-ফৌোড়, ফোড়া-ফোড়া, ফোপল-ফোপল, ম1টোট”ঘ।ঠ।ট, আটাল- 
দ্্াটাল, আটি-জাটি, উচোট-উচোট, কাচ-কাচ, কুচি-কুঁচি, কুড়ে-কুঁড়ে, কোচ-কৌচ (কিন্থ দেশের নামের 
বল শুধু কোচবিহার), কোদা-কৌদা, খিচ-টখিচ, খিচানো-খিচানো, খুটি-খুঁটি। এমন আরও অনেক 
আছে। অকারণ চন্দ্রবিন্দুকে পশ্চিম্বঙ্গীয় গ্রাম্যতা যদি নাও বলা যায়, তবু একটা ধর্বনিচিহ্ন কমালে 
যদি ক্ষতি কিছু না থাকে ত এই বিংশ-শতাব্দীর কণ্মব্যস্ততার দিনে কমানোই কর্তব্য মনে করি। কয়েকটি 
শব্দের বৈকল্পিক চক্জবিন্দু নিয়ে একটা ফয়সলাও করা যেতে পারে, অপ্রাসঙ্গিক হলেও কথাটা এইখানে 
ব'লে নিচ্ছি। বৈকল্পিক বানানের দুটিকে ছুরকম অর্থে প্রয়োগ কর! যেতে পারে কোনো কোনে ক্ষেত্রে; 
ঘেনন, কুড়েমলন, কুঁড়ে-কুটার ; হাত-পা খিচানো, দাত খিচানো ) কোদা-লাফানো, কৌদা-ত্রমিযস্ত্রে গোল 
করা; দৌহ|-ছুইজন, দোহ1-০)101)101) বণ্টন-বাটা, মসলা বাটা; ভাটি-নামাল, ভাটি-1) 7 আগুনের 
মেক, জল সেক? গর্ত বোজানো, চোখ বৌজ1; ছোড়ানিক্ষেপ করা, ছোডা-ছোকরা ; পাচন যা 
পরিপাক করায়, পাচন-পাচরকম গাছগাছড়ায় তৈরি ওষুধ। আরবী তুত (ফল )-কে তৃত রেখে তুখ- 
তত হলে ভাল। তুঁতিয়া, তুঁতে অকারণ ধ্বনিবিস্তার | 

আ+ই-এ। অবিধবা-আইহ-আইয়ো-এয়ো, বাতিঙ্গন-বাইগন-বেগুন,পাদ্দিণামি-পাইক্জামি- 
পেজোমি । 

ই+আ1-এ। পিপিড়া-পিপড়ে, আইফটা-আীষটে, দহিগ়াল-দয়েল, চালিতা-চালতে, ভাগিনা- 
ভাগনে, ছালিয়া-ছেলে, মাইয়া-মেয়ে, নাইয়া-নেঘে, হাড়িশাল-হেশেল, উড়িয়াউড়ে ( উড়িযা। সংক্রান্ত ), 
বাশিয়া-বেন, জালিয়-জেলে, গীজিঘ্াল-গেঁজেল, ঘাসির়াড়া-ঘেসেড়া, ছাতারিঘ়া-ছাতারে, টানাপড়িয়ান- 
টানাপড়েন, বাদিরা-বেদে, গড়িয়ান-গড়েন। সংক্ষিপ্ত রূপগুলিই পোষাকীতে চলে। পোষাকীতে 
কণ্তা চলে, কনে চলে না) কিন্তু ধন্তাপাতা চলতি-পোষাকী ছুয়েতেই ধনেপাতা, শিকা। দুয়েতেই শিকে ! 

“ইয়া” প্রত্যয়টি উচ্চারণে “ইআ” ব'লে চলতি বাংলায় যু বঙ্জন ক'রে উপরোক্ত সুত্র অস্ুসারে এ 
হয়েযায়। কিন্তু পোষাকী বাংলাতেও “ইয়া” প্রত্যপ্নাস্ত শব্দ এখন আর প্রায় চলে না। এইদিকে পোষাকী 
বাংলার বিবর্তনের অভিমুখীনতা এত বেশী যে, মূলতঃ 'ইয়া” প্রত্যয়ান্ত অনেকগুলি শব্দ অভিধানেও 
এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। পোযাকী আটপৌরে দুয়েতেই এখন “এ প্রত্যয় চলছে । এ 
প্রতায়ের পূর্বেকার আ এ হয়ে যয়ে, সেই বিরৃতিও পোধাকী বাংলায় চ'লে গিয়েছে । যেমন : 
ধাড়ি-ধাড়িয়া-ধেড়ে, নেড়া-নেড়িয়া-নেড়ে,. আলসিয়া-আলসে,  আড়িয়া-এড়ে,  আটপহরিয়া-আট- 
পৌরে, একঘরিয়া-একঘরে, আমড়াগাছিয়া-আমড়াগেছে, ডুরিয়া-ডুরে। | 

হয়া” প্রত্যয়াস্ত এই শব্দগুলি অভিধানে পাচ্ছি, কিন্তু পোষাকী বাংলাতেও সেগুলির “এ 
পরত্যয়ান্ত চলতি রূপই এখন চলছে :_-একলসাড়িয়া, কচকচিয়া, কড়িয়া, কনকনিয়া কপালিয়া, করকরিয়া, 
ঁড়িয়া, কেউটিয়া, কোনদলিয়া, খটখটিয়া, গড়ানিয়া, গুড়গুড়িয়া, ঘোলাটিয়া, চটপটিয়া, চাকরিয়া, 
গাষাড়িয়া, ছিপছিপিয়া, জঙ্গলিয়া, জিবিয়া গজা (1), যোগাড়িয়া, জালানিয়া, ঝগড়াটিয়া, বালমলিয়া, 
নটনিয়া, টুকটুকিয়া, ঠকানিয়া, ঠেঙ্গাড়িয়া, ভগডগিয়া, ভানপিটিয়া। ডিবিয়া, তরতরিয়া, তেআঠিয়া, 

তি 
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থমথমিয়া, থলখলিরা, ধকধকিয়া, নেকড়িা (1), পাশুটিয়া, পাছাপাড়িয়া, পিটপিটিয়।, পু'ই়। (পুচ্ছক+ 
ইয়া) পুচকিয়া, পোড়ানিয়া, ফচকিয়া, ফুটফুটিয়া, ফেসাদিয়া, ফ্যারফেরিয়া, বওয়াটিয়া, বাটা, 
ডিগডিগিয়া, বানরিগ়া, বারমাসিয়া, বালিয়া, বাহাভরিয়া, বিদ্কুটিয়া, ভূতুড়িয়। তুলানিরা, মাটির 
মিটমিটিয়া, রাক্ষসিয়া, লগ্বাটিয়া, হডবড়িয়া, হাভাতিয়া, হাড়িযা। 

এই শব্দগুলির পোষাকী রূপ প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু এগুলিও মূলতঃ “ইয়া গ্রত্যয়াস্ত :-_হলদে 
হলুর 18 হনুপর। চলন), ভাবুনে, অবক্ষুণে, একগুরে, পূবে হাওয়া, উত্তরে হাওয়া, গুবরে, থাইবে 
(ভোঙ্জনপটু ; হিন্দীতে খবাইরা, পূর্ববঙ্গে থাওঅইয়া, জ্ঞানেন্মোহন দাসের অভিধানে পাচ্ছি খাওয়াই 
গাইয়ে (গায়ক ), নাচিয়ে (নুভানিপুণ ), ভাউলে। কাস্তে কথাটার কান্তি! বানান আভিবানে 
পাচ্ছি, কিন্তু ওটা পোষাকীতে কখনও কেউ বাবহার করেছেন বালে জানা নেই | ভেড়ে। বেছে 
( ছিন্দীতে বাটিয়া, বাঙালীর কানে বাটিয়া ), মেজে, হাতুড়ে, ছেলে । 

বাস্তবিকই “য়া” প্রতাযটাকে পাগ্যঅর্ধা দিয়ে এসার ভাষার আসর থেকে বিদাগ্ম করবার সর 
এসে গিয়েছে । এখনো অনেকে পোষাকী বাংলায় একচেটিয়া সাপুড়িরা 'আটপহরিয়| লিখতে না পারলে 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, কিঘাশ্ধামতঃপরম্‌! 

* উ+আ-ও। পোযাকী বাংলায় কুয়া চলে, কুয়ো বা কো চলে না) কিন্তু কর্ণকৃপ-কানকৃঘ! 
কানকৌ, কানফোই চলে, কানকুম়া কেউ কোথাও ব্যবহার করেছেন বলে তজানি না। আবুডাখাবুছা 
অভিধানে পাচ্ছি, কিন্ত পোষাকীতে চলে কি? মালপুয়া পোষাকীতেও এখন মালপো। থেকুয়াখেরে। 
দুইই চলে। পুর পুয়া-পো, ঠাকুরপো চলে, ঠাকুরপুয়া যদি কেউ লেখেন ভাকে নিশ্চয় রাচি পাঠাবার 
ব্যবস্থা হবে। 

উদ্না উচ্চারণে উআা ব'লে চলতিতে ও হয়। উ্না-গ্রতাত্বান্থ শব্দের অভাব কিছু নেই বা"ন' 
ভাষায়, কিন্তু সেগুলি এখন অভিপান ভারাক্রান্ত করা ছানা আর কোনো কাজে বড় লাগে না' 
পোষাকীন্েও উয়ার জায়গার ও প্রতায় চলছে । ও প্রতায়ের আগেকার আ এ হয়ে যায়, ও উ হযে 
যায়, তাতেও পোষাকীর আটফাচ্ছে না। 

একচোথুয়া, ঠেকুয়া, ভেড়়য়া, মাড়়যা, রাউয়া (ববাহৃত ), জলুয়া, পড়,যা বাড়ী, গৌঁদু 
(গৌফো-গুঁফে। ), বঙুয়া (বোনো-বুনো! ), হোলুয়া ( হোলো-হুলো ), চাটয়া, পাচুয়া, তলুয়। হাড়ি 
খলুয়া, দাস্ুয়া, দতুয়, পাকুয়া, বাথুয়া শাক, মদুয়া, মাছুয়া, কাঠয়া, আখুয়া গুড়, কাজুয়া, গাছ, 
ঘাউয়া কুকুর, দস্ত-ডাফ+উয়।- ডাফুয়া (ডেপো), টাকুয়া মাথা, বানুয়া জল, ছণাছুয়া কথা, বাত 
হাড়, ভাতুয়া বাঙালী, মাঠ জব, মাঝু! ভাই, শীখুয়া বিষ, ঠোটুয়া, বাড়া হাওয়া, টোলুয়া পণ্ড, 
বেঁচুয়া, কোণুয়। ( বুণো ), ধুয়া বাঘ, আলুয়া চুল, এর সবগুলিই অভিধানসম্মত বানান, কিন্তু অদম 
সাহসী না হলে কেউ আর পারবে এগুলিকে পোষাকী বাংলায় ব্যবহার করতে? রেঢ়ো বোঝাছে 
রাঢয়া কেউ লিখবে? 

মাসীর স্বামী মান্বাকে মেসো বলেই পোষাকী বাংলা প্রথম থেকে জানে। “কালুবীর বালেন 
সম্বন্ধে তুমি মাস্বা”-ধর্মমঙগল | 

চেটো, খেলো, থেকো, এগুলোও কি মূলতঃ উয়্া-প্রতায়ান্ত শব? মোট কথা উমা প্রতারও 


। 
) 


ূ | তীয় সংখ্যা] চলতি বনাম পোষাকী বাংলা ১৮৩ 


ভাষার থেকে আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবার পথে। পটুয়া, পড়ুয়! ( পাঠশালার ), এই রকম দু-তিনটি 
বানান এখন আর যদি কেউ না লেখেন ত ক্ষতি কি হয়? 

আ! লোগ। আছিল-র আ, হাবালাৎ-এর মাঝের আ গোড়া থেকেই নেই । আধা-আধ, 
গোয়ালা-গয়লা, খাঞ্জানা-খাজনা, কিনারা-কিনার, হাঞ্গামা-হাঙ্গাম, বাঙ্দাল।-বাঙ্গল।-পা"ণা, পোষাকীতে 
আজকাল বিছিত বানান। তুখাছানির একটি আ লোপ ক'রে এবং ধর্বনিবিপর্ধায় ঘটিয়ে 
ভৌচকানি, চলস্তিকায় ভোচকানিই কেবল পাচ্ছি । ঘরাও-ঘরা ওয়া-ঘরোয়া, পেটা ও-পেটা ওয়া-পেটোয়া, 
পেঁচাও-পৌঁচাওয়া-গেচোরা, মাঝের পট! অচল । 

আরও নানা প্বনির বিলোপ | রাধনা-বামা, কাদনা-কা্া, সক থেকেই সংক্ষিপ্ত 
ববপছুটে! চলছে । হাপয়াই-হাউঠ, হালুয়াই-হালুই-এর বেলাতেও তাই।  মন্দার১»মান্দার আর 
চলে না, মাদার বিহিত বানান। কয়েতবেল-কতবেল, বাবদার়-বাবসা, আমাশয়-আমাশা, তাকাজহ ১ 
তাগাদ-তাগিদ ছু প্রস্থ বানানের ঘেটা খুসি বাবহার করা চলে। ৭০ বৎসর আগেকার পোষাকী 
বাংলাতেও তাহার-তার, ত্াহার-তার ছুরকন বানান পাচ্ছি। “ভাহার পর” বোধহগ কেউ এখন আর 
লেখেন না, মহা পণ্ডিতেন্া ৪ “তাবপর” লিগে থাকেন | তৈরারী-তৈমার তৈরি, তিন রকমই পোষাকীতে 
চলছে। খাদ্য আর্থে পোমাকীতে ৪ কথাটি খাবার, খাইবার নয় । 

গড়েমালা, ঘুরে (গোবি্া, প্রাকতে গোইঠঠা, পূর্ববঙ্গে গইঠ।), শিকনি (সিজ্ঘানিকা, পূর্ববজে 
সঙ্গাল ), বেণা ( বীপণ, পূর্বববঙ্গে বাগ), উচ্ছে (পূর্ববঙ্গে উইস্তা), ঢক্ষে, নলেন গুড়, ফঙ্গবেনে, আস্ষে 
(পিঠে ), ডেয়ে বা ডেযে। ( পিপড়ে ), বটের প্রভৃতি অনেক শব্দ আছে যেগুলি বাস্তবিক পশ্চিম 
বদর সংক্ষিপ্ধ প্বনির প্রাকুত শঙ। কিন্তু এদের পোষাক বাংলার সুরের অপভ্রংশের রূপ অভিধানে নেই । 

আশা করি যতটা লিখেছি ভার থেকেই এইটুকু অস্ততঃ বোঝা যাচ্ছে, যে, ধর্নিসংক্ষেপের যে 
্ত্রপ্তলিকে অবলম্বন ক'রে প্রাচীনপন্থী পোষাকী বাংল! চলতি বাংলায় বিবঞ্ধিত হয়েছে ভার প্রত্যেকটিকে 
আজকের দিনের পোধাকী বাংল। বেশ দরাজ হাতে নিজের কাজে লাগাচ্ছে । এইদিক দিয়ে পোষাকী 
বাংলা প্রায় সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ভাষ| | প্বনিসংক্ষেপের খাতিরে তাকে দিয়ে না করানো যেতে পারে 
এমন কাজ প্রায় নেই, ফলে চলতি বাংলায় ধ্বনিসংক্ষেপ হয় একথা কিছুদিন পরে আর বলা চলবে না, 
ঘদি কেবল ক্রিয়াপদগুলিকে হিলাব থেকে বাদ দিয়ে রাখা যায়। 

একজন পাগলের কথা শুনেছি, কথাবার্তা, চালচলন, কাজকর্ম, দব কিছুতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
মান্গষ, কিন্তু যদি কখনও, কোথা ও, কোনো! অবস্থায় একটি ইট তার চোখে পড়ে তবেই আর রক্ষা থাকে' 
না। সেই মুহূর্ত থেকে সে হয়ে যায় রাঙ্জা, ইটটি সিংহাসন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইটাট চেপে সে বসে থাকবে, 
তাকে টেনে তোলে কার সাধ্য? ক্রিয়াপদগুলি সঙ্ধন্ধে পোষাকী বাংলার ব্যবুহার কতকটা' এই ব্রকম। 
মাইয়ো-এয়ো লিখতে পার, কিন্ত যাইও-ঘেও লিখবার জো নেই । আ্াইটা-আ্বষটে লেখা চলে, ঘাইস্না 
যাম্‌নে লিখলে ভাষা আর “পোষাকী রইল না। কুঁড়িয়া-কুঁড়ে, নাইয়া-নেয়ের স্বাত্রে ঘুরিয়া-ঘুরে খাইয়া- 
খেয়ে লিখলে ভাষার জাত গেল। ধ্বনিসংক্ষেপের ষে সব স্থত্র পোবাকী বাংলায় ব্যাপক ভাবে গৃহীত 
ইয়েছে সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে পোষাকী বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি ক্রিরাপদ থেকে চলতি বাংলার 
করিয়াপদে উত্তীর্ন হওয়া যেতে পাবে, কিন্তু তা হবার উপায় নেই। 


১৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা ্‌ চুক 
। 


পোষাকী বনাম চলতি বাংলার ক্রিয়্াপদের প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। একটি বয় 
দেখলাম রয়েছে: ফিরছি” পদের মূলে কিরিতেছি' পদ নাই এটি পূর্ববঙ্গের উপভামার 
পদ।-...*বাঙ্গালা সাধু ভাষার “করিতেছি” পদ পূর্ববঙ্গের উপভাষা হইতে আগত।” কিনব 
“করিতেছি'র থেকে করছি” বিবপ্তিত হবার পথে বাধা কিছু নেই। করিতেছি-করতেছি-করৃত্ছি, 
এবং তিনটি বাপ্তনকে একসঙ্গে উচ্চারণ করা বাংলার রীতি নয় ব'লে তারপর কর্ছি। করিছে-করছে, 
করিছিল-করছিল এইরকম ক'রে কথাগুলো এসেছে, গ্রন্থকার বলতে চান। “করিছে'র ই লোপ 
হয়ে “করছে” না হয় হল, “হইছে? হিচ্ছে কি স্থত্রে হল? হছে কেন হল না? হচ্ছিল, জ্লীকাঙ্ছিন, 
দেখাচ্ছে, লাগাচ্ছিল, শানাচ্ছে, পাচ্ছিল, এ সমস্ত পদে চ. আগম কেন হচ্ছে? আসলে হইতেছিল- 
হতেছিল-হতছিল-হচ্ছিল, বিবর্তনের ধারাটা এই |  কুংসা-কুচ্ছো, মুংসন্দী-ুচ্ছদ্দী, দৌথাতছে 
দ্েখাচ্ছে। ব্যঞ্রনান্ত ধাতুর বেলার তিনটি ব্যঞ্জন একসঙ্গে হয় ব'লে ত লোপ পায়, স্বরান্ত ধাড়ন 
বেলায় সেট। হয় না, ছ-এর সঙ্গে দক্ধিবদ্ধ হয়ে ত চ্‌ হয়ে যায়। গাহ, নাহও চাহ, বা. এইকটি 
ব্যঞ্চনান্ত ধাতুর আচরণ একটু স্বতঙ্থ। ব্যঞ্গনান্থ ধাতুর নিয়মে ত. লোপ হয়ে যায়, তারপর 
ম্হাপ্রাণ-ধবনি স্বল্প প্রাণ স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে গাইছে-গাইছিল, নাইছে-নাইছিল) চাইছে-চাইছিল, 
বাউছে-বাইছিল। বিকল্পে হ. ধ্বনিকে জুরুনেই সম্পূর্ণ ছেটে দিয়ে স্বরাস্ত বাঞ্চনের নিয়মে গাচ্ছে গাচ্ছিল, 
ইত্যাদি । আমার মনে হয়, করছি, থাচ্ছি পদগুলির মূলে করছি খাইছি নাই । ঘটমান বন্ধমানে 
রূপ হিসাবে পণ্যে ওগুলির বাবহার আছে ত| সত্য, কিন্তু বাংলার অতি-অন্তরঞ্গ জ্ঞাতি ওডিয়া এবং 
অসমীরাতে ওগ্তলি পুর! ঘটিত বর্তমানের রূপ । আমি দেখেছি, ওড়িঘ্াতে থু দেখিছি, অপমীর়াতে দৈ 
দেখিছো1। পূর্ববঙ্গে ই লোপ ক'রে আমি দেখছি। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে সেটা ঘটমান বর্তমানের বর 
হয়ে যাবার কারণ কি থাকতে পারে? বাস্তবিক “দেখছি' মৃত্তি লুকানো “দেখচ্ছি।? 

কিন্তু ক্রিয়াপদগুলিতেও পোযাকীবাংলা যে সর্ধাত্র জাত বাচিয়ে চলতে পেরেছে তা নয়। 

হয়েন, যাইল, যাইয়া অনেকদিনই হন, গেল, গিয়া হয়ে গিয়েছে । হইস-হা'স, হউনহশ। 
হউক-হ'ক, দিউন-দিন, দিউক-দিক, শুইস-শুস, শুউক-শুক, লাফাউক-লাফাক, আইসে-আসে প্রতি 
পদে ই উ লোপ পেরে গিয়েছে। “বলর সঙ্গে তুলনায় 'বিসর বৰ একটু ওকার-ঘো, ওই 
'বইসর লুপ্ত “ই'র স্বীক্তি; যেমন হা'ল-র ওকার ধেষা 'হ'এ হইল-র লুপ্ত ই-র স্বীকুতি। 'বইদ 
পোষাকীতে আজকাল অচল । 


উচ্চারণ-সৌকধ্য 


ধ্বনিসংক্ষেপের খাতিরে চলতি বাংলার বিবর্তনের স্ত্রগুলিকে পোষাকী বাংলা ঘত সহজে গ্রহ 
করেছে, উচ্চারণ-মৌকধ্যের খাতিরে ততটা পারেনি । ধ্বনির সাশ্রয় হচ্ছে না এমন কোনো প্রয়োজনে 
প্রচলিত বানান বজ্জন করা পোষাকী বাংলার ধাত নয়। তা সত্বেও চলতি বাংলার প্রভাব এক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ কাটিয়ে যাওয়। তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। প্রত্যেকটি সুত্র ধারে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কৃত 


গুলির সংজ্ঞা-নির্দেশ খুব মাধারণ ভাবে করব। 
ই-র পরেকার আ৷ এ হয়। বিশা-বিশে, একুইশা-একুশে, বাইশা-বাইশে, এমনি করে 


তৃতীয় সখ্যা ] চলতি বনাম পোষাকী বাংলা ১৮৫ 


একত্রিশা-একত্রিশে, বত্রিশা-বত্রিশে | তারিখ বোঝাতে শা অ'র পোঘাকীতে চলে না। অভিধানে 
মিনযা পাচ্ছি কিন্তু কথাটার ব্যবহার কোথাও দেখিনি, পোষাকী-মাটপৌরে নির্বিশেষে মিনবেই চলে। 
প্রাচীন বাংলায় এবং বাকুড়া অঞ্চলে বিটকাল পোষাকীতে বিটকেল বিহিত বানান। বিটলা-বিটলে, 
ছিচকা-ছি'চকে, একারাম্তই বেশী চলে। কিরাতক-চিরাত1-চিরেতা, চিরেতাই বেশী চলে । মেসো যদি 
চলতে পারে ত পিদেই বা কি দোষ করল, ওটাও ক্ষেত্রবিশেষে চলে | চিটেগ্রড, ছিনেজোক, নিদেনপক্ষে, 
চিলেকোঠা, গিলে করা, ভিয়েন, পোষাকীতে দেখছি । এমন আরও কিছু কিছু আছে । 

ক্রিয়াপদে মধ্যম পুরুষ ভবিষ্যতের “বা” অনেক দিন হ'ল পুর্ধবন্তা ই-র টানে “বে হয়ে গিয়েছে। 
করিবা, দেখিব!, দিবা কেউ আর এখন লেখেন না। মবামপুরুম ক্রিয়া-বিভক্কিগুলির লা ঠিক এইরকম 
কবেই লে হয়ে গিয়েছে । পোষাকা৷ বাংলার ক্রিয়াপদের উপরে চলতি বাংলার এত ম্পষ্ট এবং ব্যাপক 
প্রভাব আর কোথাও পড়েনি । 

এর বাইবে পোষাকী বাংলা স্ুত্রটিকে আর মানতে রাজি নয়। এজন্যে যদি তার সংস্কৃতের দ্বারস্থ 
হবার প্রয়োজন হয়, তাও স্বীকার । পিল] শোনাদর না ভাল, পিলে লেখা চলে না, স্থতরা* গ্রাহা। বিয় 
বা বিয়ে নয়, বিবাহ । খিদ| ব। খিদে নয়, ক্ষধা। এ এক বিচিত্র ব্যাপার । 

উ-র পরেকার আ ও হয়। চুনোপুটি, কুচে। চিংড়ি, শুখো চাকর, উদ্দো৷ খবর, ছুযো 
দেওয়া, ভুয়ো, ঠঁটো জগন্নাথ, ছু'চো, সুলো, পোষাকীতে চলে দেখেছি। ন্ুয়োরাণী, ছুয়োরাণীর গোড়া 
থেকেই এ রূপ। লুটাপুটি, হুটাপাটি কজন লেখেন? পোষাকীতে লুটোপুটি, হুটোপাটিই চলে; 
মুখোমুখি, খু যোথু মি, চুলোচুলি, লুকোচুরি পিখলেও নগ্বর কাটা যায় না। 

কিন্তু বাস্‌, এ পধ্ান্ত। এর বাইরে পা বাড়াতে পোষাকী বাংলার মারাত্মক রকম আপত্তি। 
আ-কে ও করতে নারাজ ব'লে সে ছে'দ| দেখতে পায়, ফুটা দেখতে পায় না; হুড জালতে পারে না, 
মুড়। ঝাঁট| ব্যবহার করতে পায় না। বাস্তবিক, আজকের দিনের অধিকাংশ বর্ণাশ্রম-ধন্মীর মত 
পোষাকী বাংলার কিসে বে জাত থায় আর কিসে যে যায় না বুঝতে পারা দস্তরণত শক্ত । 

উ-র পরেকার অ এবং আ, কখনে। বা প্রথমতঃ ও হয়ে কখনে! ব৷ সোজা স্থুজি 
উ হয়। উচা-উচু, ছুপর-ছুপুর, উকারের বানানটাই বেশী চলে। শুদ্ধ থেকে পূর্ববঙ্গ এবং সম্ভবতঃ 
প্রাচীন বাংলায় শুপা, তার থেকে শুধু, চলতি বাংলারই ধ্বনিবিক্ৃতির রূপ, পোষাকীতে খুব চলে; কিন্তু 
স্থদ্ধ (সার্ধম্‌, সহিত অর্থে) থেকে পূর্ববঙ্গে ও হিন্দীতে স্থদ্ধা, চলতি বাংলায় শুদ্ধ, স্দ্ধ, পোষাকীতে 
অচল! উনান-উন্থন ছুটোই পোঁষাকীতে চলে, কিন্তু কুড়,ল চলে না, লিখতে হয় কুড়াল । ডুবডুব-ডুবুডুবু 
ছুইই চলে, আবার চুমা-চুমূ, রুখা-রুখু কোনোটাই চলে না, চলে চুষ্বন, রুঙ্ষ। পঁষ্ধ ( ওউষধ )-ওষুধ 
পোষাকীতে চলে । * 

ই ঈ আগে থাকলেও অ আ৷ কচিৎ উ হয়, যেমন নীচা-নীচু, নিবনিব-নিবুনিবু। উ-র বানানটাই 
পোষাকীতে আজকাল বেশী চলছে । 

ই ঈ বা ইয়া-জাত এ পরে থাকলে মাঝের অ আ ও তিনটি স্বরধবনিই উ হয়। 
আটনি-আাটুনি, গাথনি-গীথুনি, বাধনি-বাধুনি, কাদনি-কীছুনি, আখটি-আখুটি, আগরি-আগুরি, কারচোবি- 
কারচুবি, ফন্কাউউ-ফনুড়ি, ফুলরি-ফুলুরি, সেমই-সেমুই, কাকই-কাকুই, নববই-নব্ব,ই, ছয়ই-ছউই, নয়ই-নউই, 


১৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা. [চতুর্থ বধ 


চুলক্ষানি-ঢুনকুনি, চড়াইনচড়ই ছুটি ক'রে বানানই পোষাকীতে চলে । বকুনি, টিপুনি, গাজুরি, খানি, 
খিচনি, এ কথাগুলির পোষাকী রূপ ব'লে আলাদ। কিছু নেইই মোটে | অঙম্বরী-অম্বুরী, জহ্রী-স্রী, 
কোলাকোলি-কোলাকুলি উকারের বানানটাই একমাত্র চলে। গলবাহিকা-গলই-গলুই, বর্বরী-বাবই- 
বাবুই-এব বেলাতেও তাই । পুরোহিত-পুরোই ত-পুক্তত, উকারের মধ্যে লুপ্ত ই-র স্বীকৃতি । আরবী হরাই- 
হাওরাই-হাউই ( পূর্ববঙ্গে হা অই ), হলরাই-হালুই (পূর্বববঙ্গে ভালই); কিন্তু হরীতকী থেকে পাওয়া হত্তকি 
পোযাকীতে চলে না। মুরব্বির চেয়ে মুকবিব, মুহবুরীর-মুহরীর চেয়ে মুহুরী, ববরচী-বাবক্ষীর চেয়ে বাবুচ্টা, 
মুলতবীর চেয়ে মুলতুবী, দুৎসন্দীর চেয়ে মুচ্ছুন্দী, চিরণীর চেয়ে চিরুণী, ধুনচির চেয়ে ধুষ্ঠচি, ডুবারীর চেয়ে ডুবুরী 
বোধহয় ত বেশীই চলে। কিন্তু কেবল স্থুপাধি চলে, সুপুর অচল | উদড্ভানী-উদ্ভুনী, খুটেকুডানী-খুটে 
কুড়নী, উনার দিয়ে বানান পোষাকীতে বড়-একট। দেখা যার ন। 

বিচালির বিচুলি, পিটালিপ পিটুলি, নিদাপির নিহুপি একেবারে চলে না, কিন্ পিটানি অচল, 
পিটুনি লিখতে হয়। 

ইয়া প্রতায় ছেড়ে বেখানেই চলতি বাংলার “এ গ্রত্যয়কে পোষাকী বাংলা গ্রহণ করেছে, সন্রিকু্ 
স্বর্বনির পরিবন্তনৈর এই সুত্রটিকে মানত কারেই তা করেছে | কীন্শিরা-কী।নে, উত্তরিয়া-উন্ত,রে, 
বাহাকুরিগ-নাহাভুরে। আটপহবিরা-মাটপৌনে, চিংপাটিনা-হিংহটে | ঝগছাটেল প্রয়োগ দেখেছি । 

আমনে-পিছনে ই থাকলে মাবেতু আ ই হয়। খেমন £ পাইকারী-পাইকিরী, 
ভিথারী-ভিখিরী, জিলাপি-সিলিপি।  ধ্বশি-পরিবর্তনের এই আু্টির প্রভাব পোষাকী বাংলার 
উপরে বিশেষ পড়েনি । গিটকিত্রি কেউ কেউ পোষাকীতেও লিখে থাকেন। 

আআ এ ও পরে থাকলে ই এ হয়। দীপরক্ষ থেকে দেরকো, দীপাবলী থেকে 
দেওয়াল চলতি বাংনারই নিজন্ষ এবং নিজের স্তরের কথা, পোযাকীতে চলছে | বিদেশাগত অপংখা 
শব্দের ই গোড়া থেকেই এ হয়ে গোষাকীতে চলছে : একরার, একতার, চেরাগ, এজমালী, এজাহার, 
জেহাদ, মেহেরবান, রেওয়াজ, রেকাব, রেয়াত, সেরেফ, জেয়াদা, মেয়াদ, কেতাব, এওজ, এস্মেজাব, 
একজলাস, এলেম, কেচ্ছা, কেত।, খেয়াল, খেলাত, খেসারত, জেরা, ভেজারত, জেলা,দেওয়ান, দেওয়াল, 
ফেরার, নেহাত, বেলোদ্মারী, মেখর, পেয়াদ।, পেগ়ালা, পেঁয়াজ, মেরজাই, মেরাপ, মেহনত, 
রেহাই, রেহান, হেপাজত, কেরার।, হেনা প্রভৃতি শব্দের গোড়ার এ এবং একার মূলতঃ ই এবং ইকার। 
বোবহ্য় ইংরেজীতে 2711 চলছে বলে ছিল1-জেল! ছুইই পোযাকীতে চলে । ইদানীং থেকে এদানী, 
পোষাকীতে লিখলে কেউ মারতে আপবে না । বিঘোর-বেঘোর, বিহার-বেহার, ফিরত-ফেরত, 
ফিরি-ফেরি, ঢুটো। ক'রে বানানই পোষাকীতে চলে। তিতা, গিরার জায়গা বহুদিন ইল তেতে। গেরো 
দখল করেছে কিন্তু ভেতর, পেছন, পেতল, সেপাই এক্কেবারে অচল! 

ক্রিয়াপদগুলি পোষাকী বাংলার খাম দ্রখলের জিনিষ, সেগুলির অবস্থাটা কিপ্রকার তা 
দেখা যাক। | 

একন্বর ধাতৃগুলির ইকার চলতি বাংলার প্রভাবে কতগুলি জায়গায় পোষাকী বাংলাতেও 
একার হয়ে গিয়েছে, খুব অল্প লোকেই আন্গকাল সেসব জায়গায় ইকার ব্যবহার ক'রে থাকেন। যেমন £ 
সে কেনে, ছেঁড়ে, মেশে ; তুমি কেন, ছেড়, মেশ; কেনা, ছেঁড়া, মেশা। দ্ধিষ্বর ধাতুর ওপর এ প্রভাব 
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পড়েনি, যেমন, কিনাও, ছিড়াও, মিশাও 3 কিনানো, ছিড়ানে' মিশানো। কিন্ত লিখাও লেখাও, 
লিখানো-লেখানো, ছুরকম চলে, তার কারণ, বাংলায় লিখ এবং লেখ এই দুই ধাতু। কতগুলি 
বিভক্তি কেবল একটাতে, কতগুলি বিভক্তি কেবল অন্যটাতে, এবং আর কতগুলি দুটোতেই যুক্ত 
হয়। লিখিয়া-লেখিয়া, কিন্ত শুধু লেখা, লিখা নয় । লিখান-লেখান, কিন্ত লেখক, লিখক নয়। লিখিত, 
লেখিত নয়। 

দিষ্বর ধাতুর ইকার সগ্ধন্ধে চলতি বাংল! কিন্তু এখনো পর্যস্থ মন স্থির করে উঠতে পারেনি । 
অভি-বিবৃত অতি-সঙ্কচিত ছুটি স্বর্রবনি একদঙ্গে উচ্চারণ করতে পশ্চিমী বাংলার মারাত্মক রকম 
আপত্তি। অনেকগুলি ধাতৃর বেলায় হয় ই রেখে আ-কে অ বা উ করা হয়, নয়ত আ রেখে ই-কে এ করা 
হয়। ফিরনো-ফিরুবে-ফেরানো । বিভক্তি ঘোগ হয়ে আ লোপ হয়ে গেলে আপদ্‌ই গেল, ফিবিয়েছে, 
ফিরিয়েছিল, ফিরি । 

অ আ এ ও পরে থাকলে উ ও হয়। কুট-খু'টা-খোটা, তুন্জার-ভুমার-তোমার, কদ্দাল- 
কুদাল-কোদাল, ধূম-ধুম। পো ওয়া, একার নিয়েই পোষাকী বাংলার স্থুরু, মাঝের রূপগুলি পশ্চিমেতর বাংলায়, 
এখনও চলে। অসংখ্য বিদেশী শব্দের উস্থুরু থেকেই ও হয়ে আছে, যেমন, ওজর, ওরফ, কোরবানি, 
কোরাণ, কোর্ভা, খোদা, খোয়ারি, খোরাক, খোলসা, খোবানি, খোসামোদ, গোমস্থা, গোসল, গোসা, 
গোলাব, গোস্তাকী, চোগা, চোস্ত, জোলা, জোলাপ, তোকমারি, তোড়া, তোফা) দোকান, পোক্ত, 
পোস্তা, বৌচকা, মোবগ, মোলাকাত, মোলায়েম, মোল্লা, মোসাহেব, রোকা, লোকসান, সোপরদ, 
মোকাবিলা, মোক্তার, মোগল (সম্প্রতি দু-এক জায়গায় মুঘল প্রয়োগ দেখছি ), মোকবরী, মোতাবেক, 
মোতায়েন, মোদ্বা, মোহর, পোলাও । 

তুখড়তোখোড, ভূখাছানি-ভেচকানি, ছুআনি-দোআনি, ছুতলা-দোতলা, ছুচালা-দোচালা, ছুটানা- 
দোটানা, ছুমনা-দোমনা, ছুভাষী-দোভামী, থে কোনো একটি বানান লিখলেই চলে । দুপাটীর চেয়ে দোপাটা 
বেশী চলে। দৌকর, দোতরফা, দৌপাট্টা, দোফল।, দোবারা, দোরোগা, দোশাল এগুলোর উকার বানান 
অভিধান থেকেই উঠে গিয়েছে ।  উষ্চ-গছা, উদ্ছট-হোচট, নুগন্ধ-দোদা লেখা যায়। কিন্তু উপরকে 
ওপর বা উলট-পালটকে ওলটপালট লিখবার জো নেই । 

উকারাছ্য একস্বর এবং দ্বিশ্বর ক্রিগাপদগুলির বাবহার পোষাকী বাংলার ভবন একস্বর এবং 
দিষ্বর ইকারাছ্য ক্রিয়াপদগুলিরই মত। দিশ্বর ধাতুগুলিতে ধ্বনিপরিবর্ভনের এই স্ুত্রটিকে মান্য কারে 
উপরস্ত অনেকে গোছ্ছাইতে, শোনাইর। ইত্তাদি লেখেন ॥ ইকারাচ্ঠ ধাড়ুর বেলায় ফেরাতে, চেনাইয়া 
চলে না। ঘিজন্ত হলে কতগুলি ধাতুর উ পোষাকীতে ও হয়েই যায়, যেমন খু, খোড়া, খুদ খোদা, ই 
চোয়া, জুড়-জোডা, ছু-দোয়া, ধু-ধোয়া, ভ্-নোরা, শু-শোয়া। চলতি বাংলায় এগুলির সন্দ্ধে হুবহু একই 
রকম ছুমনা ভাব । হয় উ-কে অবিকৃত রেখে আ-কে অবাউ করা হয়, নয়ত আ-কে অবিকৃত রেখে 
উ-কে ও করা হয়। ঘোরাচ্ছে-ঘুরচ্ছে-ঘুরুচ্ছে। 

এ-র পরবস্তী আ কচি এ হুয়। যেমন, সেখানে-সেখেনে, আদেখলা-আদেখলে । 
এ স্থত্রেব প্রভাব পোষাকীতে পড়েনি । খেলানা-খেলেন! ছুইই এখন অচল, সর্বত্র খেলনা চলে । 

ও-র পরবন্তী আ কচি অ বা ও হুয়। খুলাসহ১গোলাসা-খোলসা, গোলহ অন্বাজ” 
গোলান্দাজ-গোলন্নীজ, দুটে। বানানই পোষাকীতে চলে । 
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এ-র পরবন্তাী আ কচিৎ অ বা ও হয়। যেমন ডেঙ্গা-ডেঙ্গো, লেংটা-নেংটো, নেওটা. 
নেওটে।। পোবাকী বাংলার উপর এ স্ত্রেরও প্রভাব বিশেষ পড়েনি, যদিও তিতা থেকে তিত-তেতো 
এবং গিরা থেকে গেরোতে উত্তীর্ণ হতে এরও শরণাপন্ন হতে হয় । 

ই পরে থাকলে এ কচি ই হয়। দেশী-দিশী, বিলাতী-বিলিতী। পোষাকী বাংলা 
এ ন্সপ্রের প্রভাব থেকে মুক্ত । 

ই পরে থাকলে ও চিৎ উ হয়। রোগী-রুগী, গোঠী গুষ্টি । এ স্ুত্রেরও প্রভাব থেকে 
পোষাকী বাংল। ঘুক্ত, যদিও রোহিত১”রুই ধরণের কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের ও উ হয়েই স্থুরু হয়েছিল । 

ও পরে থাকলে এ কুচি আ হয়। দেও-দাও, নেও-নাও, দুটো বানানই পোষাকীতে 
আজকাল চলছে । 

উচ্চারণ-সৌকধোর খাতিরে চলতি বাংলায় শ্বররধবনির যে-সমস্ত অদলবদল হয় তার গ্রার 
সবগুলি স্থত্র নিয়েই আলোচন| কর! গেন। দেখা যাচ্ছে, এখানে ৪ চলতি বাংলার সঙ্গে পোষাকী বাংলার 
তফাৎ অপেক্ষারুত বেশী হলেন খুব মাঝাহাক কিছু নয়। অল্ল-সংখাক কয়েকটি শব্দ সঙ্প্ধে পোষাকী 
বাংলা, ইংরেজীতে যাকে বলে 560510%৬, তাই একটু বেনী, এই পধ্ন্ত। বরঞ্চ, পর্বনি-সংক্ষেপের 
স্থরগ্ুলিৰ চেঞ্জ উচ্চার॥ নৌকযোর হুত্রগুলির প্রহাৰ পোষাকী বাংলার ক্রিয়াপদগ্ুলির ওপর অনেক 
বেশী ব্যাপকভাবে পড়ছে । কিবাপনপ্ুলিই থে পোম্াকী গৌডামির প্রধান অবলন্ধন মে ত জানাই কথা । 


অকারণ বিরৃতি 


চন্দ্রবিন্দু প্রসঙ্গে অকারণ চন্দ্রবিন্দু নিয়ে আলোচনা করেছি। চলতি বাংলার চন্দ্রবিন্দুপ্রীতি 
পোষাকী বাংলায় কি গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তাও দেখিয়েছি । উপরে উচ্চারণ-পৌকধোর যে-সমস্ত 
সুর নিয়ে আলোচন। কনা হ'ল সেগুলিকে একটু খুটিঘ়ে দেখলে বোঝা যাবে, কতগুলি স্বরধবনির চেয়ে 
অন্য কতগুলি স্বরধরবনি সম্বন্ধে পশ্চিমী বাংলার পক্ষপাতিত্ব এঘনিতেই একটু বেশী। অতি-বিবৃত এব* 
অতি-নন্কৃচিত ধ্বনিগুলির চেয়ে মাঝামাঝি ধ্বনিগুলি তার পছন্দ। অ এবং আ যত সহজে ও এবং এ 
হয়, এ এবং ও তত সহঙ্গে আ এবং অ হয়না। অন্যর্দিকে ই এবং উ যত সহজে এ এবং ও হয়, 
ও এবং এ তত সহছে উ এবং ই হয়না । অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই পক্ষপাতের ফলেই 
অতি-বিবৃত এবং অতি-সম্কৃচিত স্বরধ্বনিগুলি মাঝামাঝি স্বরধবনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কয়েকটি 
বাঞ্চন-ধ্বনির প্রতি অতি মাত্রায় অন্রাগ এবং পদের আদিতে ভিন্ন অন্বাজ্র মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রতি বিরাগ 
বশতঃও এই ধরণের রূপান্তর ঘটে । এই পরিবর্তনগুলিকে জোর করে উচ্চারণ-সৌকধ্যের পধ্যায়ে ফেলা 
যায় না তা। নয়, কিন্ত “অন্পবনির প্রভাব নিরপেক্ষ পরিবর্তন” ব'লে তবু এদের তারও মধ্যে একটা আলাদা 
ভাগেই ফেলতে হয়। 

অএহয়। ফসাদ (সম্ভবতঃ ফাসাদ হয়ে) গোড়া থেকেই ফেসাদ | সর্-সেরা, রজাই-রেজাই, 
নখ রহ-নেকরা, জমাঅ-জমায়েত, ফতহ -ফতে, একার বানান স্থরু থেকেই চলছে । আরবী নশাতুন থেকে 
সম্ভবত; আগে নাশা। হয়ে তারপর নেশা । 

অআ ও হয়। মণ্ডল ১ মোড়ল, ফারসীর লঙ্গর৯নোঙর, ফারসীর কমর-”কোমর, আরবীর 


চে 
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মহকম-মোক্ষম ওকার দিয়েই মক । মহস্ত-মোহন্ত, ন্তা-খোস্তা, গণা-গোণা, মহড়া-মোহড়া, মকাম- 
মোকাম, আলবলা-আলবোল। ছুটো! ক'রে বানান চলে । ঝরোকা, অঝোর, পটোল কেউ কেউ লিখছেন । 
আ এহয়। জঙ্নানহজানানা-জেনানা, সলাম১সালাম-সেলাম, একার বেশী চলে। পোর্তুগীজ 
তোয়াল্হা৯ তোয়ালা-ভোয়ালে, ফারসী চমচহ ১৯চামচা-চামচে, গোড়া থেকেই কেবল একারের চলন । 
দেশী শবে খাংরা-খেংরা, খাদা-খেদা, একার বেশী চলে। চাঙাড়ি-চেঙাড়ি, চার্টাই-চেটটাই, আঠাল-এঠেল, 
দাঙ্গাত-সেঙাত, গাদ।-গেঁদা, ছাতলা-ছেলা, যে-কোনো! একটা লেখা যায়। করকরে, খরখবে, গনগনে. 
ঝবুঝবে, টকটকে, তকতকে, টলটলে, তলতলে, থলথলে, ঢলঢলে, পানসে এই কথাগুলোর পশ্চিম্তে 
বঙ্গীয় বূপ করকরা, ঢলঢলা, পাংসা ইত্যাদি। সাই মনে হয় এগুলির পোষাকী সুরের চেহারাটা আ| 
্ত্যযান্ত ছিল, ইয়া-প্রত্যয়ান্ত নয়। টাবা টেবে। কি স্তরে হয় জানি না; দুটোই পোষাকীতে চলে । 
ই এ হয়। আখির গোড়া থেকেই আখের, অইশ-আয়েস, কাযিম-কায়েম, ইল্মএলেম, 
গির্দ গে, মানীমানে, হস্ত নীস্তহেন্তনেন্ত, মুন্সিফ-মুন্সেফ | জিদ -জিদ-জেদ ছুই চলে, বোধহয় 
জেদ বেশী চলে। দেশী শব্দে ঘির-ঘের, ফির-ফের, একারই একমাত্র চলে। মিল বিশিষ্টার্থে মেল, 
পোযাকীতেও চলে । 
উ ও হয়। খুদ্‌-খোদ, গোড়া থেকেই ওকার। মুস্লিম-মোস্লেম দুই চলে। দিলখুশ 
দেলখোশ। 
ল-এর জায়গায় ন। লোলক সুরু থেকেই নোলক। আরবী অভাবাত্মক “লা” বাংলায় ধ্বণি- 
পরিবর্ধন স্তরে না? হয়েছে, নগ্ধত আমরা নিজেদের অভাবাত্মক উপসর্গ বিদেশী কথার সঙ্গে জুড়েছি, যেমন, 
লাচার-নাচার, লাখেরাজ-নাখেরাজ। নোনতা, নাগাদ (লিগাইৎ ), নাগাল (প্রাচীন বাংলায় লাগ 
অসমীয়ায় লগ, পূর্বববঙ্গে লাগল ), নোয়া, চুন, নোনা, নোঙর (ফারসী লঙ্গর), নেংচানে! (সংস্কৃত লঙ্গ 
ধাতুজ), এর কোনোটিতেই পোষাকী বাংলায় ল চলে না। উলঙ্গ হইতে লেঙ্গট চলে, কিন্ধু নেংটি। 
নোটন পায়রা, নাড়ন নাল পড়। চলছে । পশ্চিমবঙ্গে চলিত উপাধি ন্কর আসলে লঙ্কর। 
র-এর জায়গায় ডু। কৌড় (অঙ্কুর বা কোরক থেকে ), চুমকুড়ি (হিন্দী চুমকার থেকে ), 
সড়ক ( কথাটা সংস্কৃত সংসরক থেকে ), সুড়ঙ্গ ( সংস্কৃত স্থরঙ্গ ), ভোদড় (উদ্র ), খিচুড়ি ( খেচরান্ন ), 
তাড়াতাড়ি (ত্বরা), শাশুড়ী (শ্বশ্রু), কড়ার (আরবী করার ), এই কথাগুলির ড় অকারণ, কিন্ত 
পোষাকীতে ড়-ই আবহমান কাল চলেছে। মরক-মড়ক, করচা-কড়চা, তুরুম-তুড়,ম, টেক্া-টেডা ব] 
তেরা-তেড়। (তিথ্যকু থেকে ), নেয়ার-নেয়াড়, (হিন্দী নেওয়ার থেকে ), পোযাকীতে চলতিরই মত 
ছটো বানানই চলে, কিন্তু ড় অকার্ণ। 
ল-এর জায়গায় ড। চঞ্চালী গোড়া থেকেই ঠেঁচাড়ী। কলায়১কলাই-কড়াই, আছুল- 
আছুড়, কোন্টা! যে ঠিক বানান জানি না, ছুটোই পোষাকীতে চলতে পারে। এলোপাথান্ডি হয়ত 
মূলে এলোপাথালি, যেমন আথালিপাথালি; (প্রান্ত উল্প পথল )। 
পদের আদিতে ভিন্ন অন্যান্তর মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রতি বিরাগ 2 রফুরিপুকর্ম, 
তফসিল৯*তপশিল, আফ সোস১৯আপশোষ, বাজয়াফ২১»বাজেয়াপ্ত, দফ তর-স্দপ্তর, সিফারিশ-»স্থপারিশ, 
জভা-সজবাই, কমবখ২১কমবন্ত, জুল্ফ সজুলপি, ইখ.তিয়ারএক্তার, তখ.তহ-সতক্তা, টর্খহ -স্টরকা, 
৪ 
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সফ১সপ (বড় মাছুর ),বখ জী-সবন্ধী, পুখ তহ৯ পোস্ত, তথ ম্ই-বৈহান১”তোকমারি, মস্থরহ ১৯মঙ্গর, 
গুস্তাখী-”গোস্তাকি, ফারসী নখ থেকে লখ-লক (লক কাটা ঘুড়ি), তদ্নস্‌ থেকে তছনছ-তচনচ, মুঘল- 
মোগল, হিফাজিত১৯হেফাজত-হেপাজত, অফিস-আপিস, মুআফ১»মাফ-মাপ, অলগ্সে৯৯আলগোডে- 
আলগোচে, দুরকম বানানই পোষাকীতে চলে। ফস্থফস্কা, খোয়ামখোঅ1সখামক|, কলফ৯কলগ, 
গোড়া থেকেই মহাপ্রাণ খাদ দিয়ে চলছে । দেশী শবে স্বন্ধ কাধ, কিন্তু কলার কীদি, সেঁদো বাঘ। 
ঘুজ্ঘ,র-ঘুন্ুর-ঘুঙর, গোফ-গৌপ, সৃখতলা-স্থকতলা, ভেখ-ভেক ( ভৈক্ষ্য ), লুঠপাট-লুটপাট, গাঠ-গাট 
(গ্রন্থি থেকে ), হঠিয়া-হটিয়া (সংস্কৃত হঠ্‌ ধাতু), পুঠিমাছ-পু'টিমাছ ( প্রোঠী ), শুঠ-শুট (শুঠি), 
গাধাল-গাদাল, পালখ-পালক, শাখচুশ্রী-শাকচ্ম্রী, শেখোবিষ-শেকোবিষ, বখাটে-বকাটে, তিরিগ্গি-তিবিক্চি 
বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা-ঘোগের বাপা, মেছেতা-মেচেতা, চাছা-চাচা, গচ্ছা-গচ্চা, পৌছ-গোচ, ওছা-উটা, 
(বন্ধ্যা) বাঝা-বীজা, ( সম্ধা। ) সাঝ-সাজ, মেঝে-মেজে, আঠাল মাটি-আটাল মাটি, ( বঠ) বেঁঠে-বেটে 
কাঠরা-কাটরা, ভালমুঠ-ডালমুট, গাঠরি-গাটরি, জাঠ-জাট, হঠ কারেহট কারে, গিঠিিঁট,। ওয়ধ- পদ, 
আফসানে।-মাপসানো, ফোফানো-ফৌপানো, জিভে গজা-জিবে গজা, ছুটে! বানানই পোষাকীতে চলছে। 
ঝঝর-ঝাজর, প্রাচীন বাংলায় ফাফর হয়েছে কাপর, ঝাঝণ? করার ভাব ঝাজ, পিষ্টক১» পিঠা, কিছ 
পিটালি। *“্ষষ্টি-স্যাট, যী১স্ষাঠ, ঘেঠের কোলে, কিন্তু বালাই যাট ধাট। মধ7১মাঝা, কিন্তু মা, 
মেজে।। এখো গুড়, কিন্ত আক। 

হ বেচারার ত ছুর্গতির একশেষ, তাকে আর এখন কেউ পোছে না। আহিস্তা গোড! থেকেই 
আস্তে, স্থুরাহী স্ুরাই | বহানাহ-বাহান! এখন বায়না, সহীহ-সহি এখন সই, বহী-বহি বই, আলাহদা- 
আলাহিদা এখন আলাদা । দেশী শব্ধে পছছা এখন পৌছা, গোহাল গোয়াল, ডাহিন ডান, ডাহিনে ডাইনে, 
ছুইপহর-ছুপর দুপুর, রুহী রুই, ঠাহরানো-ঠাওরানো, দহি দই | বেহাই বেহান অনেক ক্ষেত্রেই বেয়াই 
বেয়ান, আটপহরিয়া আটপহুরে হয়ে তারপর আটপৌরে । কেহ-কেউ। 

ক্রিয়াপদগুলিতে নহে-নয়, নহ-নও, নহি-নই 3 কহও রহ বহও সহও গাহ, নাহ, প্রভৃতি দাড় 
বর্তমান নিত্াবৃত্তের রূপগুলি আর কহি, সহ, গাহে নেই, কই, সণ, গায় হয়ে গিয়েছে । কুদন্ত রূপগুলিতেও 
মহাপ্রাণ এখন বিবঞ্জিত, কহা, সহী, গাহা আর কেউ লেখে না। 

পদের আদিতে মহাপ্রাণ বঙ্জনের একমাত্র উদাহরণ যা মনে আসছে তা হচ্ছে ধাত্রী-সধাই-দাই | 

মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রতি বিরাগ ঘেমন আছে, অন্ুরাগেরও অভাব নেই । পদের অস্তে হসস্ত ব্যগ্ন 
থাকলে মাঝের ই উচ্চারণ চলতি বাংলার বড় একটা ধাতে নেই, তাই আরবী সাইদ কথাটা হয়েছে সহিস। 
ফারসী চাহবাচ্চ.থেকে চৌবাচ্চা ; অনেকে লেখেন চৌবাচ্ছ! | বাচ্চা কথাটাও ফারসী, বোধহয় সংস্কৃত 
বৎস শব্দের অপভ্রংশ মনে কয়ে সেটাকে অনেকে বাচ্ছা ক'রে দেন। সংস্কৃত অষ্ঠুক, প্রাকৃতে অঅ, তার 
থেকে প্রাচীন বাংলায় স্বাঠূ, কিন্তু পোষাকী-চলতি ছুয়েরই হাটু । উচ্চাটন থেকে প্রাচীন বাংলার উট, 
পোযাকী-চলহি ছুয়্েতেই হোঁচট । হাপানি, হাপানো, কিন্তু হাপ মাঝে মাঝে হাফ হয়ে যায়। 
কণ্টকী-কাটাল হয় কীঠাল, ধুন্দুল-ধুঁছুল হয় ধুধুল। নির্বাণ থেকে, নিবিয়া-নিভিয়া। ক্লাইব-ক্লাইভ, 
এবং সম্ভবতঃ ইংরেজীতে ঘ দিয়ে লেখা হয় বলে মৌলবী (আরবী মৌল্বী ) কারও কারও হাতে পড়ে 
মৌলভী হয়ে যায়। ঘর্শচচ্চিকা-ঘামাচি হয় ঘামাছি, পদ্বের কাজ হয় পঙ্খের কাজ, পুঁতির মালা হয় পুথি 
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মালা, ভীমরতি হয় ভীমরথী। যে কথাটার হওয়া উচিত ছিল চীদনাতলা, সেটা ত স্থুরু থেকেই 
ছাদনাতলা হয়ে বসে আছে। 

চলতি বাংলার আরও অসংখ্য ধ্বনি-বিকৃতি পোষাকী বাংলায় হয় স্থুর থেকেই গৃহীত হরেছে, 
নয়ত দ্রুতগতিতে গৃহীত হয়ে চলেছে । খট্টাশ অপভ্রংশের নিয়মে হওয়া উচিত ছিল খাটাশ, চলতির 
প্রভাবে হয়েছে খটাশ । পূর্বববঙ্গে যে-কথাট! সাজ, হিন্দীতে অসমীয়াতে সেট! সণচ, রামপ্রসাদী গানে আছে 
সাচ, কিন্তু পোষা কী-চলতি ছুয়েতেই সেটা ছাচ। ছণচিপান, ছুতার, জলছত্র, ছেকা, ময়দাছান|, আলগোছে, 
তছনছ, মিছরি, ছুঁচ, আকছাব, ছয়লাপ, তছরুপ, প্রভৃতি স-শ ছ হবার নমুনা । কলগা১”কলকা, 
চগণ১সচৃকি, থরাব১স্খাধাপ, বৰৎ-রপ্, ছাদ-ছাত, আদবে-আদপে, মজুত, গোলাপজল, চুপড়ি, বুজরুক 
পরস্ুতি বর্গের তৃতীয় বর্ণ প্রথমবর্ণে রূপান্তরিত হবার নমূন|। এছাড়া প্রথমবর্ণ তৃতীয়বর্ণে রূপান্তরিত 
হয়, ক্ষখহয়, গব হয়, ক ও হয়, ঙ্গ ং হয়, য জ হর, তট হয়, দ ড হয়, ধঢ হয়, দেশজ তপ্তুব ও বিদেশাগত 
শের ণ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। ক'রে তাদের জায়গায় ন-এর প্রতিষ্টা হচ্ছে, ন ম হয়, ফ ব হয়, বম হয়, 
শযস্‌নিয়ে যথেচ্ছাচার চলতি-পোষাঁকী ছুরকম বাংলাতে পাল্লা দিয়ে চলে, এবং খুসিমত বিসর্গের লোপ 
হয় অথব| হয়না । এক কথায় বলতে গেলে বানান সম্বন্ধে চলতি বাংল। এবং পোষাকী বাংলা এখন 
প্রায় সমান নিরঙ্ৃশ, এবং পোষাকী এবিষয়ে চলতিরই হাতধরা। রর 

এইভাবে যদি চলতে থাকে ত আর কিছুকাল পরে ক্রিয়াবিভক্তিতে ই আগম ভিন্ন পোষাকী 
বাংলার নিজন্ব পোষাক বলতে কিছু আর বাকী থাকবে না। ই-ও সর্বত্র ন। থাকতে পারে। 

ধ্বনিপরিবর্ভুনের উদ্বাহরণগুলিকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা! যাবে, পদমধ্যবর্তী ই-র পরে হস্ত 
ধাঞ্জন থাকলে ই-র মায়া কাটানে। পোষাকী বাংলার পক্ষে বেশ সহজ হয়, স্বরান্ত্ ব্যঞ্চন পরে থাকলে হয় না, 
যেমন ডাইল-ডাল, কিন্তু খাইব। পোষাকী বাংলার বিবর্তনের বর্তমান ধারাটা লক্ষ্য ক'রে দেখলে মনে হয়, 
৭, তা সত্বেও কালক্রমে অসমাপিকার ইয়া য়ে হয়ে যেতে পারে। শুইত-শুত হইল-হল ধুইতে-ধুতে 
ধাইব-খাব হয়ে যেতে পারত, ধপি করব, ধরল শুনতে ইত্যাদির হসন্ত ব্যঞ্নের সঘস্তাটার সেই সঙ্গে 
উদয় নাহ'ত। এমন স্বরধ্বনির বিলোপ সাধন করতে পোষাকীর সবচেয়ে বেশী বাধে যাতে পদের 
বাঝখানে হসন্ত ব্যঞ্জনের উদ্ভব হয়। অবশ্য ভবিধাতের পোষাকী বাংল| লিখিয়ের৷ করিব শুনিব-র 
শাশেপাশে হব খাব যদি চালিয়ে দিতে চান এবং দেন ত তাদের নামে কেউ মামলা দায়ের করবে ন] 
+লে আমার বিশ্বাস । 

ক্রিয়াপদের কয়েকটি ব্যঞ%চন-বিধৃত স্বর্ধবনি ভিন্ন পোষাকীর আলাদা পোষাক বলতে শেষ 
মবধি কিছু যদি আর না-ই থাকে ত সেটাকেই আমি আমাদের ভাষার সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় পরিণাম ব'লে 
নে করব। কেন করব, তার কারণগুলো ব'লে শেষ করছি। পু 

একদিকে, পোষাকী বাংল! একেবারে লুগ্ধ হোক এটা সত্যই কামনা করি না। আমাদের কাব্য- 
াহিত্যে শ্বরধধ্বনি-বাহুলোর, ধ্বনিপ্রবাহের একটানা শ্লথ মস্থর গতির যে স্থুর, চলতি বাংলার ব্যঞ্জন-ব্যাহত 
[তিচ্ছন্দে তা পাওয়! যাবে না। অবিমিশ্র চলতি বাংলায় কাব্যরচনার রেওয়াজ যুক্তি ক'রে ধারা স্থরু 
রেছেন, তারা এইদিক্‌ দিয়ে আমাদের একটুও বন্ধুর কাজ করছেন না। পোষাকী-চলতি না মিশালেই 
লে না বলছি না, এ-বিষয়ে কবিদের স্বাধীনতা-হানির প্রতিবাদ করছি। বাংলা কাব্যে একেবারে ছুটে! 


১৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চর্থবা 


ভিন্ন জাতের স্বরলোকের সন্ধান যে আমরা পাচ্ছি, সে আমাদের মহ্া-সৌভাগা বলেই আমি মনে করি 
এবং এ সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে আমাদের ভাষার এই বিশেষত্ব, যে, তার ছুটো চাল, একট। শ্ঈথ গতির, 
একট! দ্রুত গতির 7 একট। অব্যাহত গতির, একট! আস্কন্দিত গতির । 

অন্যদিকে, ভাষার এই ছুই চালের মধ্যেকার অকারণ ব্যবধান যতট। সম্ভব কমিয়ে ফেণাই 
সকলের লক্ষ্যণীয় হওয়া উচিত। এমন দিন আসতে বিশেষ দেবি নেই, যখন আঘাদের দেশের নিরঙগর 
বু কোটী মানুষ আমাদের দেশের সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে দলে দলে পরিচম্ম সাধন করতে আসবে। 
একথা তারা না তখন ভাবে, যে, আমরা, তারের পূর্বববস্তীরা, তাদের দেশের ভাগ্যবান্‌ বুদ্ধিজীবীরা, 
এতকাল ধবে এই ভাষাকে নিয়ে অথর্ধের মত কেবল পিগি পাকিয়েছি | বহু শত বৎসরের নিরক্ষণতাঃ 
পর দুর্ববল বুদ্দিবৃত্তি নিয়ে একটা ভাষা আয়ত্ত করতেই তারা বেশীর ভাগ হিমসিম খেয়ে যাবে । ছুই প্র 
ভাষা, ছুই প্রস্থ অভিধান, ছুই প্রস্থ ব্যাকরণ তাদের হাতে তুলে দেওয়া অতিবড় কুত্তা হবে। 

চলতি ভাষার নামেই প্রকাশ যে সেটা চলে, চলতি ভাষা চলছে, চলতি ভাষাই চলবে, এ 
গৃতিরোধ কর! কারও সাধ্য হবে না। পোষাকী বাংলাকে নিতান্ত পুরুষ-পরম্পরাগত জামিয়াবের মতই 
তুলে রাখতে চাই, ওটা কবিদের ব্যবহারে লাগবে । ছুটে! ভাষার মধ্যেকার সব ব্যবধানই প্রায় তুল 
দেব, যাতে কারে একটি ব্যাকরণ দিয়েই ভাষার ছুটো চালকে শির়ন্ত্রিত কর। বায়। বিশেযু-বিশেষ। 
সর্বনাম অব্য সব এক হবে, কেবল ক্রিয়াপদে স্বরধ্বনি আগমের গোটা-ছুই স্তর করলেই পোযাকা 
বাংলাকে যতট। আমরা বাচিয়ে রাখতে চাই, তার নিজের স্ববন্মে ততটা সে বেঁচে থাকবে । 

এই সমীকরণ নিম়্তই হয়ে চলেছে, এরও গতিবোধ কর! কারও সাধ্য হবে না। আরও সহছে 
এবং দ্রুতগতিতে এই সমীকরণ হতে পারত যদি চলতি বাংলা লিখিয়ে] এ ব্ষিয়ে একটু সহাদত 
করতেন । কিন্তু তীর! তা মোটেই করছেন ন|। 

কয়েকটা কথা তাদের মনে রাখতে বলি। (১) চলতি বাংলায় ঘথেচ্ছ বানান চলতে পাে ও 
তাদের ভুল ধারণ|। কোনো সভ্য, বুদ্ধিমান এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জাতের ভাষাতেই বানানে যথেচ্ছাচা 
থাকা উচিত নয়। চলতি বাঁংলার বানানে যখেচ্ছাচার, সমীকরণের পক্ষে একটা বড রকমের বাধা 
(২) পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা যে সাহিত্যের ভাষা বালে আসমুদ্র-হিমাচল বঙ্গদেশে সর্বজন গ্রাহ্য হয়েছে 
সেট! পশ্চিমবঙ্গের মাটির গুণে হয়নি, ভাষার নিজগুণে হয়েছে । (৩) অকাব্ণ ধ্বনি-বিকৃতি এ 
ভাষার একটা গ্রণ নয়, ওটা একটা দোষ। (৪) উচ্চারণ-নৌকর্যের খাতিরে যে ধ্বনিবিকৃতি তারও এক! 
মীন। কোথাও থাকা দরকার | যেমন ধরুন ভিক্ষে। চলতিতেও ওট। চলা উচিত নয় এইজন্যে যে পরমুহ্বে 
ভিক্ষাজীবী লিখতে হতে পাপে। দিশি লিখতে রাঁজি আছি, ধদি বিদিশি লিখবার অনুমতি পাওয়া যা? 
সেখেনকার লিখতে পারি না ব'লে সেখেনে লিখব না। কিন্তু কে এসব কথা শুনছে? অবস্থা এ: 
দাড়িয়েছে যে, যে ধ্বনি-বৈচিত্র্য পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার একট। গুণ ছিল, উচ্চারণ-সৌকর্ষ্ের খাত 
তারও মূলে কুঠারাঘাত হচ্ছে। আমরা এমনই আয়েসী জাত যে ই-র পরে আ, উ-র পরে আ. উচ্চা 
করতে ঠোটের মুখের মাংসপেশীর সঙ্কুচন-প্রসারণের যেটুকু মেহনত তাও করতে আমরা নারা' 
অত প্রান্প সর্বত্রই ও হয়ে গিম্লেছে। অতিবিবৃত ব। অতিসম্কৃচিত স্বর মাত্রেরই উচ্চারণে আমা 
আপত্তি। (৫) কতগুলি বিকৃতি ভাষায় চলে গিয়েছে বলেই বাকীগুলিকে জোর ক'রে চালাতে ₹ 


ভূতীয় সংখা ] চলতি বনাম পোষাকী বাংলা ১৯৩ 


তার কিছু মানে নেই। পশ্চিমবঙ্গের ধে-কোনো গ্রামাতাই সাহিত্যের আদরে আমন পাবার যোগ, এও 
একট| ভূল ধারণা; (৬) চলতি বাংলায় গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচন। করা চলে না, এও একটা! সন 
দারণা এবং এ ধারণা থে মানুষের মনে জন্মেছে তার জন্যে চলতি বাংলা লিখিয়েরাই প্রধানতঃ দায়ী। 
নত স্বূপ বিবৃত-ধ্বনি বঙজীন, বিসর্গ বঙ্জন, মহাপ্রাণ-দর্বনি বঙ্জনের উল্লেখ কর! যেতে পারে। এই 
বিনিগুলিতে ভাষার গান্তীর্ধা বাড়ে। বাংলা একেই দুর্বল ধ্বনির ভাষা, মহাপ্রাণ প্রভৃতি বজ্জন ক'রে এ 
ভাষাকে আরও আধ আধ, মানে আদে। আদৌ, ক'রে তোলা দস্তর মতন একটি অপকর্ধন। 

এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা বানান সঙ্বন্ধীয প্রবন্ধান্তরে পরে করব । 





শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত 
কিছুদিন পুবে৪ বাক্তি-ঙ্গাতত্ত্রাকে আমব! খুব বড করিয়া দেখিতাঁ। তাহার পিছনে ছিল আব- 
একটা ব্যাপক বিশ্বাস। আমর। ভাবিভাম, বাক্তি আপনাতেই আপনি পূর্ণ না হইলেও তাহার মুলা 
্বতন্র_ঘর্থাৎ অগ্ঠণিরপেক্ষ । একটি আত্ম-সম্পূর্ণ অর্থ লইয়াই সকল ব্ট্টি পরস্পরে গিলিত হই% 
একটি সমটি-সত্! পাভ করে, ইহাকেই আমরা বলি সমাজ | সমাজ-সত্তার অর্থ তাই প্রায় সবাই 


নিভর,করে “পে মহিষ প্রতিষ্ঠিত বাক্কি-সতার উপরে এবং বাক্তি-সত্তার অর্থের টরকরাগুলি একতে যোগ 


৮০৩ সমাজের অথ। 
২৯ কিন্ত এখন মনে সংশয় আলসিয়াছে, চিন্তার 9 ধারা বর্দলাইয়াছে। এখন আবার থে বিশ্বারট। 
মনকে বেশী করিয়! পাইরা বসিতেছে তাহ এই--মামাদের সমাজ-সন্তাটাই আগের কথা, টাই আমল, 
ধাক্িক্র, সন্তা পরে । সমাজই অংশী, বাক্তি অশ। সমাজের একট! অথণ্ড সত্ত। এবং অর্থ আছে সেই 
অখণ্ড এাঁড়া। এবং অথের সঙ্গে নিবিড যোগেই আমরা লাভ করি আমাদের বাক্তি-পুরুষের অথথ এবং 
মহিমা । 

রশ্নট। তাহ! হইলে মোটামুটি গিয়া দাড়ায় এই-_-আমাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কি একট 
অ্গনিরপেক্ষ স্বতন্ব অর্থ বা অভিধান আছে, না আগে আমরা একটা বৃহত্তর সমাজ-জীবনে নিবিড় ভাবে 
যুক্ত ব৷ অঙ্গিত হই এবং গেই অন্বয়ের ভিতর দিয়। আমাদের বাক্তিগত অর্থ বা অন্বর ফুটিয বাই? 
হয়। আরও সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমরা আগে অভিহিত হই, তারপরে পরম্পর অধ্বিত হই, এ 
আগে পরস্পরে অন্বিত হই এবং সেই অন্বয়ের যোগে প্রকাশ পায় আমাদের ব্যক্তিগত অভিধান । 

এই প্রশ্থটিই আশ্চর্ঘভাবে দেখা দিয়াছিল আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-বিচারকগণের যদো এফ 
ও বাক্যের অর্থ নির্ধারণে ।' একদলের মত ছিল এই, এবং আজ পযস্তও আমাদের মধ্যে এইটাই 
প্রচলিত বিশ্বাস থে, প্রতিটি শব্দের একট স্বতন্থ শক্তি আছে, সেই শক্তিবলেই সে স্বাধীনভাবে নিজের অথ 
প্রকাশ করে। একটি বাকোর ক্ষেত্রে আমরা যে তাহার একটি অথণ্ড অর্থ দেখিতে পাই, তাহা আঃ 
কিছুই নহে, তাহা প্রতিটি শব্ষের যে স্বতন্ত্র অর্থ তাহারই সমবায়ে গঠিত। আকাজ্ষা, যোগ্যত| এব' 
আসক্তির বন্ধনে ধন কতগুলি স্বতন্ত্র শব্দ গ্রথিত হয় তখনই আহারা একটি বাক্য রচনা করে; এ 
বন্ধনের ফলে শব্বগুলির ভিতরে যে একটি অন্বয় সাধিত হয় তাহারই ফলে জাগে বাক্যের অথণ্ড অথ 
অপর দলে বলেন ঠিক ইহার বিপরীত কথা) অর্থাৎ একটি বাক্যের ভিতরে কোন শব 
একেবারে স্বতন্ত্রভাবে কোন্‌ অর্থ প্রকাশ করে না; তাহার! প্রথমে পরম্পরে অন্বিত হয় এবং ছে! 
অস্বয়ের ভিতর দিয়াই তাহার! খু'জিয়া পায় তাহাদের নিজ নিজ অর্থ। তাহা হইলে দীড়াইল গি! 
সেই একই প্রশ্» বাকোর ভিতরে শব্দগুলি প্রথমে অভিহিত হইয়া অস্থিত হয়, না প্রথমে অন্বিত হই 
পরে অভিহিত হয়। কাব্য-বিচারকগণ প্রথমোক্ত দলের নাম দিয়াছেন অভিহিতান্বয়বাদী, দ্বিতীয় দলে 
নাম দিয়াছেন অন্বিতাভিধানবাদী | 


ভূতীয় সংখ্যা ] অভিধান বনাম অন্বয় ১৯৫ 


ৃহন্তর জীবনের ক্ষেত্রে এই ছুই মতবাদের ভিতরে কোন্ট| সত্য কোন্টা মিথ্যা ইহা লইয়। 
বচপাই চলিতেছে,আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি নাই। হয়ত ইহার কোনটাই একক 
দা নহে। কিন্তু তথাপি আজকাল আমাদের ঝৌক সমাজতন্ত্বাদের দিকে । বৃহত্তর জীবনের এই 
দ্মাজতঙবাদই সাহিত্যের ক্ষেত্রে কূপ ধারণ করিয়াছে অস্থিতাভিধানবাদে । গঞ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ 
পরবদ্ধাদির বেলায় সংশয়ের অনেক অবকাশ রহিয়াছে; কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে আমাদের পঙ্ষপাতিত 
অন্বিতাভিবানবাদেরই দিকে । 

আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকগণের মনকে এপ্রশ্নটি নাড়। দিয়াছে বিশেষভাবে এবং এই 
চর শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তাহারা করিয়াছেন অনেক এঁতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা । এই সকল 
গবেষণার পরে ভীহারা যে রায় দিয়াছেন সাধারণভাবে তাহাও এই অন্িতাভিধানবাদেরই পক্ষে। তীহাৰা 
বলিগ্াচ্ছেন, একটা একটা শব্দের 'অর্থ' বিশেষভাবে নির্ভর করে, তাহার অন্থয়ের ( ০০7169য, ) উপরে । 
এট অন্য কথাটির ভিতরে অনেক রহস্তা নিহিভ আছে। এই অন্থয় শুধু বাক্যগত শব্গুলির সহিত একট! 
আাপাতি-সগধদ্ধ নহে। প্রত্যেকটি শব্দ তাহার ধ্বনির পক্ষে বহন করিয়া আনে অনেকখানি ইতিহাস) 
তাহার অহিত নিবিডভাবে জড়িত আছে বিশেষ প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ভিতরে একটা বিশেষ 
ঘগের একট। বিশেষ সমাঙ্জ-জীবনের বিবর্তন। একটি শব্ধ যখন অন্য একটি শবের সহিত অস্থিত হয় 
হধন সে তাহার এই সমগ্র ইতিহাস লইয়াই জড়িত হয়। দৃষ্টান্ত লইয়া কথা বলা যাক্‌। যেখানে বলা হইল-_ 

'প্রেমেরি যমুনা বহিছে উজান ।? 

স্থানে চাবিটি শবের যোগে একটি বাকার্থের যে অথগু-প্রতীতি ঘটিয়াছে তাহা কিরূপ করিয়! 
নাভ করিলাম? প্রথমে অভিহিতান্বদ্ববাদের মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি শব্দের স্বতন্ব অভিধানিক অর্থ 
ন্দারণ করিয়া তাহাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করুন-- কোন অর্থ ই পাওয়া যাইবে না; আমার বিশ্বাস, 
হাহার। তাহাদের স্বতন্ত্র আভিধানিক অর্থ লইয়া! আমাদের মনের ভিতবে সু্ুকূপে অন্বিতই হইবে না। 
এখানে প্রতিটি শব্ের যে অর্থমাধূর্ধ তাহা মুখ্যতঃ নির্ভর করিতেছে ভাহাদের অন্বয়ের উপরে। মেই অন্বয়ের 
ভিতর দিয়! শব্দার্থও একটি স্থকুমার অভিধান লাভ করিয়াছে। শুধু এই অন্বয় নয়, এখানকার ব্যবহৃত 
প্রেম থিমুনা” প্রভৃতি শের ধ্বনি তাহাদের সহিত বহন করিয়া আনিয়াছে আমাদের বিশেষ একটি 
দমাজ-জীবনের অনেক স্ুম্্ম ইতিহাস; সেই ইতিহাসই ইহাদের অন্বয়কে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। 
£ট এতিহাসিক অন্বয়ের জন্যই আমার্দের “প্রেমের যমুনা" হয়, 'জ্ঞানের গঙ্গা” হয়__, প্রেমের গঙ্গা? এবং 
জানের যমুনা” শুধু নিরর্থক নয়, আমাদের শ্রুতিগীড়াদায়ক। উপরি-উক্ত বাকাটির অন্তর্গত “বহিছে 
টজান' কথাটির প্রতিও লক্ষ্য করুন। “উজান বওয়া” কথাটি এখানে তাহার কোন সাধারণ অভিধানিক 
মর্থে ব্যবন্ৃত হয় নাই-__তাহারও একটি বিশেষ অর্থ আছে, এবং সে অর্থও" নির্ভর করিতেছে তাহার 
মন্বয়ের উপরে। 

একটা সমাজ-জীবনের ভৌগোলিক অবস্থানের উপরেও যে কাব্যের ভিতরকার শবের অর্থ 
নর্র করে সে কথাটাকে আমর! হয়ত সহসা মানিব না। কিন্ত যুক্তির ভিতরে সেরা যুক্তি দৃ্ান্ত__ 


টাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। পদকর্তা গোবিন্দদাদ চৈতন্থদেবের ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া 
লিয়াছেন-_. 


১৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বন 


নীরদ নয়নে নীর ঘন পিঞ্চনে 
পুলক মুকুল অবলম্ব। 
স্বেধমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চু়ত 
বিকশিত ভাব-কদন্ব ॥ 
ইভার ভিভবে চিহ্ন হইয়া বৃহিয়্াছে বেটুকু অর্থ তাহা অথণ্ড। অখণ্ড বলিবার তাংপঃ 
এই) ইহার অর্থকে প্রথমে খণ্ড খণ্ড করি। ভাগ ভাগ করিয়। দেখিয়া পরে জুড়িয়া আক করা যয 
ন।। সবটা জুডিয়। এক হইরা সবিভাগ্গান্ধপে একটি বিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করিয়াছে, সেই 'অবিশবাঙজ 
এক অংশীন অংশবূপেই প্রন্যেকটি কণার সার্থকতা । এই ভ গেল শন্দগুলির পরম্পর আনুয়ের কথা; 
ভাঙার পরেই আসিবে সথাজ-জীবনের সহিত তাহার অনয়ের প্রশ্ন । এই পংক্িগুলির অর্থ গা 
কপিতে পারিবেন শুধু সেই মাতয থে মাঘের একটি বিশেষ দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে 
থে দেশে আবণের ঘনকুষ্ণ মেন হইতে অবিরল ধারা বর্ষণে নীপকুপ্ধ শিহরিরা উতঠিদ্বা সবাঙ্গে মুকুলের গুলক 
পারণ করে, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষের সাঙ্গ আড়ির। ভাবাবেগে ফুটিয়া ওঠে ফুল, তাহার বিহ্বল মধুগ্ 
সিক্ত বাদ হয় মন্থর । এ দৃশ্য নাহার দেখা নাই, উপরিউক্ত কবিভার তাহার নিকটে কোন অর্থ নাই, 
প্রত্যয় ন। হয়, কবিভাটিকে কোনও একটি পুসিদ্ধ ইউরোপীয় ভাষার অশ্ঠবাদ করিয়! ইউরোপীয় পাঠকবা% 
উদ্দেশ্যে উপহার পাঠাইয়। দেখন,- মামার বিশ্বাম সে উপহার প্রতাখ্যাত হইয়া আসিবে | অন্তবা 
ভিতরেই পর] পড়ে এই সতাটি। 
ববীন্মনাথের “বধূ কবিতাটির প্রথম শ্মবক- 
“বেলা যে পাড়ে এন, জল্‌্কে চল্‌, 
পুরানো মেই সবে কে ঘেন ডাকে দুরে, 
কোথা সে-ছায়া নখি, কোথা সে-জল | 
এই 'জিল্কে চল্‌ এপ ভিতরে গে একটি মকরুণ ব্যাকুলত। উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে তাহ] আমা 
ভারতীয় পলীর সমাজ-জীবনের সহিত ঘনি্ঈ ভাবে পরিচিত ব্াক্তি বাতীত আর কাহারও পক্ষে গ্রহণ ক 
অমস্তব। কথাটির সঙ্গে আমাদের কত দিনের কত স্থ।ত যেন জড়িত হইয়া রহিয়াছে । 'জল্কে চল্‌*-এর ধ্বনি 
সেই স্মৃতির “কুট অস্ফুট স্থক্্র স্বকুনার ভারগুপিতে গিয়া কত বিচিত্র বঙ্কার তুলিয়াছে। দুর হই 
সেই সখীর ডাকের সুর, মেই “অশখতল, সেই ছায়!, সেই উচ্ছল কালো জল-- আর তাহার সঙ্গে না 
অবচেতনে সেই স্বৃতির বিচি ঝন্কার-_ এই সকলকে বাদ দিয়া “জল্কে চল্‌্,-এর কোন অর্থ ই নাই । 
কবিতার ভিতরে আমর ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করি। এই ছন্দ-গ্রহণেরও একটা প্রধান ক? 
কবিতার অন্তর্গত সখন্জ টুকরাগুলি এবং তাহার সহিত সকল অর্থগুলিকে একটা গভীর এঁক্ের ভিত 
বাধিয়া একটি অথণ্ড বসানুভ্তির দিকে আমাদের চিন্তকে আকুষ্ট করা। ছন্দ-তত্বের মূলেও রহিয়াঃ 
সঙ্গীত-তত্ব। সঙ্গীতের ভিতরে কি দেখিতে পাই ? সেখানে কথাগুলি যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবেই প্রধা 
হইরা কেবল কথ! বলিতে থাকে তবে আর যাহাই হোক, সঙ্গীত হয় না। সেখানে প্রতিটি শব্দের এ 
এবং দ্বনি-সম্পদ্‌ একটা সুরের মৃছনার ভিতরে তাহাদের সকল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে । প্রতি 
শের অর্থ এবং ধ্বনি-সম্পদ্‌ এইরূপ একটি হবেন সহিত গভীরভাবে অন্বিত হইযাই একটি সঙ্গীতের সম 


তৃতীয় সংখ্যা ] অভিধান বনাম অন্বয় ১৯৭ 


ফলশ্রুতি দান করে। সঙ্গীতের ভিতরে প্রতিটি কথা-এবং প্রতিটি ধ্বনির যেটুকু মুলা তাহা সঙ্গীতের 
এই অথগ্ড ফলশ্রুতিরই যোগে । 
ছন্দের আশ্রয়ে কবিতাও কম-বেশী সঙ্গীতধমী। এই সঙ্গীতধর্ম ষে সকল কবিতায় প্রধান 
হয়! ওঠে সবের সহিত অন্থয় না করিয়। সেখানে সবদা শব্দের অর্থ খুঁজিয়! পাওয়। ভার। যেমন ধরা 
ধাক গোবিন্দদাসের স্ব প্রসিদ্ধ রসের পদ-- 
শরদ-চন্দ পবন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুস্থম-গশ্ধ 
ুন্ মান্ল' মালতি মুখি 
মত্ত-মধুপৎ ভোবুণি | 
হেরইত বাতি এছন ভাতি 
শ্যাম মোহন মদনে মাতি 
মুবলি-গান পঞ্চম তান 
পুলবছি-চিত চোনুণি ॥ 
এখানে ভোবাণি শের অথ কি? টিপ্লনিকার পণ্ডিত সতীশচন্দ রায় মহাশয় বলিয়াছেন, 
হোপ (বিশ্বল। মনত) শন্ধ হইছে বিজবনতা অর্থে তভাবণি' শব্ধ হইয়াছে | কিন্ধ এই অর্থে 
'শ-গ্রতায়ের বাবার আর কেই কোথাও লক্ষা কৰিয়াছেন কি? আসলে কিন্ধ আমাদের মনে হয়, 
দ্মস্থ করিতাটি জচি। অস্ককুল প্বনির চায়ে একট সুরের মৃছ না লীলায়িত হই! চলিয়াছে ; সেই স্থরের 
পঠিত গভীর ভাবে অন্থিত হইগ। কবির ঘনে দরের প্র্ধন এজারণি শব্দের কপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 
গধাপে চারণ শন্দের নিকারুও সেই আয়ের অঙ্গয়েই সার্থক | 
আমি আর৪ ছুইএকাট অভি দাপারণ দৃষ্টান্ত লইতিটি । এই সঙ্গীতপামের মভিতই যুক 
কারোর শক্ধালঙ্কার | এই শঙ্সালগ্ারের প্রতি আসাদের নেক সময়ে একটা হুরুচিগজ অবজ্ঞা 
রহিয়াছে । কিন্ধ অতি সাপারণভাবে প্রদুক্ধ খন্ধলিঙ্কার৪ কাব্যাথের অর্থপ্রকাশে অনেক সময়ে কিন 
খপরিহায হউয়। 9ঠে তাহার সাপারণ ছুই-একট। পগ1 দিতেছি । গোবিন্দদাসের একটি অঙ্িসারের বর্ণনা 
তঠি গঙ্ি দূত বাদর দোল । 
বাপি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
এখানে বাবরি কি বার হইতে বারই শঙ্দের পরিবর্তে বারণ করা, অর্থাৎ শিবাপ্ণ কর। অর্থে 
অনা একটি শব্দে বাবহার কক্িবার চেষ্টা কলিম়। দেখুন । প্রথম চরণে রহিয়াছে তি, দি, বি লিও 
এর অবলম্বনে ঘন বর্ষার শ্রোত ূপটি ; এই বর্ষণপবনির ভিতরে শ্রীরাধিকার স্গল রহি্নাছে “নীল নিচোল'-_ 
বড়ই কোমল এবং তরল ; অতএব এমনতর অবস্থায় কবির "বানি কি বারই” ছাড়া কি কিছু আর 
বলিবার ছিল? তারপরে কবি বলিলেন_- 
দশ দিশ দামিলী দন বিঘা! 
_ হেরুইীতে উচক্ইী লোচন তার ॥ 
মন ্গা ২. মধুকর-পাঠীন্তর। ৩ হেরত -পাঠান্তর । 
€ 
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'দামিনী? কথাটার আভিধানিক অর্থ কি? সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে, "দাম? অর্থ পৰত, 
এই পর্বতের সহিত যুক্ত, অর্থাৎ পর্বতারুতি কৃষ্ণচবণ মেঘের সহিত যুক্ত বলিয়া “বিছ্যুৎ" দামিনী |, 
বোধ হয় সংস্কৃত “দামন্, শব্দের সহিত৪ ইহার কিছু যোগ থাকিতে পারে। 'দামন্ঠ শব্দের এক শ্রথ 

; বিদ্যুতের সহিত দড়ির আরুতিগত সাদৃশ্ঠ আছে। 'দামন্‌ঠ অর্থ “মেখলা”৪ হইতে পারে, 
বিছ্বাতের সহিত মেখলাবতী নারীর ভাবান্য্যোগ নহিয়াছে। ইহার কোন্টা সত্য কোন্টা দিদা 
তাহার বিচাবের ভার আপাততঃ প্ডডিতমগুলীর স্বন্ধে ন্যস্ত করিয়া ছন্দের স্থবের সাহাযো এই দাষিনী 
কথাটিকে প্রথমের দশ দিশ' এবং পরের দিহন বিখার'এর সহিত মিলাইয়া দিন, দেখুন অন্ধকার 'যামিনী' 
বুকে এই দ্বামিনশাকে দেখিয়া লোচন উচ্চকিত হইয়া! ওঠে কি না। 

প্রবীন্নাথের “শিশু? কারো প্রশ্ন কবিতায় শিশুটি বলিতেছে-ি 

আমি ত বেশ ভাবতে পারি মনে 

স্থধষা ডুবে গেছে মাঠের শেষে, 
বাগ দি বুড়ি চুবডি ভবে নিয়ে 

শাক তুলেছে পুকুরধারে এমে। 

রি আধার হল মাদারগাঙ্ছের তলা 

কাণি হয়ে এল দিখির ডল, 
হাটে থেকে সবাই এল ফিরে 

মাঠের থেকে এল চাষির দল! 


পল্লীর মাে প্রান্তরে, বনে বাদাডে এতন্রকমের  প্রসিক্ধ গাছ থাকিতে সন্ধ্যার অন্ধকার গিং 
হঠাৎ মাদারগাছের তলার ঠঠ লঠণ কেন? কন্টকমন মাদারগাছ তেমন কিছু দৃষ্টি আকমণ কিবা? 
মতন সুন্দর নহে, তাহার ওপার অরতই অনেক অঞ্ধকার মিয। উঠিতে পানে এমন দুর প্রমানিত ও 
ঘনপল্পবিতও সে নদ । তাহাকে খিবিয়। তেমন কোন কবিপ্রমিক্ষিত নাই; তথাপি ষে সন্ধ্যায় ৮ 
গাছ ছাড়িয়া! 'মাদারগাছের তলার দিকেই কবির দৃষ্টি পডিল তাহার কারণ এ থাধার' | এই আধার 
যোগে “মাদারু'এর ( মাদার-মন্লার ) নৃতন অর্থলাভ ঘটিয়াছে । 

'রভন” কথাটি একটি ঝান সংস্কৃত শব, ইহার অর্থ বেগ' ; বাংলা সাহিতো ইহাৰু টি প্রচার, 
রবীন্জুনাথ মাঝে মাঝে শব্দটিকে বাবহার করিয়াছেন, একটি স্থান “ক্ষিতিমৌরভ-রভসে' | নিতাম 
আভিধানিক অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে “ক্ষিতি-সৌরভ-রভস' য়ে খুব একটা সার্থক কথা তাহা বল' 
যায় না, বরঞ্ এখানে 'বেগ'-এর অর্থ লইয়া একটু বেগই পাইতে হয়। কিন্তু শুধু অভিধানের কথ 
ছাড়িয়া দিয়া ধ্বনির পিক হইতে আগে 'সৌনুভ'এধ সহিত 'রিভসা-এবু যোগটি অনুভব করুন এবং তারপর 
তাঙ্ঠার আশেপাশের সমস্তগুলি ধ্বনির সহিত এই ধর্বনিটি মরিলাইঘ়া লউন, দেখিবেন নবযৌবনা বর্ষার বণনা 
কথাটি এখানে কত সাথক ভইগা উঠিসাচে। 


২. দামা হদামা নগং দস একদেশতেন অন্তান্ত ইনি তীপ । 
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এ আসে এঁ অতি ভৈরব হ্রষে 
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে 
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা 
শ্যামগন্ভীর সবসা। 
এখানে অবশ্থ একেবারে ধ্বনির উৎসব লাগিয়া গিয়াছে, কিছু অনেক নামান সামান্ত দৃষ্ান্তের 
ভরে দেখিতে পাই ধর্নি-সংযোগে একটা অতি-অবজ্ঞাত সাধারণ শব? কাব্যে কিরূপ সার্থকতা লাভ 
করিয়াছে । 'ঘসি? (খুটে ) শব্ঘটিকেও কি তেমন ভাল 'কাব্যোপঘোগী” শব বলিয়া মনে হয়? তাহার 
বাবিভারিক মুল্য ও কম, ধ্বনি-সম্পদও নগণ্য | কিন্তু চণ্তীবাসের 
একে দহ দূহ ঘসির আগ্তন 
আরে কে নাজ্ালে ফুফে। 
ভিডি আলিঙ্গন দিতে না পারিলু 
এ শেল রহিল বুকে। 
এপানে দহ দহ? ধ্বনির থোগে ঝপির আগুনের আাল। তীব্র চাকুত্ব লাভ করিয়া অপূর্ব সাহিত্যের 
মামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। রর 
একটি শব্দের নিজন্ব ধর্ণি এবং আঠশেপাশের ধধনিপ্তুলির সহিত ভাহার সংগতি শব্দের অর্থ- 
নধারণে যে কতথানি মুখ্য হইয়া ওঠে তাহার দু-একটি দৃষ্ান্ত দিতেছি বাংলা 'দাদুরী” কথাটির সমার্থক 
বেড বা ভেক” কাব্যে সর্ধদাই রহিল অপাংক্তেয, কিন্ত কাব্সামগ্রীর সম্মান লাভ করিল 'দাছুরী? 
আহার ধ্বনি-মাধুরধের জন্য ॥ শুধু তাহার নিজন্থ ধবনি-মাধূর্ধের জন্ত নহে,-সমস্ত পারিপান্থিকতার সহিত 
শ্হার গভীর অন্বয়ে। বিদ্ভাপতি যেখানে গাহিলেন__ 


কুলিশ শত শত পাত মোদিত . 
ম্যুর নাচত মাতিয়!। র্‌ 
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী 


ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 
সেখানে দাদুরী “বে? বা “ভেক" নামক কোন কাকার প্রাণিবিশেষ মাত্র নহে; সেখানে ঘন 
বর্ষার ধারাসার, মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি, বজের গর্জন, কেকা-কলরব, দশদিক ব্যাপিয়া ঘোর তিমির-রজনী, 
বিরুহের বুকফাটা বেদনা-_-সেখানকার ছন্দ, শব্ব-ঝঞ্কার-_সমস্তের সহিত মিলিয়! মিশিয়া দাদুরী একটি 
হরময় দেহ লাভ করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্যে যেখানে দাদুরীকে স্থাম দিয়াছেন সেখানেও 
ঠাহাকে এইরূপ একটি আঝেষ্টনী স্থ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে ।__ * 
যুখী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে, 
ডাকিছে দাতুরী মালকু্-হিমিরে, 
জাগো সহচরী 'মাজিকার নিশি ভুলো না, 
নীপশাখে বাধো ঝুলন1। 
এধানেও এই দাছুরীকে ঘিরিয়া একদিকে যেমন রহিয়াছে ঘনবর্যার রজনী, তমালকুঞ্জের তিমির, 


নু বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতুর্থ বধ 


তাহার ভিতরে যুখী-পরিমলবাহী সজল সমীর--অগ্িকে কুস্থম-পরাগের মত ইতস্তত ছডান রহিয়াছে সুষ্ধ 
সুক্ষ শব্দালঙ্কারের বঙ্কার। 

চিত্রাঙ্কনের মধ্যে ল্যাপুস্কেপ অঙ্কন একটা! বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই 
পা গ্ঞ্গেপ অঙ্কনের একটা কৌশল এই যে, ভ্াার ভিতরে প্রাক্কৃতিক দৃশ্তের অনেক সুস্ত্াতিস্ক্ অংশের 
অঙ্কন রহিয়াছে, তাঙার গুতোকটিই সমগ উবিথানির পক্ষে একাস্থ অপবিহবাধ, কিন্ত তাহারা সমগ ভ্ববিখাসি 
হইতে বিচ্ছিপ্নভাবে কেহ ছেমন লাথক নহে | মযগ টুকরা ট্রকর। অংশগ্ুলির অঙ্গনের পশ্চান্ে 
চিদকবের একটি বিশেষ মানিক গবন্থান এবং অঙ্জনিত একটি আবরুষ্টি বৃভিয়াছে | চিন্নকবের £ই 
মানশিক অবস্থানটিই সমগ্র চিবথ!নির ভিছবে একটি গঙঈীর শন্বরসাপন করে যাহার ফলে প্রতোকট 
আশ একটি সনগভার ভিহবে বিধৃত ভইঘা থাকে এই অনয বাতীত কোন অংশের ভেমন আইল 
নাই, অথচ এই গন্বয়ের যোগে প্রন্েকটি আশ অণবান | কবিতার ভিতরে এই জাতীয় চি 


কবিভা রহিয়াছে, যেখানে সদগ্রতার সহিহ আনিত তইরাই প্রতিটি বণনা সথলাভ কৰিরাছে | পঠ 







স্বরূপে রবীন্দনাথের অবাাহ্গী (চৈতালি বা লিখ । চিতা । প্রভু কবিতার উল্লেখ কর। যাইতে পাদ 
ইচাতে যে প্রাকৃতিক দূশোর বণন। রহিয়াছে তাহার আনশ্তুলিকে সমগ বন এবং সেই বর্ণনার পিষ্ভনকর 
কবির মানসিক অবস্থান এব ভাবিকে বাদ দিয় বিদ্ছি্ ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহাদের 
কাহাবোই তেমন কোন একটা অপুর চার নাই, তাহার! হ্বতঙ্ব ভাবে অভিহিত হইয়া পনে আশ্িত £, 
না তীহারা প্রথমে অহ্বিত হইয়া সেই অন্থয়ের যোগেই তাহাদের অভিধান লাভ করে। 

এক-একটি ভাল লিৰিক করিত একটি অগপ্ত বক্সঈ। একটি বীক্ষশন্তি যেমন করিয়া নিজেকে 
একটি শাখাবাহ্থপ্রসাবিত বন্থপলবিত এবং পুশ্পিত রঙ্গে ছডাইঘা দিয়া সেই সমস্ত অংশের ভিতগ দিঃ 
বৃক্ষের একটি অখণ্ড সত্তাকে প্রকাশ করে, একটি পিবিক কবিভার বেলায় ভাহাই ঘটে । কবি, 
অন্তনিহিত গভীর বসান্ুভৃতি এখানে বীজ-স্বরূপ, সেই বীজশক্তির বহিঃপ্রকাশে জাগিয়া ওঠে যত ইন 
শব্দ, অর্থ, যত বাগ বৈকলা,_ভ্তাারা তাই অথগুভাবে অগ্িত। গাছের একটি পাতা বা ফুল যেমন গাঙে? 
সমগ্র সত্তা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে আপন অস্তিত্বকে জ্ঞাহির করিতে পাবে না) অথচ সমগ্রের সহিত অনা 
তাহাদের ভিতরকার প্রতিটি রেখা প্রতিটি বণ-বিন্দুই সার্ক, একটি ভাল লিরিক কবিতার সথন্ধেও লো 
কথা। উপনিষদে বল! হইয়াছে, বিশ্বতৃবনের ভিতবে থে দেব গৃচ হইঘা আছেন_-'তমেব ভাস্তমন্ুভাতি 
সর্ংং তসা ভাপা সর্বমিদং বিভাতি।” একটি লিরিক কবিতার ভিতরে নিহিত থাকে যে রসবেন, 
তাহাই কাবাদেহের প্রত্যেক কণায় কণায় ছড়াইয়া আছে, এবং তাহার সহিত গন্ভীরভাবে অস্থিত হইয়া 
কাব্যদেহের প্রতিটি অংশ একটা সমগ্রতার ভিতরে অন্থিত হইয়] ওঠে । বুবীন্দ্রনাথের “বলাকা” কবিতাটির 
মূল ভাবের সহিত নিবি অন্বয় বাতীত 
- পরৃত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ও 

তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি 
মাটির বন্ধন ফেলি 
ওই শব্বরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা, 
আকাশের খুঁজিতে কিনারা ! 
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অথবা 
তৃণদল 


মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা; 
মাটির শ্বাধার-নিচে, কে জানে ঠিকানা, 
মেলিতেছে অস্কুরের পাথা 
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাক1। 
শনির কোন অর্থ কৰা যায়কি? 
রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ' কবিতাটি এইকপ একটি অথগ্ড কাবা-বস্তু। প্রথমেই 
নীল নবথনে আমা) গগনে 
তিণ ঠাই আর নাহি গে। , 
গো আজ তোরা ধাসনে ঘরের 
বাহিবে। 
প্ুখমেই তিল ঠাই? কথাটির প্রতি লক্ষা করুন; অর্থের দিক হইতে এবং ধ্বনির দিক হইতে 
শীল নবথনোর সহিত যোগ না করিয়। ভাহার ঠিক অথ পাওয়া যাইবে না; আব এই অন্য়ের দ্বারা “তিল 
ঢাঠ'-এর যে অর্থ পাওয়া যাইবে কোন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন রাজনৈতিক সভার প্রসঙ্গে 
উল্লেখিত “তিল ঠাইাএন অথ হইছে ভাত। অনেকখানি ভিন্ন। তার পরে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে 
বগা হইয়াছে 
পরই ডাকে শোনো ধেন্ত ঘন ঘন, 
ধবলীবে আনো! গোহালে । 
এখনি শ্বাধার হবে, বেলাটুকু 
পোহালে । , 
দুয়ানে দান্ডায়ে ওগো দেখ, দেখি 
মাঠে গেছে যারা তারা ফিনিছে কি? 
রাখাল বালক কা জানি কোথায় 
সারাদিন আজি খোয়ালে । 
এনি স্্াধার হবে, বেলাটুক্ 
পোহালে ॥ / 
প্রথমেই সংশয় আমে “বেলাট্কু" পোহায় কি করিয়া। 'পোহাল? শব্দটি আসিম্বাছে “প্রভাত? শব্ধ 
হইতে, 'পোহাল” শব্দের অর্থ প্রভাত হইল। স্থতরাং রাত্রিই পোহাইতে পারে, “বেলাটুকু পোহাইতে 
পাবে না। বেলা পোহাইল” এরূপ ব্যবহারও বাংলায় কোথা নাই। কিন্ক “বেলাট্রক পোহালে? 
কথাটির অর্থ লাভ করিতে হইলে পূর্বের 
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝব, 
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর, 
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কালিমাথা মেঘে ওপারে আধার 
ঘনিয়েছে, দেখ, চাহি রে। 
এগো আজ ভোর। যাস নে ঘরের 
বাহিরে ॥ 
খৃতিব সহিত হহাকে নিলাইদা পউন ! শেষরাধির অন্ধকারের ভিতর দিয় পাতি থে কন 
এপাহাইয়া যার হাহ। বেখন বোঝা বায় না, এই বাদদ-দিনের মেঘলা অন্ধকারের ভিতনে বেল 
যে কথন ফুপাইযা আমিতেছে ভাহা কিছুই বোঝ। যাইতেছে নাও এই অর্থে পোহাল? কথাটা এখাত 


অভিনব চাকর পাত করিয়াছে । এই বাদলাদিনের ভিতরে চারদিকের ঘনায়মান অন্ধকারে এবং মণ 
হাঞ্য়ার ভিতরে রাখাল বালকেদু মন ৪ ঘেন কেমন উদাসীন উন্মনা হইয়া গিঘাছেত-সে আজ ভাল কাঞ 
মন দিয়া মাঠে গণ উপাইিতে পারে নাইহবিনেবাদাডে অকারণে খুরিয়। ফিরিয়া কেমন অকাজে চে 


দিনটাকে কাঠাইঘা দিছে | এই অহয়ের সহিত বাখান বাপুকের "দিন থোয়ালে'  কথাটাকে গং 
কুল, তবেই সে সাথক, নতুবা তাহা অথ আবিষ্কার করা শক্ত হইবে ।  তেমান করিমাই 


্ ঝরঝৰ ধারে ভিজিবে শিচোল, 

| ঘাটে বেতে পথ হদেছে পিছল, 
এ বেখুবন দুলে ঘন ঘন 

পথপাশে দেখ চাহি বে। 


ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের 
বাহিরে ॥ 
প্রভৃতি সমগ্র বাদলাদিনের ব্ণনাটির সঙ্গে এক করিয়া না দেখিলে তাহার তাত্পধও আদ 
একেবারেই হারাইয়া ফেলিব। 
রবীন্দ্রনাথের “দিনশেষা কবিভাটির বিভিন্ন স্তবকের পৃথক পৃথক রূপে কোন অর্থ কঃ 
যা কি? 
নাখিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়ুনে, 
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে । 
স্থির জলে নাহি সাড়া, 
পাতাগুলি গভিহারা) 
্ পাখি যত থুমে সারা কাননে, 
শুধু এ সোনার সাঝে 
বিজনে পথের মাঝে 
কলস  কাদিয়া বাজে কাকনে । 
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে । 
ইহার পিছনে কোন গভীর তত্ববাখা। আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কবিতাটি 
সমগ্রতান সহিত অন্থিত হইয়ী। ফলশ্রুতিতে সে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। 


নী সংখ্যা] অভিধান বনাম অস্বয় ২০৩ 


অনেক স্থানে দেখিতে পাইব, অন্বয় ব্যতীতও কাব্যাংখের একটা অর্থলাভ ঘটে বটে, কিন্ত 
এনা ছারা সেই কাব্যাংশের পটভূমিকা রচিত হইলে সেই বাক্যাংশের এতখানি অর্থ-সম্প্রসারণ ঘটে 
5. তাহার ঝুলনায পূর্ববর্তী অনস্থিত অর্থটি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া অকিকিৎকর হইয়া যায়। আসি একটি 


পণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি । 


আশা তষ1! আমার বত 
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত) 
ঘোগু জীবনের রাখাল ওগো 
ডাক দেবে কি সন্ধা হলে। 
পকিগুলির অর্থ বুঝিতে কোন কঙ্গহয় শা এব মে অর্থ মে একেবারেই চারুতবজিত তাহাও 
৫, গ্রপত্তিমূলক বিরাগী ভক্তের আতি হিসাবে ভালই লাগে। কিন্ত ইহার পিছনে একটি পটভূমিকা 
এ] করিয়া লউন- 
এই তো তোমা আলোক-দেন্ন 
হ্ধতার। দলে দলে। 
কোথায় বাদে বাজাও বেণু 
চগ্লাও মহা-গগনভলে। 
তণের সারি তুলছে মাথা, 
তুর শাখে হ্বামল পাতা, 





আলোয় চর! পেন্ত এরা 
ভিড় করেছে হলে ফলে ॥ 


উ্জল হইদু! উতিয়াছ্ছে। 





রাণাডে ও ভারতীয় অর্থনীতি 


স্রীভবতোষ দত্ত 


মামাদের দেশের অর্থনীতি-আলোচনায় থে বিশেষ একটি ধার; দেখতে পাওয়া যায় সেটে 
আমাদের জাতীয়তাবাদের অভিবাক্তি বা পাদপূরণ । প্রায় নব দেশেই অথ নৈতিক আলোচনা রাষ্নৈনি 
অবস্থ। ৪ মতবাদের ভিত্তিতে গডে ওঠে) গত শতাবীর প্রথমাঝে জমানিতে যে জাতীর অঙ্গন 
প্রচার দেখ। গিঘোছিন ভার মুল ছিল অগ্রগামী পশ্চিম ইয়োবোপের পটভূমিকার জমণশির রাইনৈজি 
দুবশতা ; মানাদের দেশের অথনীতি-চচার খে জাতীয়তাবাদের প্রক্কাশ দেখতে পায় যার ভাল আদতে 


বাষ্টীঘু পরিস্থিতির্ই একট! বিশেষ ফল । গত পঞ্চাশ বহসলে জাবহবধে অর্থনীতি সন্ঘন্ধে যে আসাথা তে? 
প্রকীঞিত, হয়েছে ভার মনো খাটি বৈজ্ঞানিক বািশ্িথণের সংগা। অত্বান্ত কস অবিকাশি আজোচছায 






চাতবর্ষের সমসাময়িক আগিক অবস্থার থুলোদ্বাটিন এবং সরকারী কমনীতির সমালোচনা । 
ৰা এস্টুবনেন বনের অর্থনীতি আলোচনার ঙারপাত শাদেল হাতে হর উাদের মধো দাদা 
শিওরোজী, রুমেষ্টচন্্র দত এব মহাদেব গোবিন বাণাছের শাম অগ্রগণা | গত শহাকীর বেরা 
"১. আমাদের জাতীয়তাবোপবেন উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কম নীতির সমালোচনারত আরন্ত ইমু গে 
খার নাম উল করতে হয় তিনি দাদাভাই নএবোজী । ভাবু রচিত পভাটি আংগু, আন্হক্রিটিশ এল ই 
ইততিয়া'তএবা আ অস'গা প্রবন্ধ বতদিন পযন্ক ভারতী অর্থনীতিবিদের অবশ্বাপাগা বলে পরিগণিত 2? 
র্ সভীঘদের মাথ। পিছ আয় সঙ্গন্ধে যে সাখাততান্বিক অ্শীপন নপাবাক্ঠী করেছিলেন আর মবো শের 
কুট খাকলেপ এইজাতীয় প্রথম আলোচনার কিছুটা গ্ুকন্ধ এখন পবন স্বীকার করছে হয়| বাশ 
দত্তের প্রপান আলোটা বিষয় ছিল ভারহবধের অর্থ নৈতিক হাতিজাসনদশগ নৈতিক হতিভাম বলত টি 
আঙ্জকাল আমরা ধা বুঝি আআ নয় জারতসরকারের বাজস্বসম্পকী্ কমনীতি এবং তাবু ফলাকনা 
আলোচনা । একবার তিনি চিবস্থারী বানানের সপক্ষে মুক্ি্জাল বণ করে বাল দেশের বালে £ 
প্রথাটিকে সংস্থাপিত করানোর চেষ্টার করেন। এই যুক্িপারাপ মথো আজকাগ, আমাদের চোখে মনো 
ছুবলতা হয়তো ধর) পঞ্ে, কিন্তু সরকারি নীতির অবশ্বপ্রয়োজনীয় সমালোচনা হিসাবে রমেশগন। 
“খোল! চিঠি' এককালে অনেকথানি প্রভাব বিস্তার করেছিল । 
ভারতবর্ষের অথনীতি আলোচনায় আক্ঞকাল নওরোজ ব! বযেশচন্্ের প্রভাব প্রায় নেই বলকে 
হয়। জ্ঞাতির্‌ মাথাপিছু আয় সম্বন্ধে গবেষণায় আজকালকার সংখ্যাভাত্বিক নওরোজী-প্রদশিত পথ তাও 
করেছেন; নৃতন করে ঘিনি ভারতবধের অর্থ নৈতিক ইতিহাস পিখবেন তিনিও আজ্রকাল রমেশচন্দ্র দো 
পদদান্ক অন্থসবণ সম্ভবত: করবেন না! কিন্ত আজ্জ পথস্ত প্রাণাডের প্রভাব আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাং 
বতমান। বাণাডের মৃত্যুর ( ১৯০১ ) চুয়াল্লিশ বছর পরে আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদের প্রায় প্রাতার 
প্রবন্ধে সেই স্বর এবং দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায় যা একান্তভাবে রাণাডের ৷ রাণাডের উল্লেখযোগ্য রচনা! 
অধিকাংশই ১৮৯* থেকে ১৮৯৪ এই পাঁচ বৎসরের মধো লেখা । যে-সব সমস্তা নিয়ে তিনি আলোচন 


টি 


চভীয় সখা ] রাণাডে ও ভারতীয় অর্থনীতি ২০৫ 


করছিলেন আজকালকার সমস্া তার থেকে অনেক বিভিন্ন এবং জটিল) কিন ত৭ু আমাদের অধুনাতন 
কালের প্রায় সমস্ত লেখাতেই রাণাডের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 
নওরোজী ও রমেশেচন্দ্ দত্তের অবলুপ্তির পাশাপাশি রাণাডের দীণস্থায়ী প্রভাবের কারণ দেখাতে 
গর বণ। ধেতে পারে যে ভারতবর্ষের গা্রনৈতিক তথা অর্থ নৈতিক পট ভূমিকা গত পঞ্চাশ-যাট বছরে এমন 
'কছু পরিবতিত হয়নি যে নৃতন দৃষ্টি ভঙগীর প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ বাথাডের প্রগাবের কারণ উর রচনার 
কাথা মূলা পর, এর কারণ পারিপাশ্থিকের জড়ত্ব। কিন্থ একখাই যদি ঠিক হত তবে নওরোজীর গ্রন্থ 
আগকাণ কারো হাতে দেখতে পাওয়া যায় ন। কেন? বিখ্যাত বাঙ্ছেট বিশারদ গোপালরুষ্ 
গোখলের লেখা বা বঞ্ঠতার রিপোর্ট আজকাল কয়জন অর্থনীতির ছাজ পাড়ে দেখে? পারিপাশ্থিকের 
ঘা খুব কম ক্ষেত্রেই লেখকের প্রভাবকে স্থামী করতে পারে। আমাদের দেশের বাষ্টনৈতিক এ 
গর নোতিক অবস্থ। গত পঞ্চাশ বছরে বদলাম শি একথা বল। একটু বাডাবাডি হয়; আর যদি একথ। 
19 হত, ত৭এ শিদন্ধ মূলা না থাকলে ১৮৯৭ ৪এর রচনা আজ পধস্ত এহট| প্রভাব বিস্তার 
ক পারত না। 
থে সময়ে পাথাডে অথনীহি আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, আমাদের দেখে সেথুগ জন সঃ ঘাট মিলের মুগ । 
এলন প্রপান গ্রন্থ ১৮৪৮ এ প্রকাশিত হম এবুং বদন পদক অনেকেণঠ নাওণা ছিল যে, ধনবিজ্ঞানের শেষ 
») মলের পাতায় পাভাদ শত আছে । আদকালকার গজ যখন "মুলা তধের জটিণতা হত হয়, 
হএ বোপহর ভার মনে পড়ে খে মিল নিলেই বলেছিলেন, ধরবামূলোর কাবরণানিণম় মগঙ্গে হাব বইয়ে যা 
ভার পরে ভবিষাতে আর কারে। নুতন কিছু বলবার খাকবে ন।। ক্লাসিক্যাশ বনবিজ্ঞানের চুড়ামণি 
*পে দিনের স্থান পাকা ছিল বনুধিন । 
১৮৭০-এর পর থেকে মিশের সিংহাসনে আথাত পডতে থাকে অম্টি যান পতিতবের মনস্তান্থিক 
ধঈসগ্ধান, জেভন্সের প্রাপ্তিক কামাত।, কেরান্‌ সেৰ অপ্রতি্ন্বা সমষির তষ্জ, সাগাবাদাধের পুতন ভাবধারা 
এবং মার্শালের সমন্থয-সাধন জন স,ঘা্, খিলের স্থান অনেকট। দুরে সরিয়ে দিল। আমাদের দেশে পৃণিত এবং 
সরকারি কমচারী এই ছুই মহলেই কিন্তু তখন৪ গিলের প্রভাব পাকাঠিক শর্ঘবের প্রভাব নয়, ফসেট 
শামখারী এক পাঠাপুন্তক প্রণেতার প্রভাব রানাডের আলোচনা যোযুগে নুতন পৃষ্িভঙ্গার সন্ধান দিল 
সেধুগে ফসেট ছিল আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কাছে সবচেরে বড "অথরিটি এবং কম পপ্তার চরম উতকধ 
ছল অবাধ বাণিজ্য । দেখে & দেখে, কালে ৭ কালে থে তফাত থাকতে পাবে, ননাবিজ্ঞানের কম নীতির 
পটার সমস্ত সিদ্ধান্তই যে আপোক্ষিকু দেট। ইংরেজ সরকার তে বুঝতে টাইতেনহ না, আমাদের শিক্ষিত 
সশ্রদায়ও সহজে বুঝতেন না। 
নাট মিলের ফসেট-ভাষ্য যে ধারণার স্থ্টি করেছিল সেটা মোটামুটি এই * বাক্তিস্বাথের 
ই রং ঘটে তাই মঙ্গলজনক, এবং সমাজের ৭ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় উপকার স্বার্বুদ্দির অবাধ 
এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ার ফলেই আসতে পাবে ॥ অর্থনীতির গেনিয়ম এই স্বার্থ প্রণোদিত “আদর্শ সমাজে 
কা করে সেগুলি অন্রান্ত এবং দেশকালনিরপেক্ষ ; কারো পক্ষেই বেশীদিনের জন্য এই নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে 
খাওয়া সম্ভব নয়, আর যদি সেটা সম্ভব হয় তবে শেষ পধস্ক তাতে অমঙ্গল আসতে বাধ্য ; অবাধ এবং 
অনিয়ন্ত্রিত প্রতিবন্থিতার কলে যে-উতপাদন হর সেটাই আদর্শ উৎপাদন, বে-পথে দেশের মালমসল| ব্যবস্থত 


»- 


২০৬ বিশ্বভারতী পত্রিক। ্‌ চতুর্থ বম 


হয় সেটাই আদর্শ ব্যবহার, যে 'জাতীয় আয়” স্থজিত হয় সেটাই লক্ষ্াস্থল হবার উপযুক্ত, যে অসামা আমে 
সেটাই বাঞ্ছনীয়। অতএব কোনো রকমের নিযন্ত্রণই কাম্য নয়, কারণ তাতে প্রতিদ্ন্থিতার বাধা জন্মাবে, 
আর সবচেয়ে ভাল যার ফলাফল তাতে ব্যাঘাত ঘটালে অন্ুপকার তো! হবেই। 

এইজাতীয় যুক্তির সাহায্েই সাধারণতঃ প্রমাণ হত যে ইংলও এবং ভারতবর্ষ এই ছুঃটি দেশের 
অর্থ নৈতিক কমপিদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য আনা উচিত নয়। অর্থনীতির নিয়ম অমোঘ এবং প্রত্তোক 
দেশেই সমানভাবে কাধকারী ; অতএব ইংলগ্ডের পক্ষে ১৮৩০-এ যা ভাল ছিল, ১৮৯০-তে ভারতবর্ষের পক্ষে 
তাই ভাল না হবে কেন? ইতলগে যদি শ্রমিকদের অন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াও বহুদিন চলে থাকে 
ভারতবনে তা চলবে না কেন? ইংলগ্ডের শিল্প-বিবত নে রাষ্ট্রের সোজাস্থজি কোনে। হাত ছিল না, ভাবতবধে« 
শিল্প-বিবতান লাঙ্টে্ সাহাঘা ছাণ্ডাই হওয়! বাঞ্ছনীয় ; আর যর্দি রাষ্ট্রের সাহাধ্য ছাড় বিবর্তন না আসে তবে 
তো সহজেই বোঝা গেল যে ভারতবধের পক্ষে এই পরিবতন কামা নয়, ভারতবষের পক্ষে রুমি প্রদান 
থাকাই অথনীতির বিধান । অবাধ বাণিজো ইংলগের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল : ভারতবধের সমুঙ্গিণ অত? 
বাণিগ্যেই বাবে, আর বদি না বাড়ে তবে বুঝতে হবে যে দারিদ্াই ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক বিধান । 

'এই মানা ভাবের বিবাদে প্রথম উল্লেখযোগ। এবং শ্্রূ অভিযান আন্ত করেন প্াণাছে। তির 
'ভা্ুতীয় অথ্থনীতি প্রবন্ধে তিনি বোস অর্থনীতি বিশারদের সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করে জমান লেখতে 
আপেক্গিকতাবাদেরু সমথুন করেন । আমশানিতে উনবিশ শতাব্দীর প্রথমীদে একদল লেখক অথনাতি 
বিশুদ্ধ বিশ্লেষণের পরিবতে এক অতিতাসিক দৃষ্টিউঙ্গীণ প্রবতন করেন | তাদের মতে অথনীতিপ কোনো 
সাধারণ নিম নেই ; বিশেদ সময়ে, বিশেষ অবস্থায় কোন্‌ কমশীতি সব চেয়ে বেশী উপকারা হরে লেখ 
আবিষ্কার করাই অর্থনীতির কা । স্রতরাহ কাধকারণ মন্বন্ের সাণারুণ নিষ্বমের অঞুসঞ্ধান বৃধা ও দেশেও 
মঙ্গনেন গা একমার প্রয়োজন পারিপাশ্থিক এব" অতিষ্ঠাসিক ধারার অজধাবন | ১৮৭৯-তে ক্রিফনেনতি 
নামক একজন ইংরেজ লেখক আডাম শ্মিখ এ বিকাডোর ধনবিজ্ঞানের বিরুদ্ে জমান এত্িতাদিক অথ 
শীতিথিদদের যুক্তি সনৃ একজে ইংরেজীতে প্রকাশ করেন । রাণাডের রচনায় ক্লিফ-লেস্লির উল 
পায়া যায়, সম্ভবতঃ এরই এনার মধাস্থতায় জমান “জাতীয় অর্থনীতি”র সঙ্গে বাণাডের পরিচয় ঘটে । 

অথনীতিপ আপেক্গিকতার সমর্থনে ইংলগ্ডেস এবং ভারতবধের আগিক পটক্রমিকার থে পাথক? 
বাণাছে দেখিয়েছিলেন, আঙ্গ পযন্ত তার মূলা দুবীভূত হয়নি। ইংরেজদের 'ক্লাসিক্যাল" অর্থনীতিতে 
একটা বিশিষ্ট পরিবেশ ধরে নেয়া খাকত ; এই পরিবেশের বিশেষত্ব, বাকিস্বার্থের সমাজ-মঙ্গলকারী ক্রি 
অবাধ প্রতিত্বন্থিতী, চাহিদ! এ সরবরাহের নিয়মের নিবঙ্কুশতা, শ্রম ৪ মূলধনের অত্াস্ত সহজে এক দিক 
থেকে আর-এক দিকে যাবার ক্ষমতা, ইত্যাদি! রাণাডে দেখালেন, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে? 
আচরণ ঠিক অধথনীতিবিদের কল্পনার স্বার্থ-প্রণোদিত বাক্তির আচরণের মত নয়; বাক্তির চেয়ে আমাদের 
দেশে পরিবার বড, পরিবারের চেয়ে বণ এবং সমাজ ; স্বাথ-লাভ, এশ্বধ-প্রাপ্তির প্রচেষ্টা আমাদের দেশে আরে 
্সানেক রকমের উদ্দেশ্ালাভেবু নীচে চাপা পড়ে যায় ; প্রতিদন্দিতার চেয়ে চিরাচরিত প্রথার মূলা এদেশে 
বেশি ছ্িনিসের দাম, জমির খাজনা, টাকার সদ, শ্রমিকের মঙ্জুরি এগুলি অনেক সময়েই প্রতিদ্বন্িতার 
ফল না হয়ে বহুকাল ধরে অবধারিত প্রথ! অন্থসারে নিণীত হয়; এক ব্যবসায় থেকে আর-এক বাবসাঞে, 
এক স্থান থেকে আর এক স্থানে আমাদের দেশের লোককে নেওয়া শক্ত ; সর্বোপরি, অধিকাংশ লোক 


তীয় সং্যা ] রাণাঙে ও ভারতীয় অর্থনীতি ২০৭ 


একে গ্রামে, চাষবাস করে, কোনো বছবে ভালো ফসল পেলে একটু খরচপত্র করে, তীর্থে যায়, গ্রতিবেশীর 
বিকুফধে মোক্দম1 করে, আবার যে বছর অজন্মা হয় সে বর নিরুপপ্রবে ছুখভোগ করে; জনসংখা। বাড়ে 
এবদে, আবার ছুভিক্ষে মহামারীতে কমেও অবাধে । যে-সমাজে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এতটা 
'ধাধুগীয়া পরিস্থিতি, সে-সমাজে পাশ্চাত্য দেশের উপযোগী কর্মপন্থা চলতে পারে না; দেশের অবস্থার 
হপকাঠিতে নৃতন কর্মপস্থ। তৈরি করে নিতে হবে । 

যে কর্মপদ্ধতি ব্রাণাডে সমর্থন করেন, আজ পধস্ত আমাদের দেশে তারই সমর্থন অসংখা বইয়ে 
এব প্রবন্ধে পাওয়া যাম | এই কর্মনীতির মূল হল সরকাৰি অভিভাবকতায় এবং সাহায্যে দেশের মোট 
দ্পদেৰ বুদ্ধির চেষ্টা । এই মুললীতির বিশেষত্বগুলি গ্রথমেই দেখে নেওয়া ভালো । ্াণাডে থেকে আবস্ত 
পর আগকালকার অনেক লেগকষ্ট চান যে আমাদের কযিবাবস্থার, শি্প-উন্নয়নে, কুটিরশিল্লের পুনঃ 
পস্থাপনে বাক্তিব গ্রাধান্তই বজার থাকুক, কিন্ত যেখানে প্রযবোজন সেখানেই সরকারি সাহায্য আমা চাই 
মপকাণি প্রচেষ্টায় স্থাপিত এবং পরিচালিত ক্ুষিক্ষেযর আমাদের অর্থনীতিবিশারদরা চান নাঃ তারা চান 
করব প্রদান থাকুক, কিন্ত ভাকে পদ্দে পদে অভিভাবকের মত সাহায্য করবেন সরকার-অল্ট সুদে টাকা 
হাপ দেনয়ার বান্ক। কবে, ধাজাবে শ্রবিধজনক দাম মিশবার বনোবজ্ত কারে, ভালো গক্বাঠর যাত্তে পায়! 
75 ভার চেষ্টা কারে, জলসেটনের নুতন প্রণানখ অবলঙ্ধন কারে ।  শিল্পউ্য়ন আনতেএ শিল্পপতিরাই 





ধা হবেন, কিগু তাদের পদ্ধে পদে সাহাযা কণবেন গভমেন্ট, মুলপন সংগ্রহের ব্যবস্থা! কাকে, শিক্ষাদানের 
কয টেকনিক্যাণ স্কুল স্থাপন কবে, বৈদেশিক বি দিযে, টাকা বিনিময়ের ভার কমিয়ে এবং বিদেশী 
মাদানির উপরে সাবক্ষণতুক্ বপিখ়ে। অর্থাত ধে্িনিসট বাথাডে চেয়েছিলেন এব ভাব অগ্রগামীকা 


1 


£৭৭৭ চান সেটা সমাজতন্ত্র, কালে উভিজম্‌ বা সেট্কাপিটযালিজজম্‌ শর, সেটা নাসা অভিভাবকত্তে 
ক-প্রধান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থ।-স্েট-সোশ্যালিজ মূ নয়, সেট প্যাটানে লিজ ম্‌ (000571540611)811878)1 
রাণাডে-প্রবতিত দৃষ্টিভঙ্গীর দিতীয় বিশেষত মোট-সম্পদের উপরে গুরুত আন্োপণ এবং বণ্টন 
শ্গার প্রতি অবহেল1। বাণাডে চেয়েছিলেন, সরকারি সাহায্যে স্বল্লায়তন কুষিক্ষেত বৃহদাম়তনে পরিণত 
হাক, কৃযিকর্ষের প্রাধান্য কমে গিয়ে যঙ্্রশিল্লের প্রাপান্ত আন্ুক, গ্রামের লোক থাতে শহবে আসে তার 
'স্কা হোক, গ্রামকে যথাসম্ভব শহরে পরিণত করা হোক, আস্তঃপ্রার্দেশিক বাণিজা কমিয়ে বহ্িরবাণিজ্য 
ানোর উপান্ব দেখা যাক, ভারতীয় অমিককে বিদেশে যেতে উৎসাহিত করা ভোক। এই সমস্ত 
'কাজ্ষার মূলে, দেশের মোট-সম্পদ বৃদ্ধির কামনা । এই “মোট সম্পদ” কি ভাবে বর্টিত হলে লবচেয়ে 
শি উপকার সে সমস্তার কোনো সন্ধান রাণাডের রচনায় পাওয়া ঘায় না_-তার পরবতীদের অনেকের 
শাই এ বিষয়ে নীরব, এমন কি মাত্র দেড়বছর আগে প্রকাশিত বহু-খ্যাত রোম্বাই-পরিকল্পনার প্রথম 
গিপ ব্টন-সমস্তাকে অবহেলাই করা হয়েছিল। 

হয়তো রাণাডের দিক থেকে এই অবহেলার কয়েকটা কারণ ছিল । প্রথমতঃ যে সময়ে রাণাডে 
আলোচনা করেন সে যুগে ইংরেজী অর্থনীতিতে বণ্টন-সমস্যাকে প্রায় কোনো গুরুত্ই দেওয়া হত 
। জমির খাজনা, স্থদের হার, শ্রমিকের মন্জুরি এগুলি কিকি কারণের উপরে নির্ভর করে সে সম্বন্ধে 
সন্ধান যে হয়নি তা? নয়; কিন্তু ব্যক্তিগত ধনবিভাগ, বন্টনের অসাম্যের ফল, অসাম্য দূরীভূত করা যায় 
শা এসব বিষয়ে আলোচনা ক্লাসিক্যাল পপ্তিতর করেন নি, রাণাডের পথ-প্রদর্শক জর্মান “এতিহাসিক'রাও 















চি 


১০৮ বিশ্বাভারতী পত্রিকা চতুর্থ রর 


করেন নি) বন্টনসমন্সার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সমাজতান্ত্রিক লেখকেরা-_সিদ্মণ্ডি, ওয়েন, প্র 
মার্কস, হেনরি জর্জ। এদের অন্ততঃ কাধে। কারো রচনা হয়ত ১৮৯০-এর কাছাকাছি ভারতব্ 


রব 
পৌচ্েছিল, কিন্ত তথনকার দিনের জাতীরতাবাদী অর্থনীতিজ্ঞের দুটি আকর্ষণ করতে পানে 2. 
বাংলাদেশের পার়তদের অপিকার বুদ্ধির প্রসঙ্গে বাণাডে আপত্তি জানিয়েছিলেন শুধু এই বলে মে এ 
প্রস্তাব কেবল সমাছতান্্িক ব। সাম্যবাদীরাই সমর্থন করতে পারে । 
বণ্টন সমশ্্। অব্েলাব দ্বিতীর কারণটি অন্বা ধরনের | ম্মিথ-রিকার্ডে। প্রমুখ ইংরেজ লেরকেণ 
শিল্প-বিবত নের প্রথম ধুগে লিখেছিলেন, বন্থশিক্পের উন্নতির সম্ভাবনায় হয়তে। তাদের মনে ভয়েডিল 
দেশের মোট সম্পদ বৃদ্ধি গেলে তাতে সকলেরই উপকার-শিল্পপতির লাভ বাডবে, পনিক টাকা খাট, 
হযোগ পাবে, শ্রমিকের কখনত কাজের অভাব হইবে না 1 জর্মান "জাতীয় অর্থনীতিষ্র প্রবত'কদের কাছে, 
শপ্-বিবত ন আনাটাহ সবচেয়ে বড় কানা বলে মনে হয়েছিল; অন্ত সব সমস্ত) শিল্প-বিপ্লরবের পে 
সমস্তা, সৃতরা সেগুলির সমাপানের চেষ্ট। পরেও উলতে পাবে, এই পারণাই ছিল পাকা । শিল্প-বিক নে 
দেখতে পান উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমত 
জমান *ফ্রেডারিক লিস, সেটা দেখেন ১৮৪১-এ, ১৮৯০ বাণাডের চোখে ভারতবধষের পশে চে 
সম্ভাবনাটাই এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল যে অন্ত কোনে দিক তাকে আকুষ্ট করতে পাবে নি। 
পাণাডের তথা ভাগতীয় অর্থনীতিবিশাবদদের উপরে সব চেগে বেশি প্রভাব বিক্তার করেছি 
মান লেখক ফ্লেডারক লিষ্ি। শিসের বিখ্যাত বই স্থাশল্তাল সিস্টেম অব. পলিটিকাল ঠক 


ব্রি 
তিবি 
তি 


ফলে শশ্থধ বুদ্দির যে সম্ভাবনা ইংবেজ অর্থনী 





জমালির শিপ উন্নয়নের পমশান্ধ | এতিহাসক আলোচনা থেকে শিল্প বিবভন্রে অবশ্ঠন্তাবিহ। গ 

করে লিখ, ভার নিজের ধেশেন অন এক গু বাবখিত মংরশণ শীতিন প্রস্তাব করেন। আজ পবন ন 
নীতির আলোচনায় পিসের প্রভাব অসাধারণ | জমান আধিক ইতিহাসের যে অবস্থায় লিস্ট, উ.৫ 
লিখেছিলেন তার সঙ্গে ভাবতবধের এাণাডের যুগের অনেক সাদৃশ্য ছিপ | ১৮৪১-এ জর্মানি দুধল কিছ 
হবার আশা রাখে » ১৮৯০৩ ভারতবষেও আনা আকাজ্ণর উপ্লেক হয়েছে । কুষি এবং কুটি? * 
বিবতনের যে অবস্থায় যঙ্ত্রশি্পের উন্নতির আকাজ্া জাগে সে অবস্থা জর্মানিতে আসে পিলে? 
ভারতবষে আমে বাণাডের যুগে | ১৮২৮-এ দেখ। যায় জমানির বিভিন্ন খগ্ডরাজ্য একটি অথ নৈন 
যুক্বাষ্টে পরিণত হবার দিকে চলেছে--বিভিশ্ন এলাকার মধ্যে বাশিজা-চলা৮ল অবাধ হয়ে এসেছে দি 
বদেশী জিনিসকে জমান নবগঠিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিদম্বিভায় বাপ) দেয়া হচ্ছে | যে-মনোভাব পু 
থেকে শুক্চ সমবার (2911507517) ) এর হাটি তার সমথনে পঞ্ডতিতজন-গ্রাহ্থ যুক্িধারার প্রয়োজন ছিল 4 
লিস্ট, সেই প্রয়োজনই পুরণ করেন ১৮৯০-তে ভাবুতবধেএ সেই অবস্থা। একটি ছুটি করে কাপডে 
ছ্বাপিত হয়ে চলেছে প্রতি বরে, গঙ্গার দই তীরে পাটের কমের চিনি মাথা তুলে দাড়িয়েছে, ভারত রে 
প্রধান কেন্ত্রগুলি্ মধো রেলপথ স্থাপিত হয়ে দুতিক্ষের প্রকৃতি বদশিয়ে দিয়েছে, ডক্টর ওয়াটের রিপে 
ভারতবধের বিরাট কাচামালের ভাগারের খবর জাতীরতাবাদীর মনে আশা সঞ্চার করেছে। থে রি 
'এইটিন-নাইন্টিজ, ইংলগ্ডে বিবত'নের প্রৌচত্বের ফলে বিনোদনের যুগ হয়ে দেখা দিয়েছিল, ৪ 
আমাদের দেশে অর্থ নৈতিক কৈশোব-যৌবনের সন্ধিস্থল। স্থতরাং এ যুগের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ ৈর্জি 
সামাজিক সব এচনাযই বাসৰ দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে উৎমাহ্ বেশী, উজ্জ্বল আাগোকের মোহে কোথায় কোনগ 








তৃতীয় সংখা! ] রাণাডে ও ভারতীয় অর্থনীতি ১০৯ 


ক।লো ছায়া তা আবু কারো চোখে পড়ে নি। যে উৎসাহী এবং আশাবাদী মনোভাবে কংগ্রেসের জন্ম, 
দমাজ উন্নয়নের চেষ্টা এবং কিছুকাল পরে স্বদেশী আন্দোলন, সেই উৎসাহেই রাণাডে প্রবতিত ভারতীয় 
মর্থনীতি চর্চার জন্ম । উৎসাহ এবং আশাবাদের স্বরূপ আক্কাল বদলিয়েছে; যে পটভূমিকায় রাণাডে 
[লিখেছিলেন সেট। আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না; কিন্তু রাণাডের প্রদত্ত গতিবেগ আজ পধস্ত আমাদের 
সখশীতি আলোচনায় কাজ করে যায়। 

একটি বিষয়ে অবশ্ঠ বাণাডের বাস্তব বোর উল্লেখযোগা। লিস্টের “জাতীয় অর্থনীতি'র প্রভাব 
না) বচনায় এত বেশী তিনি তার ম্বনামে গ্রকাশিত রচনায় সংরক্ষণ শুন্ধ' সন্ন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। 
ভাপতবর্সের বষ্থশিল্পের উন্নতি আনতে হলে তার মতে গভমেন্টেব প্রধান কতব্া-ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, 
গাণাট্টি বা! অর্থসাহাধা করে নৃতন ফ্যাক্টরি স্তাপন, শ্রমিকদের চলাচলের স্ববিধা করা, টেক্নিক্যাল স্কুল 
পতি! করে সাধারণ মজুবুকে বিশেষজ্ঞ করে তোল। এবং গভমেন্টের নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র 
খাসস্তধ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কেনা অর্থাৎ সংরক্ষণ শুক্ক ছাড় আরু সব কিছু। অন্যদিকে 
.ফদাবিক শিস্ট প্রমুখ লেখকদের কাছে সংরক্ষণ শ্রুকই বন্শিপ্পের উন্নতির পথে প্রধান সহায় । বাণাডের এই 
এনোভাবের কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন থে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থায় ইংরেজ সরকার সংরক্ষণ- 
শত অবলম্বন করতে কিছুতেই বাজি হতেন না; আমাদের দেশে তথন অবাধ বাণিজ্লোর ন্যাযাতার 
নাদে বিলাতি জিনিসের উপবে আম্দানি কর কোনে। কারণে বসানো গ্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে দেশী 
'ছনিসের উপরে ট্যাক্স বসানে। হচ্ছে, কারণ 1 না করলে দেশীয় উৎপাদক বেশী সুবিধা পেছ়ে যাবে, আর 
হাত মদি হয় তবে ইংরেজ উত্পা্কের উপরে কী অবিচার! মনের ছুঃখে (মনে রাখা প্রয়োজন, 
এাণাড সরকারি কর্মচারী ছিলেন ) তিনি একস্থানে বলেছিলেনন যে উপায়ে ইয়োপোপ এবং আমেরিকা 
মাঞ্ল্য লাভ করেছে সে উপায় অবলঙ্গনের ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই; শিল্প-বিবতনের প্রথম যুগে 
শ্ষঙ্নীতির যথাযোগ্য পরিবত'ন করলে যে উপকার হতে পাবে সে উপকার আমাদের ভাগ আসবে না; 
ফ্রান্সে ও জর্মানিতে আমদানি শুক্ক এবং মোজাঙ্গুজি অর্থসাহাযা করে থে দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল, 
আমাদের দেশে তা চাইতে গেলে বলা হবে থে ওসব হল সত্ধন্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকের কর্মপন্থা । অতএব, 
অবাধ বাণিজোর বিরুদ্ধে না দাড়িয়ে যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু চেষ্টা করাই ভালো। 

তার অধিকাংশ লেখাতেই এই মনোভাব দেখতে পাওয়া ঘায়। কিন্তু একবার যখন জর্মান এবং 
শন্য কয়েকটি ইয়োরোপীম গভর্মেপ্ট নিজেদের দেশের চিনির কারুখানাগুলিকে অর্থ সাহাধ্য করে ভারতবর্ষে 
সস্তাদু চিনি চালান দিতে প্রণোদিত করেন, তখন আমাদের দেশের শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে 
বাণাড়ে বিদেশী চিনির উপরে কথ বসানোর পক্ষে স্থদুট অভিমত প্রকাশ করেন। এই অভিমত 
প্রকাশিত হয় বোস্বাইয়ের "টাইমস্‌ অব. ইপ্ডিয়া” পত্রিকায় তিনটি পত্রের আকারে, ১৮৯৯-এর মে ও জুন 
ঘাসে। লেখার নিচে “ইত্ডি্লান ইকনমিক্‌স্‌” ছন্সনাম ব্যবহার করা হয়েছিল । এই চিঠিগুলি ঘে রাণাডের 
লেখ! ভ। অনেকেরই জানা ছিল ন।; কিছুদিন পূর্বে রাণাডের অন্যতম শিম বামনগোবিন্দ কালে 
এগুলি প্রকাশ করেন। 

এই চিঠিগুলির প্রকাশে রাণাডের রচনার এদিকট। পরিষ্কার হয়। তার লেখ। পড়ে প্রতোক পদে 
মনে হয় যে এইবার তিনি সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের উপরে জোর দেবেন? কিন্তু পাতার পর পাত উল্টে 


২১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্ধ বর 


দেখা যায় যে 'জাতীয় অর্থনীতি'র যিনি ভারতীয় প্রবতর্ক তিনি এই অর্থনীতির প্রধান অন্ধ পরিহার করেই 
চলেছেন । এই পরিভারের কারণ এই নয় যে বাণাডে অবাধ বাণিজোর মৃলমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন; এ৮ 
একমাস কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের সরকারি কর্মপপ্ধায় এই বৈপ্রবিক পরি ন তখন সম্ভব 
কত না। মনে মনে সংরক্ষণনীতির দুঁচ সমর্থন করলেও প্রকাশিত রচনায় মনেধ ভাবে অগ্ত জপ দি 
তিনি বাধ্য হয়েছিণেন। 

বাণাডের এই নিকদ্ধ কামনা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয়, বিশেষ করে, বোগ্থাইবাসী অর্থনীতি, 
লেখকদের হাতে মুভি পেস । গত পচিশ বছর দরে আমাদের অর্থনীতি আলোচনায় একটি মাছ ৮: 
দেণ। গিয়ে সবঙ্গণ,। আরো সংরক্ষণ, এবং ভার গবেও যদি কিছু সম্ব হয় তবে তা-91 বাছাই কর 
শিল্প ধিশেষকে আমদানি শুঙ্ক বমিধে সাহাধা করার নীতি ১৯২২-এ গুহীত হয়| তার পর থেকে হর 
করেকজন লেখক বাদে "আর সকলেই সারক্ষণনীতির গণগান করে চলেছেনলিস্টের পুপ্ঠক গঠন? 
শতবাধিকীর যথাযোগ্য উৎসব যুদ্ধ না থাকলে বোধ তয় ভাবতবর্ষেই মভাসমারোভে কর হাত | মাংপঙ্ষত 
নীতির সমর্থনে এই বিরাট অভিধান সাণাডের দৃষ্টিভগীরহ পরিণতি | বাখাডের বিরাট প্রহাবের গছ 
অবশ্য এতে পাএয়া যায়, কিন্তু অধ্ুশীলনের বিবৃভনের পরিচয় পায়! যাস ন1। পরথগদশনের সাথকহা এ 
নয় যে ভার, দেখানো পথকেই একমাত্ত পথ পরে নিয়ে একাগ্র মনে আমর! সেই পথে চলব; পথ প্রথশুকের 
সত্যিকারের সাফল্য আসে তখন, যখন আমরা নিদেশিত পথে কিছুর অগ্রসর হয়ে শিছছেদের দৃষ্টির গাও 
পা করি এবং নিজেদের পথ শিজের| বেছে নিতে পাপ্সি। রাণাডের রচনার আধিডাব ভারতীয় অথনীতি 
আলোচনার পথে প্রথম নিদেশ । ১৮৯০তে সম্পূণ জাতীয়" দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় অথনীতির আলোচনা 
পাপয়া ছিল দেশের মৌভাগা ; কিন্তু পঞ্চাশ-যাট বছবেও বাখাডেকে অতিক্রম না করতে পাবা আমাদের 
ছুঙাগা। ১৮৯০তে বাণাডে ঘা চেয়েছিলেন মূলতঃ আমাদের দেশের আজকাপকার অর্থনীতির পি, 
সবাই পেলেই খুশি ) বাণাডের দৃষ্টি তাতে যে ক্রুটি ছিল সে ঞ্রটি আমাদের এখনও আছে । 

বাণাডের প্রভাবের স্বাঘিত্ব আমাদের দেশের চিষ্কার দারিদ্র স্ুচিত করে একথা অস্বীকার করে 
লাভ নেই; অন্দিকে অবশ্য একা স্বীকার করতে হয যে নিজের কালকে অতিক্রম করে ধিনি ন| দেখতে 
পান তাব লেখার প্রভাব বেশী দিন থাকে না। পরাবীন, কুষিপ্রধান, পশ্চাদ্বতা দরিদ্র দেশের অর্থনীতি 
কি রকম হওয়া উচিত তাই ছিল রাণাডের প্রধান আলোচা । ১৮৯৭-এর ভারতবর্ষ আমাদের অগেক 
পিছনে পড়ে আছে ; কিন্তু দেশের মূল কূপটি এখন পধন্ত এমন আছে যে রাণাডের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকেএ 
চোখেই অস্বাভাবিক ঠেকে না। আধুনিক অর্থনীতি চচায় “জাতীয়; দৃষ্টিভঙ্গী দোষের নয়, অন্ততঃ যতর্দিন 
পযন্ত রাষ্্রবাবস্থা জাতীয়তার কাঠামোর উপরে দীডিয়ে আছে। কিন্ত, আজকালকার আথিক সমস্যার 
জ্ঞটলতা আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত । দেশের মোট-সম্পর্দ বাড়ানো সহজ নয় এবং বিশেষত: 
যদি বাক্তিগ্রধান সমাজে এই চেষ্টা করা হয় তবে সম্পদ বৃদ্ধির সফল ভোগ করতে পারে অল্প লোকেই। 
উৎপাদনের সমস্তা আজও বড় সমস্তা; কিন্তু তার সঙ্গে আরো অনেক প্রশ্ন ওঠে উৎপাদনের কাজে 
প্রধান হাত থাকবে কার ? ধনিকের, ন! মঞ্জুর-সমবায়ের, না জনসাধারণের প্রতিনিধি যে সরকার তার? 
উতৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনের অসাম্বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান কি করে হয়? ব্যবসায়ের তেজীমন্দার 
বিষময় ফল দূর করবার উপায় কি? কিব্যবস্থা অবলম্বন করলে দেশের লোকের প্রায় সকলকে কোনো 


ঙ 
তৃতীয় সংখা। ] রাণাডে ও ভারতীয় অর্থনীতি ২১১ 


নং কোনো কাঙ্জ দিয়ে রাখা যায়? কির্মখালি'র সংখা। থেকে থে দেশে সাধারণতঃ বেকার লোকের সংখ্যা 
অনেকগুণ বেশী, মে দেশে কি উপায়ে বেকারের সংখ্যার চেয়ে কাজের সংখ্যা বাড়ানো যায়? আমাদের 
দেশের অর্থনীতি আলোচনায় ষখন আজ পর্যন্ত দেখি খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারি অভিভাবকত্বের 
বুদ্ধি কামনা, যখন দেখি বিভিন্ন সমস্ার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টার অভাব, খন দেখি নৃতন চিন্তার 
প্রতি অবিশ্বাস বা বিশ্লেষণের প্রতি অমনোযোগ, তখন অনেক সময় মনে হয়, রাণাডের প্রভাব এখন কিছুটা 
কমিয়ে আনবার সমর এসেছে। ভারতীয় অর্থনীতি চর্চার ইতিহাসে রাণাডের গৌরবময় স্থানের কথা 
মারা উলব না, কিন্তু বিংশ শতান্ধীর মধ্যভাগে অনেক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর আশা আমর! ধেন রাখতে পারি। 





মহাত্বা গান্ধী 
গান্ধী ও লেনিন 


মানুষের মনকে যেমন চাবিদিক হইতে বিপুল তমসা বেষ্টন করিয়া! রহিয়াছে, তেমনই এ 
সেই সর্ধগ্রাসী অন্ধকার জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার মত ব্যক্তিরও কোনদিন ইতিহাসে অভাব ভয় না. 
বার এমন ব্যাক্তির আবির্ভাব হইয্মাছে, তীহারা সংগ্রামও করিয়াছেন ও স্বীয় অন্তরকে তমসার 
হইতে নিষকলুষ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। বত মান যুগে আমরা অন্তত দুইজন এমন পুরুষের সাং পা 
ধাহাদের উরিত্র সংগ্রাম এবং বিজয়লাভের সার্থক চিহ্ত বহন করিয়া রহিয়াছে । কী অপরিমীয পেন? 
আঘাত ব্দীন বিয়া তাহাদিগকে জীবনের পথ অভিন্রম করিতে হইয়াছে তাহারও সুষ্প্ট ছায়। উঠ? 
জীবনে উহ ২ হয়। লেনিন এবং গান্ধী-কঠোর এবং অবিচ্ছিন্ন সভ্যান্ুসন্ধানের চেষ্টায় দ দিব? 
এবং নিপীড়িত জনগণের প্রতি গভীর মমতায় দুইজনের মধ্যে কি গভীর মিলই না৷ আছে, অথট এপ 
* বিশ্বাসে বা দৃষ্টির ভঙ্গীতে দুইজনের মধ্যে কতই না৷ প্রভেদ বতমান। 
লেনিন এবং গান্ধী উভয়েই মনে করেন সমগ্র পৃথিবীর বু দুঃখের মুলে বহিয়াছে এমন 1 
সামাজিক বাবস্থা যাহার ফলে এক শ্রেণী লোক অপর এক শ্রেণীর শ্রমের উপর নির্ভর করিঘু! জীবশন'ত 
করিতে পারে। এই ব্াবস্থার ফলে শুধু যে নিধাতিতের জীবনই জীর্ণ হয় তাহা নহে, শোমকঙেণ" 
ঃপতনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের জীবনকে স্থথে সুপ্রতিষ্ঠিত কি? 
হইলে উপরোক্ত ব্যবস্থাটিকে নিংশেষে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে ; এই পর্যন্ত গান্ধী এবং লেনিনের দা 
মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভব সে বিষয়ে দুইজনে বিভিন্ন মত গেছ 
করেন। উপরম্ত যে মনোভাব লইয়। উভয়ে বত্মান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতে চান সে মনোতাকে 
মধ্যেও ষথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে । | 
লেনিন বিশ্বাস করিতেন থে এই অন্যার সামাঙ্গিক ৪ অর্থ নৈতিক বাবস্থা টিকিয়! লুহিয়াছে কও 
রাষ্ট্রশক্তি শোষকশ্রেণীর আয়ত্তের অধীন বহিয়াছে। যদি কোন উপায়ে দেই শক্তি শোষিত হরে 
অধিকারে আন। যায়, তবে তাহার! সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া সমাজকে এমন নৃতনভাবে রচনা ক 
যেখানে পুরাতন অনাচারের পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব হইবে না। সেইজন্য লেনিনের সমস্ত বিপ্লব চে? 
লক্ষা ছিল কি উপায়ে রাজশক্তিকে নিপীড়িতের আয়ত্তে আনা যায়, এবং ইহার জন্ত তিনি কখনও (বপ্রু 
রক্তকলঙ্কিত পথকে গ্রহণ করিতে পশ্চাৎ্পদ হন নাই । অথচ অন্তরে তিনি এমনই দিনের স্বপ্ন দেখি 
যখন মানুষে মানষে ভেদ নাই, কলহ নাই এবং শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর রক্তমাথ। দ্বদ্দেরও অবসান ঘটিয়াছে 
গান্ধী কিন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোপ সাধনের জন্ত সম্পূর্ণভাবে অন্য উপায়ে বিশ্বাস করেন! লেশিনে 
কম ধারার মধ্যে কেন্দ্রে শক্তির পুঞ্তীকরণ অবস্থস্তাবী; গান্ধী কিন্তু ইহাতে আপত্তি করেন, ক" 
কেন্দ্রের শক্তি যদি প্রধানত বান্থবলের উপরে নির্ভর কবে, তাহা! হইলে তাহাতে বিকৃতি ঘটিবার দম 
সম্ভাবনা থাকিঘা যায় । যদি কেহ যুক্তি দেন থে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সাধু অর্থাৎ নিমন্বার্থ লোকের হাতে গর 


ভয় সংখা) মহাত্মা গাঙ্গী 


তি 
হ 
তি 


ধ্াকবে তাহাকে গান্ধী জিজ্ঞাপা করেন, যদি তেমন অন্পগংখাক লোকও পাওয়া ধায়, তাহা হইলে সেক্প 
কেকের সংখ্যা কোনও উপায়ে বৃদ্ধি করিয়া যাবতীয় সামাজিক গ্রতিষ্টানকে বিকেন্্রীকরণের অবস্থাতেও 
চিন! [না ঘাইবে নাকেন? সাষ্্শন্তি ্ অপ্বিকাবের স্মশ্সাকেই গাকী মূল সম্ন্ঞা বণিয়া মনে করেন না , রাষ্ট্রের 
আনিকার কয়েকজন বাক্তিবিনেষের বা শ্রেণী বিশেষের হাতে গিয়াছে বলিয়া যে এত গোলযোগ তাহা 





তিন ভাবেন না| রাষ্ট্রের পরিচালকগণ আজ শপর সম জন্গণের জীবনের উপবে থে কতত় পোষণ 
ভরেন, তার মূলে রহিয়াছে জ্নভার আলপন্ত, অজতা। এব ভয়। কলে শাসকেণী নিষ্টর এ স্বার্থপর 
হয এব) শাসিতশেণী স্বাধিকার প্রতি্ার জনা উর করিতে পরাজুণ হন বতমান অন্বাভাবিক 
৭ একল্যানকর মামাঙ্িক বাবস্কাকে স্থায়ী কবিঘ। ধাখিয়াছ্ে। যদি মাঈষ গীডনের ভরকে অন্তর ভইতে 
বণ করিতে পারে এবং সঙ্গে সপে প্রত্যেকে শারীরিক আমের দাযিত আ্ীকার করিয়া মতিন সমাজ রচনার 
চর ঘবাসোগা পরিশ্রম করিতে পাবে, ভাহা হইলে মাঙ্গমকে হুস্থ কল্যাণকর সমাজবাবস্থার অধিকাধে 
2 হত কৰা যায়! নিছে শ্রমপরাজুগ হইব শা, অপরের শ্রমের উপবের জীবনযাপন করিব না, এবং 
হা অধিকার কেহ 'গপহরণ কত্রিতে আসিলে অহিংসভাবে তাহাবু গ্রতিবোধ করিব ০ এই প্রতিজ্ঞার 
বেগ ভাবী সমাজ গরিয়। উঠিবে। মগুষের অন্থরে আজ সেই প্রতিজা এবং যথোচিত শিক্ষার অভাব 
"৯ বলিয়াই পনতন্থ আজ তাহার করাল ছাগ্ধা বিশ্তার করিয়া মঙ্ষাপম।জকে নিপীড়িত বরিতে 





শিরিহে। বাষ্খন্তি অনিকারের ফলে ধনীদের শোষণের ঈবিধা হইয়াছে, কিন্ধ রাষ্শক্ি আয়ন করা 
১৭ হইরাতে, আগের অপ্তরে বইবির ভমস। সঞ্চিত ভইরাছে বলিয়।। অতএব দেই তমদাকে 
"১ আাবনার দার। নিশ্ি্ধ করা আমাদের প্রধান কতবা। না্ট্শ্জির অধিকার লাভ গৌণবন্স, 

“নাও থা সমস্ত। উঠার আবো নিহিত নদ 

সমাজের বতমান রোগের শিধান সঙ্গে গৃদ্ধা উপকেঃক্ত মত পোষন করেন বশির তাহার সকল 
১1 আ্গধের মনের বো সঞ্চিত সলিনতাকে পূ করিবার গ্ধ নিষোছিত হইসাছে। একদিকে গঠনকম, 
অপরপকে কমবধমান অনহযেগ শাশোলনের দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের, সবে। উল্লিখিত আন্মুদিবু 
2 কি থাকেন £ গাার বিাদ, যি এক্জাতা॥ স্বরাজনাধনাকে আপাততঃ মন্দগামী বশিষ। 
বনে হঠতে পাবে, তু মাসলে বিধবের ইহাই দ্রঠতন পন্থা, কেনন। সভ্যাগ্রহের দ্বারা সমাঙ্ছে যেপরিবত নি 
ঘন তাই। স্থারী পরিবতন ; স্বরাজসারনার চেগার সঙ্গে সঙ্গে আ্বনমাবারণ শক্চিশাণী ভঠয়া উঠে, এবং 
হ্গ যে সকল শ্রেণা-ন্বার্থ তাহাদের অভ্ঠাদয়ের অগ্ররায় হইয়া আছে, দেগুপি সহযোগিতার অভাবে শব 
'নধাধ তরুর মত একদিন ছিন্নযূল হহীয়া পড়িয়া বায় । 

গান্ধী এব" লেনিনের কমকারার মবো ঘে প্রজেদ দেখ। বাম ভা আসলে উভয়ের সমাজ 
পশনের মধ প্রচেদের কারণেই ঘটিঘাছে | লেনিন মনে করিতেন মাগষ একান্থভাবেই অবস্থার দাস। 
হহএব মানুষকে -যদি মং করিতে ভয় তাহ। হইলে ভাহাকে এমন সামাজিক অবস্থার নপ্যে রাখিতে হইবে 
বেধানে কোন অন্থায় করার সুযোগ নাই | তাহা হইলেই সাধুতা বা নিঃস্বার্থভাবে আত্মোতসর্গের ভাব 
মাহষেন অস্রে ত্রমে ছুটি উঠিবে | সেইজথ্য ম'ন্বসমাজের জন্য তিনি এমন একটি বাবস্থা নির্যাণ করিবার 
5% করিয়াছিলেন যেখানে রাষ্টরশ্তি প্রষ্থোগের দ্বারা সববিধ শোষন মপগারি ত হইয়াছ্ছে এবং লোকে শোমণহীন 
পাঈশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, সদান-মবিকারসম্পন্ন ভীবনযা্ার অভাদ গঠনের জযোগ লাভ করিয়াছে 


খু 


২১৪ বিশ্বভারতী পত্রিক! [চতুর্থ বা 


গার্ষী কিন্ত অভ্যাসের উপর রচিত সততার উপর আস্থা রাখেন নাঁ। তাহার মতে এরূপ সহ 
ক্ষণভঙ্গুর বন্ধ। স্থায়ী পরিবর্তনের জনা মানুষের বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, এবং বুদ্ধির পতি 
অঙ্গাস পরিনতনের দ্বারা হয় না। অতএব আমাদের লক্ষা হওয়া উচিত অন্থরের স্থায়ী পরিবন্ধন ক 
উপায়ে খানা যায় সেইদিকে। নানামুখী কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা ঘখন অন্তর উত্তরোত্তর পরিশুক্ধ হই? 
ভয়, আগশা, লোভ প্রভৃতি তঘপার নিগড হইতে উত্তরোত্তর মুক্তিলাভ করিবে, সমাজের বতিরিঙ্গেদ কপ 
মঙ্গে মঙ্গে পরিবঠিত হইতে থাকিবে । বহিরাক্গের পরিবত'ন আত্মস্ুদ্ধির মানদণ্ড বলিয়াই আমরা বিবেন 
করিব । গোর করিয়া বহিরঙ্গের পনিবতনি সান ঘটাইতে পারিলেই ষে মানুষের অন্তর বিশ্ষ ££; 
উঠিবে, এ ভরসা গার্ধীজী কিছুতে করিতে পাবেন না। 

গাদ্ধীকে এট দিক হইতে ভারুতীয় সাপনাধারার ঘথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া মনে করামাসু। মুহা 
বাঞ্িগত চারহেন উপনে বেশী জোর দেন, সমান্ছের বতিনুঙ্গের পরিবতানের গুরুত্ব তীহার নিকট আপস তা 
কম। দয়া ব। রাষ্ট্রবিঘ্নবের যে সাধনপন্থা গার্ধী রটনা করিয়াছেন তাহার বিশেষত্ব হইল ২ই ০ 
সেগানে ম গ্যাগ্রহী মুল বহনের নইযোগি ভার উপরে গিভর করেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি এগ 





এতে পারেন, এবং ঠাহার চলন ধরুনই এমন যে, দে একাচলা একদিন মমাজের সকলের মধো সাত? 
হইয়া সক্কনকে জীঘাইয়। তোলে । মানব আদ অবশ্য অভ্যাসের দাষ। লেশিন ইহার ভ্যোগ এ 
সমাদের বহিরঙ্গে বিশ্লবপাধন করিয়। সেই অভ্যাসকে পরিবতশি করার পক্ষপাতী ছিলেন কিছ গি 
মাগুধের এই ম্বভাবউর উপরে কিছু রচনা না করিছা তাহার আগের শুভ সম্ভাবনাকে জাগ্রত কাত 
চান, এব সেই সপ্তাবনাকে আশ করিরা ভবিযতের কল্যাণমৌপ রচনার জন্য আগ্রহান্বিত হন। 
বতমান হুবন তাকে আশ্রর কিমা কিছু রউন। করিলে মেই ছুবনতা স্থায়ী হইয়া খাকিবে। ইত্াত 
গাঙ্ী? প্রবান আপি। এক্ষেত্রে কাহার মত শ্রে্। কোন্‌ পথে মানুঘ শেষ পথন্ত শোষণবিহী* *৭ 
সমাজ র১না করিতে সমর্য হইবে, তাহা ইতিহামের দেবতা ভিন্ন আজ কে বণিতে পারে? 

পেশিনের মুতি ছিল এক মহা ক্ত্রিয়ের মৃতির মত মানসদমাজের অক্ভাদয়ের পথে তিন তে 
মহান আশার হানে জংপিয়। বিরাছিলেন, ভীহার অগ্কবু এক স্ববধুগেত খপ্পে বিভোর হইয়াছিল, ছেধাত 
মায়ে মধো আলগ্ি- অবসাদ তিরোছিও হইয়াছে, সকলে পরস্পরের প্রতি প্রেমের আশুয়ে জীবন নি 
করে এবং প্রতোকে স্বার প্রতিভা এবং পরিশ্রমের ফলাফল একান্তভাবে মাছের কল্যাণে নিয়োজিত ₹:৫ 
অন্তরে যে উদ্দল আশার আলো লোনন জাশিয়াছিলেন। বাহিরেও তাহার সমর্থনেন্ তিনি সন্ধান কথ 
ভিলেন মাটির ধরশীতে, বাস্তবের পটভূমিতে অন্থরের বিশ্বাসের সমর্থন না পাইলে ভাহার যেন এ 
হইত না; এবং ইতিহাসের পটলেখাছ স্বায় আদর্শের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি খুঁজিহা লইতেও তাহার বিল 
ঘটে নাই। ইতিহাসের দেবতা আবিৃতি হইনা অঙ্দুলিদংকেতে লেনিনকে যেন মানবসমাজের আবাং 
পরিসতির আভাস দিয়! গেলেন এবং ভাগাবিশ্বামী বাস্তবে আমোদিতচিন্ত দার্শনিক সেই দর্শনের ফা? 
কঠিনভম শাসনের হ্বারা ইতিহাসের অনিবাধ গতির সহায়ভার জন্ত তৎপর হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ে মাইফেঃ 
প্রতি একান্ত প্রেঘ বহন করা সবেও লেনিনের পক্ষে নিষ্ঠুর ব! নির্যম হইতে বাধে নাই । লেনিনের বিশ্বাদ 
ছিল, আঙ্গ ঘণিও তাহার পথ হিংসা ও শিষ্ুত্ততার অরণাকে আশ্রর করিয়াই চলিয়াছে, তবু ভবিষ্যতে এমন 
পিন নিশ্চই আনবে খন আর নরহত্যার প্রয্মোজন হইবে না, তথন লৌহ-তলোয়ারের পরিবতে আম? 


ভৃতীয় সখ্যা ] মহাত্মা গান্ধী ২১৫ 


বণ নাসষের বাধহারের জন্য যাবতীয় যত্্র নি্ঘাণ করিব, কেননা তখন ত আর মাস্থুষের পক্ষে মানুষকে 
না করিবার অবকাশই থাকিবে না। কিন্ত যতকাল সেই হৃদিনের উন্য় না হয়, ততকাল আমাদিগকে 
হিস এবং রক্তরঞিত বিপ্লবের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, 'ইতিহাসের ইহাই অমোঘ নাতি । লেনিন 
ছিংন কর্মের মন্তততায় আবন্ধ শিল্পীর যত। বাধির অন্ধকার আকাশের তলার কাদার যেখন স্বীয় 
কমলার আগুনের আলোয় কাজ করিয়।, বারংবার হাতুড়ির আঘাতে নৃতন নৃতন অন্ন গাডতে থাকে, 
বেনিন মমাজপরিবতর্নের সাধনার ছিলেন তেমনই একাগ্রচিন্ত। স্বীঘ কর্মপারাকে আলোকিত করিবার 
জনা হাহাকে সমর্থন করিবার জন্য তিনি নিজের হাতে ইতিহাসের উপাদানের সাহাঘো প্রফোজনমত আলো 
ছলিঘ। লইাছিলেন | কিন্ধধ দুর গগনের অন্ধকারে যেসকল তারকা নিখর নিশ্চল আলোক বর্পণ করিয়া 
ফু হাহানের প্রতি তাহার দৃষ্টি হিল না, প্রক্কাতবেবীর নিকট মমগ্ৰ মানবসমাছের উথাশপভনের মৃলা 
ন নাযাহাতম কাঁটাণুকীটের উথানপতনের চেনে সমধিক প্রির নয়, এ সন্ভাবন| তাহা মনে কোনদিন 
স্থান পায় নাই । 
কিন্ধ গদ্ধী চশিয়াছেন চিরদিনের তীর্থধাঞ্রীর মত। পথের তার পমাস্তি কোনাধন নাই, 
প্রিরাদকের দণ্ড হাতে ধবিয়। এক অমোঘ আকর্দণে আর হইয়। তিন মুর আলোক তাখের অভিমুখে 
হাত! করিয়াহেন। নর তাহার আশার আলোগু উদ্জন, চিরন্তন সতোর মত মেহ আশার শিকট তিনি 
একমভাবে শিছের জীবনকে উত্পর্গ করিয়াছেন । কোথায় দেই আশ।র উৎপত্তি তাহ! তিনি জানিতে 
গহেন না। পরিশ্বদ্ধতম অন্তরের অন্ত:ঃস্থলে মাগ্ুযের ভবিষ্যৎ সম্ধন্ধে তিনি আশার বাখা শুনিষা্থেন। 
ইহাই গান্ধীর পক্ষে যথেষ্ট । অন্তরে অপ্তরে তিনি জানেন, ভবিষ্যতে ক্বর্ণুগ কোনদিন সভা ঘতাহ আঙিবে 
এপ্রশ্ন করার অধিকার তাহার নাই। পুষ্প যখন প্রক্ষুটিত হর তথন তাহার সপ্রে প্রক্কাণের 
গ থেমনভাবে দেখ| দেয়, গান্ধীও অন্রূপ বেগের বশবতী হইয়। মবনতমন্তুক জীবনে দাগাইয়। 
চলেন, স্বীয় দেহ-মনকে প্রকাশের উপঘুক্ত আনারে পরিশত করার জগত পরিশ্রম করেন, কেনন। 
মাধকের কতব্য ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নহে। 
গান্ধীর দৃঢ় বিশ্বাস, ভাবীকালের রূপভোগের অধিকার ঈশ্বর মাস্যকে কখনও দেন নাই। 
'উি শুধু আমাদের যংসামান্ত স্বাধীনত। দিয়াছেন, তাহা পথ-নির্বাচনের সম্পর্কে, কমের ফলাফলের 
উপরে নঃ এবং সে পথও প্রেমকে আশ্র্ন করিরাই গড়িঘ্া উঠে। তাই গাঞ্ধার সকল চেঠা হল, 
ঈবনের প্রতি ক্ষেত্রে, সহজ শান্তির অবস্থাতেই হউক ব| নিষ্ঠুর আায্মঝাতী কলহের মধ্যেই হউক, সেই 
প্রেমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। জীবনব্যাপী অবিস্ছিন্ন অমিত চেষ্টার ফলে তিনি পেই পথও আবিষ্কার 
করিয়াছেন বলিয় দাবী করেন। নে প৭ হইল অত্যাচারীর হৃদয়কে অহিংস উপারেপু দ্বারা আাঘাত 
করা, পরিবতন করা; তবেই আজ যে শোষিত এবং আঙ্গ যে শোষক তাহারা উভয়ে সভ্যাগ্রহের ফলে 
পরিবতিত অন্তর লইয়। ভবিস্ততের শোষাবিহীন সনাঙ্গ রগনায় পরন্পরের সহধোগিত। করিতে 
সমর্থ হইবে। গান্ধী বলেন, জানি এ পথ ছুন্ধহ, কবে আমরা লক্ষ্যে পৌছির ঈগ্কর ভিন্ন কেহ তাহা 
জানে না; কিন্তু মানুষের পক্ষে কল্যাণের ধ্বিতী় পথ আর নাই। পথের সন্ধানেই গাঙ্গীর সকল 
শাক নিয়োঞ্জিত হইনাছে, ফলাফলের দাতি্ধ সপৃদ্িপে ঈঙরে লদর্পথ করিরা তিনি নিশিন্ত 
ইইয়াছেন। 


২১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা | চত্থ » 


কিস ছুনল মাসের মন পখেক প্রতি একান্তিক নিষ্ঠার ফলে এব ফলাকলের প্রতি বনাম 


7, 
খারা পীড়িত হইন। উঠে । আমরা কাছর জদবে আস দু কোন অবগধনের সঞ্ধান করি | গাঙগীজীতে ও 
কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে কি আশার আলোয় ছুটির চলা আনাদের পক্ষে অঙ্গার, কর্মকলের সঙ্থন্ষে দত 
আমাদিগকে উদাসীন হইতে হঠচব ? গাঙ্ধী হরহ উত্তর দেন, নত ছাহ! কেন? মাগন নিশ্চই হবিঘু 
সথরাজগার হ্বর দেখিবে, মথন কেছ শ্বার় অমের উত্তর ফল হইতে বঞ্িত হয় নত কিন্ত শু সেটা হা 
বিভোর না হঠর! সাপনোপায়ের গ্রাত একভাবে মনোনিবেশ কর । | 

আতি এঙ্পদাখাক প্যোগা এপিকারী সাবকের নিকট কিশু গাঙ্গী শন্য কথা বলেন । গা্দীও দারা 
ঈপ্ছন আানাদের শব 









ভূলাইঘ। শিছ্ছের সভীপ্সিহ পদে চালিত করেন। এবং মদত 
ইন্ছার উপর হয় তখনই তিন আদাদের সকন খাশা-আকাজকাকে বানলাহ কপির আবানীয় ভুলের লে 
১ 


মানাদের নিশেস টি? পাতেন। কেননা উত্বারির মহ শি্রুদ বিখ্সহদাণে মা কেহ নাত? আরে 


৫ 





কহবা হইল, শদু পিছের নাপিত কম একাভারে পরিশ্রদ কর! এবং অলাকলের চিন্তা পা কাদির 
মানবশমা্জের অঙ্থাপয়ের পে নকল বাবার বিকুক্ষে শিরবক্ষি্ভাবে কোধশৃন্ত আদরে অহিংস মাটি 
কৰা ভগবানের পথ বোপখ একদিন আ হব করিয়া যাইবে আমন শু সেই পনবটলায় নিলো, 





মন্তুণের শেণা, তাহার লেখি মলা মানুষের পিএ নাহ) 
নিটর আদর্শের প্রভাবে একব। বলেন, ্দেশবানা2 জগ রাষ্্রার় হারান 
কোটি কোটি ক্ষুপাভ জনগশের জাগা মন এবং বরের আয়োজন আমাদের নিশ্রই করিতে ভইকে কয 





সে-শ্বধু হারতবধের মান্যকে মমপ্র মানবজাতির পলাণের জগ্ক মৃভতাকে বরণ করিবার জন্য নত, 
বধূর সাজে মাানোর মত? 

১1৮ 101029100100101)011)ট 81012110708 0910711]51008 105 176501015111 10070 
11011 10010 0901001 10050115110 10701 1118118 000 010041)02 16৮৮, 

কি য়ংকর বাণী । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গার্ধী আবার আমাদিগকে আশ্বাস দেন যে, মালষের তপ্ত 
সহনের শিপ অপীম, মহএব আমাদেক বিচালত হইবার কোন কারণ নাই । কেবল এই নশ্বর 


দু 








প্রত শাসাকি যাদ আমর অতিজূম করিতে পানি এবং অইশাক্জমর ঈগরে একান্তভাবে আঙু 
করিতে পারি, ভাহ। হইলে উবের প্রেমের প্রুহ্গার বহন করিবার শচকি আমরা নিন্চই লাভ কি 
প্াবিব । 

সহগামী তীখপখিকগণের [নক ইহা ক্স গান্ধীর সাক কোন বাণী নাই । দৃরান্তরবতী কেশ 
বনের আহাস দিয়া 1 তনি সহ্ঘা্ীদের বুঝা সাধনা দেন না, শুধু পরিব্রজার পথে কোন্‌ কণ্টকময় ঢুকা 
পখ মতিক্রম করিত হইবে জবহারই মাবাদ গান্ধা বহন করিন! আনেন । বে পথে মানুষ তপন্তার ছার 
জবনকে সমপএ করিরা সমগ্র মানবজ) হর পক্ষে পরিপুৰ জীবন সম্ভব করিত পারে তাহারই সংবাদ তিন 
মাগমককে শ্নাইফ। খাকেন | পথের সন্ধান আজ তাহার শেষ হয় নাই; কিন্ধু সেই পথের বন্ধুবতার উবে 
ঈশ্বরের খড়া যেন জনমত ছযাতির ভাস্বর বত বচনা করিয়) খুবিতেছে | পথের বন্ধুরতাকে নমস্কার, 
উপবের শগ্রিমঘ থঙ্গ, ভোমাকেও নমস্কার | নিঃবেষে উভয়কে স্বীকার করা ভিন্ন মানুষের অপর কোন 
কাবা নাই; বাকির ওপ এব গ্রাখ বিশ্বগ্রাসী পটভমির সম্মুধে একান্ত তুচ্ছ সামগ্রীতে পরিণত 





প্রার্থনারত গান্ধীজী 
শিল্পী ্রীনন্দলাল বনু | শান্তিনিকেতন, ১৯৪৫ 








মহাত্মা! গাদ্ধা 


চীনদেশের শিপ! জু পিয় কত ক শ্মঞ্চিত গেল্সিল-প্রেচ । 


১৯৪5 


তলায় সংখা | মহাত্মা গান্ধী ২১৭ 


চা 


৭৭ মুক্তার বিভাষিক। ছুই ছুদুরগামী পরিব্রাজকের নিকট পরিব্রজ্যার দণ্ড পরিণত হয়। 
জ'বনের পথে যা] কিছু দুঃখ, যা কিছু বেদনাময় তাহাকে গান্ধী তপঙ্গার অনন্বদ্প গ্রহণ 


বন এবং মৃত্যু নিঃসঙ্গ বাত্রীর পদচিঞ্কের মত পরশ্পবার আকার ধারণ করে আবনের আকধণ 


হয চা এব 


কলসাচন বলিঘাহী আমাদের সহজ মন তাহার পথে বিবৃত হয়। কিন্ত গান্ধী দে কোনও মানমিক 
একার বনে বেদনা ক ভপক্চষার প্রতি আরুষই হইয়াছেন ভাহ। সভা নয়। আলো! এবং ছাসা, জীবন 
“য়া পর্পরের পরিপূরক, ইহা তিনি স্বীকার কারন্থাছেন ব্রদ্ধাত্ডের একতবোদ হইতে । বশ্বলীলার 


রা 
আন খংবকেই তিনি খভ্িত করিয়া দেখিতে বা গ্রহণ করিতে প্রশ্থত নন। বাখাবন্ধণার বাণাবাহা 





সাহার এশ্নেহ এই পিকটি ববান্গনাথের চিন্তকে বাহার আহত কবিবাচিল। ভাহার চিরদিনহ ভয় ছিল, 
গঞ্চাত নতিমূলক অসহঘোগের বাণী ভারতের চ৪ বিশগনের মঠিত সম্পক-সীকৃতির পথে ধাপ দিকে, 
*৫ বে কাঠিগ্ত ও সংকারণতার নাগপাশে আবঙ্গ করিয়া ফেশিবে । কি স্বয়ং গান্ধীর বো তপন্চযা 
কনদন কালিমা চিক্টুক্ক পমন্ত রাখিরা খাতে পারে নাই ঈখরের এবং মাস্ষের প্রতি প্রেমের 





শাহ সণেহ ছাব। আহার চিও বিগত সকল বেদনার শেষ চিহ্ন হইতেন মুক্তলাভ কারিয। শুভ এ উজ্জল 
২১৪ আছে । 

গাদা দশন ঘদি এমনই চরিত্রের হয়, সেখানে শেষ পমস্থ আশাবাদের কোন স্থান শাহ) যেখানে 
287 শব স্বরাতির থর) পথ ছায়াশৃ হইর। আছে, তবে সহছেই আমাদের মনে প্র্থ জাগে যে হহা 
“8৫ সহ মহ মান্য কেন এই নিষ্করুণ পথচারীকে অঙসরণ করিয়। থাকে? ইহার মূল কারণ গাধীর 
'নে প19ঘ। যাইবে শা, পাওয়া খাইবে তাহার ১রিঞরে। গান্ধীর চিত্র আলোচনা কারলে আমর! শুধু থে 
বপারাকে বুঝিতে পাখি তাহা নর, বিশ্বে সকল বিপ্লবের অন্তনিহিত মত্যের সন্ধান 
ই। লেনিনের চরিত্রকে বাদ দিয়া রুশ বিপ্রবকে বুঝ! যায় না, খ্রাষ্ের চির পযালোচন। ন। 
কালে তাহার প্রথতিত নীতি জগতে থে বিপ্লবের সুচনা আনরন করিয়াছিল তাহা ম্যাক শ্রদরূম হন না। 
“তিননই গান্ধীর নীতি বা দর্শনের থে কোন চররিজের পরিণতিতে পুরণতা লাভ কাঁরিরাছে, তাহাকে বাদ 


হউক, তাহা 








দ্র! সেই নাতি বা তাহার প্রভাবকে৪ বথাযথ বিচার কর! যায না। যেকোন আদর ই 
মায়ের চরিজের সুষ্ঠ পরিণতির মধ্য দিমাই শেষ পযন্ত আত্মপ্রকাশ করে। 

একা পথিকের মত গাঞ্ধী নিঃসঙ্গ ভীর্থপথে অগ্রসর হইর। চলিয়াছেন, হৃদ ভাহাব দানতম মানুষের 
ভারেও ভারাক্রান্ত, এবং সেই দুঃখ বিনাশের জন্ত তিনি স্বীয় জাবনকে চরম ভোমাগ্রির মধ্যেও 

৩ দিবার জন্য প্রস্তত--এমন চগ্দির মহজ্েই জগতের দীনঙ্জনের দৃষ্টি ও অদ্ধাকে আকর্ষণ করে। আকাশে 

“হান হিমতারকাকে লক্ষা করিয়া পথিক আগাইয়। চপিগ্মাছেন তাহা মানুষে আর খুগিধ। দেখে না। 

এমন মাগ্ষ যে-মুগে দগতে জন্মিাছেন, সমাজের পরিবত'ন সাধনেন্র জগ্ত বারবার আস্ান্থতি 
বার ছস্থা অগ্রসর হইয়াছেন, সে যুগে আমর। জন গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া নিজেদের ধগ্ক মনে কবি। 
কারণ মানুষের অন্থলে কা বল বে স্কুরিত হইতে পারে, ইহারা তাহার সাক্ষ্য বহন করিয়া চলেন। এমন 
চরিত্রের প্রভাবে আমাদের অন্তরের শক্তিও বিকাশলাভ করে এবং স্বম্ন্যায়া আদর্শের পথে অগ্রসর 
হইবার মাহস এবং শক্তি আমাদের মধ্োও সঞ্চারিত হয়। 


স্ীনির্লকুমার বস্তু 


্ বন্বভারতা পত্রিকা ০ 


[মার 

গান্ধীজী ও ঠাহার চরকা ূ 

কিছুদিন পূর্বে মিঃ পি স্প্যাটের লেখা গান্ধীবাদ সন্ধে একথানি বই পড়ান, 3 

রচনার জগ্ত লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং স্বীয় রাজনৈতিক মতবাদের িউি টা 
তান হয 


গান্ধীবাদকে বুবিবার চেষ্টাও করিয়াছেন । কিন্তু বইখানি পড়িয়া আমার ইহাই মনে হইগ যে 
সংস্কারক বৈজ্ঞ/ণিকের মত চে। করিয়া যদি যথাসম্ভব বর্জন না! করা যায় তাহা হইলে ইত অপ 
ঠিকমত বোঝা যায় না। কোনও মতকে বোঝা এবং তাহার বিচার করা স্বতঙ্্ বস্থ। উদ ক 
গান্ধীজীর চরকা প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতে পারে । 
পিত জওহরলাল কলকারখান| বিস্তার এবং বিজ্ঞানের সহায়তায় মগের ভেশের দাও 
উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী । কিন্তু তাহ! সবেও আজিকার দিনে তিশি ভারভবধের অবস্থা সকল দিক হা 
[িবেচন। করিস চরুক। প্রচলনের সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন । আমাদের দেশে হাস হাহ 
কালে ইস্ছামত 'ভাডতাড়ি কপকারথানা স্থাপন করা যাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন শি 
বহমান রাইবাবন্থার মধে কলকারখান। বৃ্ধি পাইলে হত ভারতের সকল কম ঠ মাগছ্ষে জগ ৪ 
বঠবে ন। এবং দেশের অনৈতিক কতা উত্তরোভর ধনীশ্রেণীর করায়ত হঠয়া পাঁডিবে বত 
মলে করেন । ইহ? জনসাধারণের মঙ্গলাকাজ্জী কাহারও কাম নয়, কেননা ধনতগ্কেদ আত ওল 
কগথানার প্রস!র হইলে ভারতবধের সাধারণ মানুষ যে তিমিরে হয়ত সেই তিমিরেই থাক 
সাও ভাহার বই-এ একথ| বাপিরাছেন যে, অনাহার-নিবারণের জন্ত ভারতবধেম বত নান আধ 
ঈলানো ঘহতে পারে। থেথানে মাহ্যকে আর কোন কাজ দেওয়া যাইতেছে না সেখানে অন্তত [৫55 
পিয়া তাহাদের বাচাই রাখার চেঞ্জ নিশ্চয়ই ভাল । কিন্তু প্র হইল, ইহার রা কি ভার তবধের অ+ শৈ ই 
সমন্তার সমাধান শেষ পথন্ত হওয়া সম্ভব? নানাদিক হইতে বিষয়টি বিচার করিথা তিশি বেছ গা 
বাশয়াছেন যে, গাৰাজা ঈরকার উপরে এত বেশী জোর কেন দেন তাহা বোঝা গেল না। 








এই ত গেল ধাহারা কলকারখানায় বিশ্বাদ করেন অথচ অবস্থাবিপাকে চরকা চালাইঠে ৪ এ 
হইয়াছেন তাহাদের কথা । অপর পক্ষে গান্ধীজার মতবাদ স্বীকার করেন এবং হয়ত চরকা-প্রচারের 
১9 করিতেছেন এমন এক শ্রেণীর কমীও আমাদের দেশে আছেন। তাদের মধ্যে আবার কেই 
মলে কথেন, গাদ্ধীবাদকে দু ভাবে প্রতিষ্ঠত করিবার জন্ত এমন কিছু কর্মী চাই ধার! বৎসরে লক্ষগঞ্গ করি 
হৃত। |ন্মিতভাবে কাটিবেন। আজ যেখানে একজন ব। ছুইজন চরফায় অগ্ুরাগী আছেন, সেখ/নে তাই 
হইলে অন্নকালের মধ্যে আরও অনেকে হইবেন; এবং শেষ পযন্ত অবস্থ। এমন দাড়াইবে যে ভারতবধ হই 
শুধু চরকার সহায়তায় আমরা বিদেশী বঙ্ক বর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইব না, শেষে এমন কি স্বদেশ দিলে? 
তৈম্থারি কাপড় পথস্ত সম্পূর্ণ বর্জন করিতে সমর্থ হইব। 

অথচ গান্ধীঞ্জীর লেখার মধ্যে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে যে তিনি চরকাকে এই্রাতীয 
মারণান্থ বলিঘ়। করন। কনেন নাই । চরক] বলিতে তিনি কি বোঝেন এবং কেনই বা চরকার প্রা 
তাহার এঁকাপ্তিক প্রীতি, সে-কথাটি আমাদের হ্বদয়ঙ্গম করা দরকার। সত্যই কি গান্ধীঞ্জী চরকার 
সাহায্যে দেখের গবিব লোকদের মুখে কেবল দছুমুঠা অগ্প জোগাইতে চান, না ইংরেজ ও বোশ্বাইএর 






নর সংখ্যা ] মহাত্মা গান্ধী ২১৯ 


লাদেন মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতে চান, অথবা তাহার কল্পনা আর কিছু আছে, তা আমাদের 


হু এই হউক আর মন্দই হউক, গার্দীজীর প্রভাব ভাঙুতবর্ষের রাঙ্জনীতিক্ষেত্রে কম ময় বুদ্ধিমান 
[কোন বন্ধুধ কাছে শুনিয়াছি থে ভারতবধের লোক আজও প্রপবাদে বিশ্বাস কনে বান এ 
মিছ: :...54 আশা! পোষণ করে বলিয়! গান্ীদ্দীকে মানে | যতদিন না হংহালা এহ মানাসক দাস 
চি. :£তছে ততদিন আমাদের উদ্ধাণ নাই | অর্থাৎ, সোজা কথ সীবাতে। উচ্ছেদের পাছে 
উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলেও যেবস্থকে আমরা ববহস করিত চাই ভানু 

র'। সঙ করিতে হয়। নয়ত গামাদের সদিচ্ছা অনেক সময়ে ফলবতী ইন) এই সকন দিক 
ঘা মনে হইঘাছে গার্দীজী চরকা বগিতে ঠিক কি বোঝেন, এবং গাকীবাদের আনো কান 
হা সেমস্গ্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে । আমর! গাক্ষাবাদকে সানি আর নী ঘন, 
মূ 54 সকল সময়েই প্রয়োজন | বৈজ্ঞানকের মৃত সেপস্বছে তন সংগ্রহ এরা জা 
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লি শাসিত? 
1৮; »ঘনার প্রত উঠিতে পারে, তাহার পুবে নয়। 

রি পুরে শির যামিনী বায় মহাশয়ের সর্দে ছাবর সঙ্গদে কথা হইীডিন। নংন শিলার 
দেও এমনে ছবি। বর্মবিল্ঞাসে ভুল করিয়। বসেন । হয়ত বিম্য়বন্জ এমন যে সেখানে শিখ ৪ বারতা ও 
কহ পাঠ অথচ তরুণ শিলী হগুত সে বিষয়ে লক্ষ্য না। কাখির। নানাপিদ উচ্জুন 55 বন মুমাতেন 
বমন। আমিনীবাবু পদঙ্গক্রমে বলিলেন, এপ অবস্থায় গুলগথানার শিমী চিনের সত এং 
৭ 10 যোট। এক প্রস্থ ও লাগাইনা দেন এবং শিক্ষার্থীকে বনেন। এইবার কুদি উঠার সহিত সাগাঃ 


৯ 





1) ভাযিগি।ত 





“নই বুঙগ্ুপি সংশোধন করিয়া লপ্থ। গু শু? মুলমন্রেঃ মত একটি নিবেন দেন, গলি ক) 


শিব তক নিত করিয়া লইতে হয় 








গা্ধীজীর চর্কা সম্বন্ধে আমার অনেক সমর এ 
'ব্াতান্ন দৌষকে সামান্ত রিপুকম করিবার বাবস্থ। শর, তাহার উুকাকে বহমান মা হা ১ স্পু 


1 কথাটি খানে হয়া | হাতার উকা বত আন 
৭ একটি সমগ্র নভাত। এবং সমগ্র জীবনপারার পা মত পরা মাহতে পাছে? মিঃ সপ 
কাকে বেষনভাবে দারিপ্রা-রোগের উপখনের অন হিসাবে বাবহার কবার কথ! বলিহেন, গাক্ষীঙার 
নকঠ হাহা চত্কীনু মপক্ষে প্রধান যুক্তি নন্ধ। কোন কোন চক -বিশ্বাপী কমা বঙ্গ লক্ষ গজ সুতা 
পগযো ভারতবর্ষ হইতে বিদেশী বন্ধ বহিদ্ধারের বিষয়ে থেমন উৎসাহিত হণ, গাধা ঠিক ভিমনাটি হল না 
বনগ্াই আমার বিখাস। গাদ্দীন্্ীপ্ন নিকট চুক! এক সম্পূর্ন বত জীবনবাধার প্রহীক পি গান 
দার মঙ্গে বিজ্ঞান, এমন কি কলকজ্ঞার অনিবাধ বিরোধ নহি । 
বহুদিন পূর্বে গান্ধীজীর মনে একটি ধারব! নৈতিক বিচার এবং গভিগ্র তার ফলে পির ঠা 
উঠয়াহিন থে, কোনও মানুষের পক্ষেই অপরের শ্রমে উপর নি কর। উচিত নয় সণ াগধকেই 
গীবন ধারণের জন্য অন্ন এবং বস্ধের উপর নির্ভর করিতে হয়। বতখান সমাজবাবস্থায় কেই এুদ্ধি বেচিয়া 
দই অর্থ মংগ্রহ করে এবং অপরের শ্রমের দ্বার উৎপাদিত অন্রবস ক্রয় করিয়া থাকে । কেহবা অন্য কিছু 
বিন্ধয় করে। মূল কথ হইল ব্যান জগতে অনেকে পরের শ্রমের উপরে নিক করিধ। বুহিম্বান্টে 7 এনং 


নে 


রা শ্বী্ শ্রমোৎপাদিত পদার্থের দ্বার অপরের জীবনকে পোধণ করে, তাহানাপ্র যে ম্বেস্থায় আনন চিনে 


দে বিশ্বভারতী পত্রিকা ৷ ৯৭ প 


উপরপ্যশাদের বাচা পাপ তাহা কল ক্ষে2ে সুতা নহে | আবকাহশ কেত্রেই সমাজ এনর 


চা 
491৭ 


ছুঝাবপ্কার প্রভাবে, পারদোর নিপাউনে, অথব। শারারিক শাসনের ভদ্দে, এনজীবীগন [নছের আয়ে 





উৎপন্ন পদ্য ছার তহ।গের জন সুর করিতে পাবে না| হহার প্রতিকারের নানা উপর আছ 


গ্রদাণ এ সব প্রদম খ্রয়েজছিন হন, হাহা নুষ্িযাহ্ছেন থে আম, এপরের অনিঙ্থাদন্ বিতে! চা 





$. 


110, সি্বার শবকেপ গঞ্জে দে নু ৭ কাপর়। বশিয়াছি 1, তাত মত অনঙীবাদের স্যর অবনদল ও 





গারুয়া প্রথমে টি পুথিধাতে ভাহাবগকে দ্বেস্ছায় নামির! আসিতে হইবে। উদর এবং আনে ও 
পাডদাত গ্প্ধাগা প্র তুখ অননাতির এই মৌলিক নাতার পিষয়ে খিক্। নাভ করেন। 
নতনান সভা তার গরিব গাঙ্গাঙা যেসভাভার করনা করেন মেখানে ব্রা্ছণই হউক, কচ 


হউক অববা পৈশ্বাঠ হউক, কেছ শ্বারথঞ্ের দান হইতে মুক্ত বাকিবে না প্রত্যেককে প্রীত এতে 








ব্্য়েগের গার এন্ধ হউক অথবা বদ হক, পিছের ব্বহাণে উদ্ঘাগা বা সধনারিঘান পরাথ মত) 
জহ। 252 কাতিহ হঠলে। হবে ক বুঙ্ীরখী শোকের স্থান নাঠ 2 শফিকের, নিশার, সনাক্ত পন, 
পমাছে তাবে নাট গাগা ধনে করন, সকাল বিশে বিশেষ তান আদর ভবিযুহ সমাগত 
কন হঠবে কি দেহ সনের ৪ তাহার শনারিখাম্ত পায় ভইতে না ও পাইবেন কিন ও দি 
বিনে ্ হতে হগো সন্মাণনাত হঠকে,। আন্তারপ শ্ববন পালনের ছা? এহন! আনা কি 
(খু প্রকীত মননানবের উপর পরিশ্রমে যেদাঘিহ অপু করিয়াছেন) তই হঠতে কাহিনক শি 
যাদ নতাগ্তই এক, শন বা অপর কোন বিশেষ্ঞ শবাবশ্রমের উপনেগা সঘর বা অব্নর এ দিন 2 





থান কমের জগ ভাতা পক্ষে মাধারণ মদের বে পারুমান অধর উতর আকার আয়া তংপদি) ৪৫? 
বহনের পাব জন্বে না সমাজে মকমেগ আগ বাসন সমান হ৪য। উঠত । 

উপক। দাতার কেন আরকার কারঘা আছে | অহ জগ্ত গা্ধ।9 ১৯৩০ সালে গাধার 

থও বাব আববেশনে অঙ্যগনকে অক্ষ কার বাণরা।ছলেন ? 

11: 01011000015108100071৯৯5101)101000৩010100601150009017180100918101507)) 
এন 1006 এজি নচ০এ, 20011008 07 উ0810) 05৩৭ 0৮1000610৯0 09 ৯7107680151) 
101 01108 আউ0 20008150010 আত 0 সিও৪1৭5 01000৩09765 0৮170 উপুর 11 
১৮) 11 ১০ ১1008 0100৮ (5101) 1010110010510010110100411)5 10 01110010927 
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অথ ফামিনীবাবু শিষ্োছ কুল ভবিব উপরে থে গর এক প্রস্থ রা দেওয়ার গর্ধ বানজ হন 
গাঞ্ধীজার পক্ষে চরক। বতীমান স্তর উপরে দেই রকম রডের একটি পোছ। ইহার মঙ্ে মগ 
থাপিতে হহালে। জীবনের অপরাপর মকন ব্যাপারকেই ঢালা সাজিতে হছ। কিগ ইহা মনে 2 
প্রয়োজন যে, বত মান বন্সঙ্যতার পরিবতে প্রাচীন ভারতীয় সভা তাকে ফিরাইয়া আনাই গাঞ্ধীজার এগ 
নয়। প্রাচান ভাবতেও যথেই ধনবৈষমা হিল, সামাজক অত্যিঃঠার ছিল! চরকা্ হিল, কিন্তু তাই? 
দ্বার। মানুষ মুক্তলাভ করে নাই! গাঞ্জীজী ঘে-সভাতা গিতে চান তাহার আভাম পুরে দেওয়া হইরাহে 
তাহী ছে পুর।তন সভাতা হহতে স্বতন্ত্র ইহ) স্বীকার কদেন বলিগা গান্ধীজী লিগিয়াছিলেন ১ 
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দরি চরুকার বিরুঙ্ষে পালিক করিত চর হাহা হলে সাক বিচ পরের গ্রানা পরো সম 


৮578 কন ভান নমঃ গরুর বাঙগবজ]রনে কাধান হান!তক প্রতিষ্ঠা কর সগ্তব কিন। তাহাই 





£. এর দেখিতে ইইবে ও গাঙ্থীসী মহা এলেন শা বা জাবেন মাই, অজস কাল্পনিক সুজি সঙ্রন 
8. চার সন উর! দাডায়। আাজ হয়ত ভাবিতের পম্মুদে এব" জগতের অমন্দেদ এমন দিল 
মূ » খন শির হত] আমাদের বিটা উপ আবৃশ্তক, গাক্ধীজীর প্রদশিত গর্থ নৈতিক বাবস্থা এ 


৮৮ লাক বিতর মীমাংসা করিবার জলা সঙ্গের উপায় হি যাগসের মন্দির অপৰ কোনল 


টা গত রা | কিন্ত শুই পিছত 


পপ পুরে ক্গ করিয়া গাঙ্গীদীর অনবাদের সঙগন্থে ধখীমগ তথা 
আত কতা বিজ্ঞানের পৃ্িতে এন্ান্থ প্রয়োজন | 
আ।নিম লকুম।ায লন্থব 


ৰ রবীন্দ্-তীর্ঘে মহাত্স। গান্ধা 


| ইংরেস্দি ১৯৩১ সালের পবীম্্-জয়ন্তী উপলক্ষো কবি॥ প্রতি পিশ্ববাসীরু শ্রক্ধালির যে হর্ণগ্্থ 
১:47 18075 9৮ খানরএত প্রকাশিত হয় তার আরস্তেই ছিল মহ্াস্থা গান্ধীর বাণী। ছু 


[দাবমে। সঙ্গে গভীর মামিকতার এমন অণিকাঞ্চনযোগ ভাষার বজো দৈবাহ খটে। সুদ 


মতী আশ্রমে বসে চারটি মাত্র বাক্যে দৌত্ে তাক সম্পূর্ণ হদয়টিকে ভিনি নিবেদন করেছিলেন 
ধীন্্নাগ ত৭! শাস্তিনিকেতনের উদ্দেশে । 
[00 89105101010 117 11790821)11501115 00111001৮70]. টি হত চা 1 ছু) 10187 
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তৃতীয় বাকোর প্রশ্ন-ভঙ্গিতে এবং এই একটি মাত্র 1180108 শব্দের অন্তরালে আনন্দ ও 
রনার কী অপরিমেষ সঞ্চরম গোপন আছে তা আমাদের ধারপারপ অতীত । উল্লিখিত ঘটনাটিকে অবলম্বন 
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২২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্ঘ 


কারে পেদিন এ যুগের বিরাট দুই সাধক তীদের একাকিত্বের পরম নিঃসঙ্গ তায় পরস্পরের অলক্ষো চন 
দোসরজনার করম্পর্শ প্রথম লাভ করেন। অসংখা দ্বিধাদ্বন্বে অথচ প্রীতি ও অদ্ধার অনিবাধ আবর্ষাণে 9 
আশ্মীঃমিলন অবশেষে যে-মহনীয়তা লাভ করেছিল তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মহ।মূল্য মন্দ 
সে সম্পদের জন্যে অপরিশোধনীয় কুতজ্ঞতায় দীনবন্ধু এগুজের কাছে চিঝদিন আমাদের খণী থাকতে হে 


১৯০১-১৯১২ সাল শাপ্তিনিকেতন ব্রক্গবিদ্ালয়ের সে যেন শৈশব-কৈশোরের গ্রারতিঃ 
বাশালীলার কাল । এলো সে জীবনে বয়ঃসদ্ধিব অবার্থ লগ্ন। পরিমিত সীমার আশ্রমনীড়ে বিশমদলে 
উপমোগী বুহন্তর নীটি রচন। কারে তোলার প্রেরণ। জাগল, নদীতে সিদ্ধুর প্রেরণায় মেমন জোয়ার দাগে 
১৯১৪ লালের বাধিক প্রতিবেরনে সবাধাক্ষ অগদানন্দ দায় হুন্দর ছবিটি একেছেন : , 

পনর বংসর পুৰে ছয়টি ভরুণ ্রঙ্গটারীকে লইয়। ঠিক এই রকম যে একটি দিনে আমাদের আশ্রমের কা | 
হইয়াহিন, ত1হ। গজ মনে পড়িতেছে। তখন আশমের পারিবারিক গণ্ডি খুলই স্কীণ ঠিল, দশ-বারোটি জাত ও আর্ক | 
লয়াঈ ছিল *ধনকার আখম। আমের চগহূপ এই ক্ষ পরিবারের মধো আবন্ধ থাকিলেও, অ।শ্রমগননী গম কে 
টিজের ধোড়ে উ।নিয়া লইবার চেষ্। করিতেছিলেন | মেই চেষ্ঠা মার্থক হইয়াছে | এখন আশ্রমের আর সে মুঠি নহি মা 





বাংল! দেশের প্রতোক জেলার একাধিক পরিবার আশ্রমের পারিবারিক গণ্ডি হিভরে আদিয়া পড়িয়াছ্ছে। দুর নিপু, বো 
এবং মাদ।ঙ্গ প্রভৃতি গরাদেশের বালকেরাও এখন আমাদের আশ্রমের ছাত্র । পরিবার বৃহত হওয়ার মে আনন 212 আন! 
উপভে।গ করিতেছি 5 ডাব ও চিগ্তার আদান-প্রদান করিয়া এবং প্রশ্পরকে চিশিয়া যাহা পাভ করা যায় তাহ শাদা পু 


মাত্রায় পাইতেছি। 
উক্ত প্রতিবেদনের শেষে উল্লিখিত হয়েছে : 
শ্রীমু্ত মোগনল।ল [ দাস! গান্ী মহাশয় দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকজন ভারতবাদী ছাত্রকে লইয়া একট বিঃ ও 
গ্রিষ্টিচ করিয়াহিলেন । ষ্টাহার আফিক। ত্যর করার পরে দেই বিগ্।রয়ের কুড়িজন ছার ও শিক্ষক আশ্রমে গনি? 
করিতেছেন ও শিক্ষা পাপ্থ ইইহেছেন। উানের কমনিষ্।। ও শ্রমসহিঞ্ুত। প্রভৃতি নানা মদ্প্ণ আমাদের আশ্রমবাওকপি? 
গরৃষ্ঠ গদঝপ হইয়াছে)? ন্ববৌধিনী পত্িকা, শক ১১৯ 
এই মভিখিসঘাগমের বংসরকাল পূর্বেই আশ্রমগ্ুরুর আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল শাস্ডিনিকে 
মন্দিরে, ১৩২, সালের (ইং ১৯১৩) পৌষ-উ২সব উপলক্ষো। আশ্রমের মুকু উদার স্বরূপটি উদ" 
কারে তিনি তীর “মুক্ধির দীক্ষা” উপদেশে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন : 
বাইরের ক্ষেত্রে মঃষি আমাদের মবাইকে কোন্‌ বড়ো জিনিস দিয়ে গিয়েছেন? কোনো সম্প্রনায় নয়-- এই আহ 
এখানে আমরা নামের পুজো থেকে দলের পু.জা থেকে আপনাদের রক্ষা ক'রে সকলেই আশ্রয় পাব__ এই জন্যেই তো! আম 
যে-কোনে। দেশ গেকে যে-কোনো! সমাজ থেকে যেই আহক ন| কেন, ভার পুণাজীবনের জোতিতে পরিবৃত হরে আমং 
মকলকেই এই মুক্রির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশদেশাস্তর দূরদুরাস্তর গেকে যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে ঘি 
এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমর যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনা সংগ্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সন্প্রদাছের লিপিকঃ 
বিশ্বামের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত ন1 হয়।” শান্তিনিকেতন, সপ্তদশ ৫ 


আশ্রমপ্তরুর ও আশ্রমবাশীর আশীর্বাদ ও শুভ ইচ্ছা ললাটে নিয়ে ইতিপৃৰেই (৩০ নে 
১৯১৩) ছুই নবীন আশ্রমবন্ধু এগুজ্জ ও পিয়ারসন মুক্তির এই বাণী দক্ষিণ-মাফ্রিকায় শান্তিনিকেতনে? 
ভাবী অতিথিদের আশ্রমে পৌছে দিম়েছিলেন। তাদের সেই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের শেষে প্রত্যাবত নে 
মুখে ববীন্ত্রনাথ এগু,জকে এক পত্রে লেখেন : 


তৃতীয় সংখ্যা ] মহাত্মা গান্ধী ২২৩ 


৮6 076 2100) 001 ড০00) 00701080006 ১9৮21600007 10 এক 02 
710৭ ছ0) 0176 15001). 06 02711) 21111161611 ১0৮7001701 স্যাটিত সিন 0 এআ 
191 11৮6 সা29 010) 5০8 17116 5০0৮. চাতাত [10006 00 00এস৫ 01 ১0101) কে আগা আটা 
»[, 00170111000 001)675. (১8001101507, ৮01070751014), 
একথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে গাঙ্গীজি তখনও বিশ্ববাসীর কাছে “মহাম্বাজি নামে পরিচিত 
£ননি। ভাব আম্মজীবনীতে অতি সরস ভঙ্গিতে ভিনি নিজেই সে-কথা স্মরণ করেছেন : 
[11060 10000112010] 1)905011)6060010 11011011001) 1002 হত) 001) 01201707) 0 01118 


10501 100)001]111611)৮ 10116105100 1107000010)17070)701]01), 


১৯১৪ সাল, নভেম্বর মান। এপ্রজ ও শিারসন দক্ষিণ আফ্রিক। থেকে কয়েকমাস মাত্র হল 


এগ্িণিকে হনে ফিরেছেন । সহসা এগু,.জ ইংলগু থেকে গার্দীর্গির এক কেবলগাম পেলেন এই মর্ষে যে, 


বনি বিছানঘের (01751১00008 ১6101577010) ছাত্রের দল ভাবতে ফিরছে। উপণুক্ষ কোনো 
ঘশ্রমেশ তাদের আশ্রয়ের বাবস্থা হলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। 

মহামতি গোলের নির্দেশক্রমে সভগ্রহসংগ্রামের অবপানে গাদ্দীজি সন্ীক ইংলগ্ডে 
গেলেন এবং আশ করেছিলেন তিনি হার ছাত্রদের পুর্বে ই ভারতে পৌছতে পারবেন। কিন্তু তিনি 
বগ্ডনে পৌছবার ঠিক ছুদিন আগেই যুদ্ধ শুরু হথে গেস। বিলাত-প্রধামী ভারতীয়দের নিগ্নে আহত 
ঘনিকদের সেবার জন্তে তিনি সেথানে এক স্বেস্াসেবকবাহিন] গঠনের কাছে জডিয়ে পড়লেন । ফলে, 


: পাশার হয়ে তিনি এগু জের শরনাপন্ন হলেন । গবীন্দ্রনাণ শিকার আদর্শে 9 পদ্ধতিতে গান্ধীজির থেকে ভিন্ন 


 মহারলগ হয়েও এগু জের মারফত তার সাদর আহ্বান অবিলন্ধে জানালেন ফিপিঝ শিক্ষার্থীদের ।১ সে-বছরে 


মাখরদেন আঘিক মন্দ অবস্থার সংবাদও উাকে নিকুৎসাহ করতে পারে শি তার নিঙ্ছের বাসা “দেহলির 


পাশেই নতুন বাড়িতে অতিথিবানকদের স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থ। করালেন যাতে ভাদের নিছন্ধ পদ্ধতিতে 
স্বাধীনভাবে দিনধাপনের কোনো! অন্্রবিদা না ঘটে, অথচ তীর শ্েহদৃষ্টি থেকেও যেন অধিক দুরে তাদের 


না থাকতে হয়। বালকদল ভারতে কিরে আরন্তের দিনকয়েক ইরিদ্বারে ম্বামী অর্ধানন্দের গিরুকুলা 
: মাশ্রষে কাটিয়ে অবনেষে শান্তিনিকেতনে মাশ্রয় লাভ করল । পে-সমরে তরবোপিনী পঙ্জিকায় মাখন 
কণা বিভাগে এই অতিথিসমাগম-সংবাদ ছাত্রের! পরম উত্দাহে ঘোষণ| করেছিল : 


সবালী লোকহিভব্রত লীমুক্' মোহনটাদ [দান] করমচাদ গান্ধী মহাশয়ের কিনিয়ে ঘে বিগ্তালয় ছিল তাহার কহিপয় 
হার ভারহবর্ধে আগমন করিগাহেন। হী গান্ধী মহাণঘ এধন ইংলগডে বাদ করিতেছেন ঠাহার প্র্যাবহনের পুর পথস্ত 
১১ গন ছা আশ্রমে ঘাকিবেন। তাহারা লবণ, ঝাল, মিষ্ট প্রভৃতি কিছুই থান না কেহ কেহ দুধ খি পাপ্ভও খান ন|। 
মাশ্রমের দকল কাজে তাহারা নিয়মিত যোগদান করিতেছেন। ভাহাদের সহিহ ইহাদের অভিভাবকরপে শ্মুক্ত গাখী 
মহাশয়ের জ্রাহুশ্পুর তীদুক্ত মনল ল গান্ধী মহাশয় ও আর একজন অধাপক মহাশয় এস্থানে অবস্থান করিতেতেন। উ্ত 
বালকগণের মধো শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয়ের তিনটি পুর আছেন । - তন্ববোধিনী পত্রিকা শক ১৮৩৩ পৌন 


কয়েক মাপ যেতে না-ধেতেই আশ্রমবাসীরা তারযোগে শুভসংবাদ পেলেন থে গান্ধীজি দেশে এসে 


25৮5281১৯47: 
১. এই প্রনঙ্গে 106 ৮,৪5৪-805150 08570607 পরিকার ২৯৩৮ ফেব্রুয়ারি নখ্যায় দি এত এগুজএর লেখা 


18০98৫5 প্রবন্ধের অংশবিশেষ জষ্ব্য। 


২১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতুর্থ ক 
পৌঁছেছেন এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৪৯১৫) তাগিণে শান্থিনিকেতনে আমছেন। তার ছাত্র-উঙ্গ১2%। 
কোনে। মাবাদই গার্ধীজি এ করান জানতেন না বোগাইয়ে পদার্পণ করে প্রথম তিনি জানলেন 2 
ববান্রনাথের আশ্রয়ে রয়েছেন, 





[সন (001৮ তা] ] না00000710017015 0010 10010000000 010705101815818 


১:31027701111155101)- 1 উনিই 11776160761100191710170101700510 0101) 05 9৮01 2০] 00) 510 5 


50165001001 ৬101) 0017016, 


শ্রমের ভঠ্হামে মে এক থয দিন এবাঙ্নান ভার উত্তরতভারত ভ্রমণ সেরে শিলই 


হ3 নস হায় মগ্ধ 'পোছেচেন। বলাকা কাবোর নৃতন ডাব শৃতন ছন্দের প্রেরযার তার কাব জীবনে ? 
ননগ্ন্মের পৃউহম বিদ্ালর 





খাশ্রব সীবনের তথন দেবা ও ক্ষেত নানামুধী এত 
বকাবোনুখ ) ছাশ্রন্তরুর মপ স্ব তাত নিজগ্াদ নাহার আনহা নকের। অভিথি-মভাথনার আও 
((গ্র নিষ্ঠায় সম্পন্ন কঙল। 





অভ্ার্থনার পুরদিন রারি ১২১ ৪ সংপুঝান রা ১০) প5% ছেলের) মুভার্থ গার মারেছন করার জঙ্ট 
: 





হিস হের সহিহ এমন আনন্দের মিহি হগানা এদ সসিশনকে বরণ কারান সহ কণনও ভুলিবার নয় 
সৃতি সুতা এই আমোদন পেশী বাঃ আঙ্গলারে অনুষ্ঠিত হ॥়। ববীন্ুনাথ কলকীতি, এত 
5 এক ঠাক এক চিঠিতে যা [লিখেছিলেন দে আগা আশ্রমবানলকের। বাথ হতে দেয় নি; 
1:10010 0108) উ[01771117 70701 [50501001171 113৮0 ঢা] 07) 0010707 


১0500511720 0175 00060৮100 0100507১950) 00 ০0100700551 চিত 1) 00011020100) 


১1800 ৮104007])8 0৮ 000007) ত10011 উড ৮6৮2, (৮1871), 001 আ) 


গাদ্দীক্প্র তার আত্মজাবনীছে লিখেছেন: 
(0 (ঘনদাঠনত না] আম060২৯ 0৮ 1৯1)5010158 500 5110)40160116701,00111 1600 071 
70700701021 56)2101701 820 018210101807155801 00151 17৮0, 
তদ্ধচকাধিনা পাঁরকার বমমাময়িক সগ্যায় এই অন্চানের বিশদ বিবরণ যা প্রকাশিত হছে 
আজ তার বিশেষ মুলা আছে 
"শন ১০৯ কেকরারি হবে নাকাঙ্ছে গাঙ্গা মহাশয় মশহক আশ্রমে পনীর্পণ করেন । স্াহাকে অহ 
করিও 5 আশ্রমের নুতন হৈয়াদি পথের আগায় একটি চক্র তপ প্রন্তহ কর। হয়। তথায় ভাহাকে যগারীতি পুষ্গচনদন 5 
অধ ধানাতত বরখ করা হয়। এই সময় ভাব্হীয় বাগযরের (এনরাজ ও আহার) নহিত আশ্রদের মী ভীত আযুক্ত ভীদগ 
শা এন করিয়াছিলেন) শধম বুদ মহিন করি, ইহারা আামীপ্াতে দ্বিতীয় কটিধে প্রবেশ করিলে সেখানে ভিহাদ 
47 ধোৌ হাতে মনল নীভ হঘ। এহ কমে আশ্রমের মাতৃ্ানীয়া, দশনিক পণ্ডিত পু্পাদ প্ীমুক্ত দ্বিজেন্রনাগ ঠাকুর মহাএঠে 
পুরু শমতা হেমা দেবী ও গঙ্গা উপস্থিত সইিলামণ গান্ধী পরীকে হিনুরীতি অনুসারে যখাযোগা দ্রব্যদ্বারা অত 





করেন । এইস্থান হইতে ভাবশেষে তাহারা আশ্রমের অন্ত চরণে আসিয়া উপস্থিচ হইলেন । এই তোরণের স্ুথে উষ্ত 
ম.শে একটি মৃত্তিকার পদ্মপুশ্পাকার আনন ঠৈয়ার করা হইয়ছিল। এই আসনউও বৈদিকঘুগ্নের অভ্যর্থনাকালীন আসনে? 
অনুকরণে শিমত হইয়াতিস। এই আননের পু পশ্চিম উত্তর ও দর্দিণ দিকের কোনে ঘপারাতি চারিটি কদলীবুক্ষ ও আতপ 
মান্ছাপিভ চারিট মুন্ময় আঅলকু্ স্থাপন করা হইয়ছিন। এভদ্বাতীত এ আনে উপবিষ্ট গান্ধী ও তাহার পরীর সন্চহে 
পঞ্চপ্রদীপের চারিটি বরনঢালাও রক্ষা করা হইয়াছিস। এইথানে মহিলাবর্গের তর্চ হইতে একটি বালিকা! উপস্বিঃ 
গরতিখিদ্ধ়াক পুষ্পমালাদ্থার! মন্তার্থনা করিয়া গান্ধীপত্ীর লগগাটে নিচ্দুর পরাইয়! দেন | নিম্দুর পরানে| শেষ হইলে বালিকা? 


তায় সখ্যা ] মহাত্মা গান্ধী ২২৫ 


5৩ চবাবে মাখায় আশীবাদরূপে গ্রহণ করিল । 'পণ্ডিচ ক্ষিতিমোহন সেন মহোদ ও অন্য দুইজন মহারা& অধাপক 
বম পাঠ ও তাহাকে বাংলা ও গুঞজর।টি ভাষায় অনুবাদ করিয়। অভ্যর্থনা শেষ করেন । 
গছোক তোরণে অতিপিদ্ধয়ের ওবেশের কালেই ক্ষিতিমোহন বাবু সস্কৃচ শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার বাংলা অনুবাদ 


5 এগার গর উন্ত মহারা্ অধ্া।পকগণ তাহীর অনুবাদ করেন! শেষে্ত অভার্থনার শেষে শীযুন্স দিনেজ্রনাথ ঠাকর 


কি 


"র নায়কহায় আশ্রমের বালকগণ দুইটি গান করেন । 
বন; প্রয়োজন যে তার অগ্ততম সের। কর্মী দত্তাহ্েয় ব। কাকা কলেল কর-এর সঙ্গে গার্ধীজির এই 
এ সকতানত প্রথম পনির ভর়। চিন্তানণি শাহী ও তিনি তখন আাশ্রমবিগ্ঠালয়ে সাময়িকভাবে 


স্পা ক্রাপশ 
ছি 





7 
(1/লনকাছে নিবুক্ত ছিলেন । 

1 আজ খেকে হিশ বছৰ পুর্বে লোকচচ্ষু অন্থরানে আশ্রমতকাচ্ছায়ে অঙ্টষ্ঠিত এই অভাথনায় 
এ এশ১ক তন মেপিন একদিকে তার অন্ততম পরমাঙ্মীরকে একান্ধ আপনার বলে স্বাকান করেছিল, 


(বকে মগ বাংলাদেশের হয়ে ভারতের জন্গখের ভাবীনায়ককে ভব কমঙীবনের প্রভতলগ্নের 

(পর, অহিনবন জাপন করে ছল ঘখোশযুক্ত দেশীর ভাষা ও বীতিতে। মেই আশ্রম অন্ানের প্রেরণা 

২.5 এন শাঙ্িনিকেহনের পাতি থে আগ্রহে ও আনন্দে উদ্বুদ্ধ করেছন ত1 আজও সরস অভ্ভীব হত 
৫ তার গানে) আশ্রমকাপীনের তিনি যেন তারই সন্ভ গ্রনাণ দিয়ে গেলেন গত ডিসেধর মাসে ডো 


তন অভ্থনান্ উত্তবে গ রি ঘা বলেছিলেন ভার সথক্ষঞ্চ মম টুঝ তিরবোধিনা সাকা থেকে 





»৪ করা গে 
গাছ দে আমন অন্ধ করিলাম হতিপুরে সে আনন অলুভব করি নাই । আগ আঞমঞুর রশীন্রনাথ আ।মানের 





২ এখরীরে যদিও এখানে নাই তথাপি উহার মহিহ প্রাণের যোগ অনভব করিচেছি | ভারতীয় রীহান্সারে এখনে 
“সনাত আয়োজন হইরাছে দেখিয়া আমি ধিশেষ আহগাদিত হইয়াছি। বেঃছাইতে যাদও আমদের খুব মমারোহের সহিত 
“ধন হইয়াছিল, বু ছাহাতে আনন্দ অনুভব করিবার কিছু ছিল ন1। কারণ সেই অভ্যথনার নধো পান্াহা রীহিকে 
শিহাব আনুকরণ করা হইয়াছিল । আমরা প্রচ আদশের মধা দিয়াই আমাদের লক্গোর শিকটব্তা হইব, বিদেশীয় 
গরুর মধা দিয়! নহে _ যেচেতু আমর! প্রাচযা। ভারভবর্ধের ছন্দর রীতিনীতির মধা দিয়াই আমরা মানুষ হইব এবং এই 
এপ্ণের মধা দিয়াই আমরা ভিননাদশ অবলগ্থা জাতিকে বন্ধুধপে শ্বীকার করিব। ভারত গ্ঢা আদনণের মথা দিয়াহ পুৰ ও 
৯মকে বুরপে খ্বীকার করিবে। বাংলাদেশের এই আশ্রমে আজ আছি অহ পরিচিত, আমি হোথাদের গর নহি। 
দুই আরিকাও আমার ভাল লাখিয়াছিল কারণ দেখানে আফ্রিকাপ্রবঝনী ভারজীয় বাঞ্চি্রণ প্রাচা তাতিনীহিকে বিজন 
পা নাই। _তন্ববোধিনী গতিকী, শক ১৮১৬, চৈ 

আফিকায় সত্যা গ্রহ-আন্দোলনের সময় থেকেই গাদ্দীজি পেলপথে ততীয় শ্রেথার ঘাতী। ফলে, 

'ালগুন স্টেশনে কৌতুকজনক এক ঘটনা ঘটে : 

1২666110197 টো 20৭ যিনি, (501৭1) ৮5716115010, 011055 10 ৪৪৮0165015৮ 
(1011 00076 না]এএ৮ 51001000150 000 0)07707116 (সা 81012500711 01755 50181114045) 
21৮ 0810- 14000000178 017 চালাত, 100510009 ত৪৭015১0110107৮0 101) 50717075015711785071061, 
দা) 006 ঘমতসস সত চরম 09 পতি 00%17106-0916৭ 000) 80 1]877] 020500171020, ০ 855 
016 ১০7০)169)71.--(06551, গত ধুওএুতাহ। 10৮16, 11077), 1915) 
স্টেশন থেকে আশ্রম পর্যন্ত তারা দুজনেই খালিপায়ে হেটে এসেছিলেন । গার দে-ঘুগের বেশক্ষা 
সম্পর্কে আত্মন্্রীবনীর এক জায়গায় গান্ধীজি যা বলেছেন তাতে সেদিনের এই চিরটুকু আরো সৃম্পস্ট ও সরদ 
হয়ে ওঠে: 0 হট ০৮01580101০] ৪১০০ 2014 0190, 1 199160 9000004/1 07079 


2১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চুক 


11৮11157110101) 14001910851 তাযাগের পথে বেশের যে একান্ত বিরলতায় আজ তিনি নগ্রপ্রায় হ 
ধাপ সজ্জিত সেদিন সে বেশে বোলপুরে অবতীর্ণ হলে রহস্ত কী পরিমাণ ঘনীভূত হত তাই ভা 
গার্ধা-টুপির যুগ শুরু হতে৪ তথন বেশ কয়েক বছর বাকি। 
গান্ধীজি মাশ! করেছিলেন, নিবিগ্রে কিউকাল তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রমজীবন যাপন করুন 
পারবেন কিছ ছুভাগা রুমে ১৯নে ফেব্রুয়ারি (১৯১৫) প্রাতে তিনি তার পেলেন যে গোথলের মা 
হয়েছে ।  পুনার গান্দীছি গোখলেকে খুবই অক্নুস্থ দেখে এসেছিলেন, তবু এ সংবাদের নিদারুণ আকন্মিকও 
তিনি অতান্ত বাখিহ হলেন। পরলোকগত দেশকম্মীর ম্মরণে বিছ্যালয়ের কাজ বন্ধ হল। গান্ধী, 
সভাপাততে যে শোকনভা হয় সেথানে আন্তান্য নানা কখার মধ্যে তিনি বলেন, “আমি ভারতে গু 
মহানিন বীর মগ্রসন্ধানে বাহির হইয়া একজন প্রকৃত বীর পাইঘ্াছিলাম__ তিনি গোথলে |” সেইদিন 
অপরাহ্কে মগনলাল প কম্বরব। সঘভিব্যাহাবে গা্ধীজি পুন। রওয়ানা হলেন। এগ. তাদের বর্ঘঘান দঃ 
এগিয়ে দিয়ে গামেন। বর্পঘান দেকে কল্যাণ পযন্ত সেবাবের যাত্রায় ভৃতীর শ্রেণীর ম্াজীদের ভগ « 
দাগের পরিচয় তিনি সাক্ষাজভাবে মোলোআনাই পেলেন ॥ ভার আত্মজীবনার “৬155010070৭ 
145 145508101৯৮ পরিচ্ছেদে দে কাহিনী তিনি বিশদভাবে বলেছেন 
দিন তিনেক পরে (২২ ফেব্রুয়ারি ) এবীজ্নাথ যখন আশ্রমে ফিরলেন বালক অতিথিদের সঙ্গেই 
কেবল তার দেখা হল; গাঙ্জীজি পুন থেকে ফিরলেন তার কয়েকদিন পরে। 
এইবার আরম্ত হল ভার প্ররূত শান্তিশিকেতন আশ্রমবাস। বিআামে নয়, কর্ষের অদমা এ: 
তিনি ভার আশ্রমজীবনের গ্রতোকটি দিন সার্থক করে তুলতে চাইলেন। গান্ধীজর নিজের ভাষা; 
এই দিনগুলির সুন্দর বর্ণণ। পাওয়া যায় ভার আম্মচরিতে £ 
সহ 0100৮ ০0171 এস তন সি] 00০60) আব জামণজাওউ 200 71457 
11510 0) 0 থাস0সউউ 0) ২৪]00৩1),1])86 70100 106 বেজতাতিন 0070570010৮ 47001071555 
এ দসত৭ জা] 0) উরি 18100৮80000 090960৭107071170 11010851৮৩৯ 00 সি 
০0105 108 পেএরস 10 উ্য0] 0ত উম) টি9) 00061700006 চিত 96 0০ 0০ট৯) 1755৭ 
এ] 01150117058101157010170 90110110017 11016 ০(এ৭া)ক হা 1১0৩0710550 200 55110010), (া 
গা 10901005701 চিত 10161 0 আমা৮ 1003110081৯, উনযা।0 0111) উ৮1৮ 21)1770567) 
91 1]0 গান, ৩08৯ আত0004110,80 471৮ 19660086500)0101750100056 8৯10 1৭ 
7১৮৭] 8% সট 01000 চত এখানা০21, ডিও] 0 0751001,0৩76109 67685 107 
01011019117 016 নিচ 0000 2 10096 0000000 1009৮1৭০10০ চচ0)৮৮ তত রি৬০এ21)16, 9 0০ 
0০১৮ 16 টা, 1001 প]রটাতা00 ০018 006 সত 09 উজান], 
[6৯০1 (এছা। 09 জওযা হেছএ৮009 109৭৮ 07108507076 ০0001110611 ভর এত 
116 টি 10117155০11 0900 চি) 20৯, ৭১012] আ5 [৮126] 0 051 ৮6৫০1০1১)১৪, 00011)00 0 
5৭০ 00 প্যাতা। পো উ০ ০০ 08510030100 আথ 9000 00102079009 89500 006 ০1107 


01090000901 ঘা ভাএ৮ ০০৭ 00৯ এছা০000৮৯, 06 সও১ এ ৭২181) 60 20500 509 10)0))' 
০:৮৮ 51)16 হা) ছাঃ], 

উম 0৮ সাও 09৩. এ) 0০ ৪০2০৮ 0০ সহ 850. চৈ 07055 9০55 ০20) 0001 
(৪6৮ 09 ০০০ 008 এও 92100758601 10০মহ 1186 8স৫৮5 0 স৪তে গু ৪9০৭0 ০ 


99119 45505559005. 3০806 95৮93) 28719 ০০ 51)0% 6568৩. 8০ 063190৪5000 1156 007 


তীয় সংখ্যা 1 মহাত্মা গান্ধী ২২৭ 


0১101010687, 086 ৮1010 01759 চি30. 102 11105 ভাটা থিই 200 উ0তঠাটা্র ০৮ 000 
101 01)096 11)087601)00- [70 1700 0960 01017177501 1000 01601017891 0000 পগিতা এ) ৯৯ 
৯1015 90 5100615 018500 ০0 00017 581৫7100096 075 01021717019 172 01000 6০9 0000116 
10161181701 076 ০709092, উ]] চ৮5৮05010016 যা ও) 10৮ হস এ 8211010501218 
1110000.1)88% 171৮, 
প্রতি ব্হসর ২৬শে ক্ষান্তন তারিখে শান্তিনিকেতনে আজও 'গান্ষী-বিবগ' প্রতিপালিত হয়। 
সেযজের মুল-হোভার নিজের ভাষায় উপরের যে বর্ণনা, এই তার সঈ্গীবতম আদি চিত্র। 10107 0১৫ 
190110115 41568551088-- অত এব স্পইই বুঝতে পার! ধাম যে, আশ্রমবাবস্থায় এতবডো ওলটপালট 
নিঙ্কণ সাজ ছনে এক মুতের চেষ্টাই প্রবৃতিত হয়নি। কোনো প্রাণবান প্রতিষ্ঠানেই তা হওয়। 
সম্থবব নয। এ ব্যাপারে আশ্রমণ্তর ব্ুবীন্দনাথের উদারভার কথা ম্মপণ করলে বিস্মিত হতে হয়। 
ঠা আদরের সঙ্গে উক্ত পন্থাব সম্পূর্ণ সংগতি নেই জেনে৪ ভিনি নিজের বাঞ্িগভ প্রভাব কোনে পক্ষেই 
পণ করলেন না। এই প্রাতাহিক আলোচনা আব থেকে দুরে সকলে ( অধুনা শ্রানকেতন ) তিশি 
ধন তর্ক পলাতক চিরনবীনদের ফাল্ধনী মধুচঞ রচনায় নিজেকে সরিয়ে বাখপেনন ফান্ধনী নাটক এ 
হার গান একের পর এক রচনা করে চলেন, এপহং পরম দৈধসহকারে শান্ডিনিকেতনের কর্মের গতিও 
পকন্বেগে অঙ্কপরণ করতে লাগলেন। হয়তো অপেক্ষায় রইলেন, কবে আশ্রমবাসী ছাত্র অধ্যাপকের 
ছাদের নিজন্ব বিচারে নিরুদবেছিত শান্ত আলোকে সত্যপথের স্ধান পাবে; কবে 'অন্তেধ উপদেশ 
হদেরই আপন অন্তরের উপ,দশাটকে উন্নীপিত কন্পবে। রথীন্্রনাথকে লেখ। এই সময়ের একটি ভাবিখহীন 
প্রকাশিত পত্র প্রাসঙ্গিক আশ উদ্ধত করলেই ভার অল্সান দুরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে : 
এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত নিয়ে একটা ভরি গোলমাল চলছে । ছেলের! গ্ধির উগদেশে নিজেরা রা।ধবার ভার 
শিয়ে কাজ চ।লিয়ে দিচ্ছে । এই নিয়ে নতামিখা। নাম। কপ ও উদ্ভেজগনার উৎপত্তি হয়েছে | কাজটা ভুঃদাধা অথচ আরম 
গয়ে থেছে | এতে আমাদের আপিক সনন্ত। এবং নান। সমন্তার মীমাংম। হয় । নকলের চেয়ে এতে ছেলেদের শিক্ষা হবে এবং 
হতদিন পরে আমাদের আশ্রমের ভাবটি পুরাপুর্নি জগিবার আয়োজন হবে| ছেলেদের মকনেই উংমাহী। শিক্ষকদের কেউ 
কিউ নারাজ ।-*কিছুদিশ চুপ করে থাঁকলেহ পব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে এর মধো জটিলতা ঢের আছে কিন্তু দে লমণ্ড 
গাপনিই গিটে ঘাবে_ আমরা ধৈর্ঘ ধরে ঢুপ ক'রে থাকতে পারলেই কোনো মুঞ্ষিল থাকবে না 1 
'এই ধৈষের পথেই একদিন সমস্াটির অতি সহজ্জ সমাপাও হল | শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালোয়-মনো- 
মেশানো জটিল এই পরীক্ষ। ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিজেদের সম্মতিক্রমেই দিন-কয়েক পরে বঙ্জিত হল! এষ্ট 
মীমাংসা সম্পর্কে গান্ধীজির মতটি এক্ষেত্রে প্রণিধানঘোগা : 

1110 0মাত01700107৮ আঞক, [006৮ [০১ নিত স9000 00101800071 201)0171678 0771 
(1৯:07001051150180100)1050 10001012105 2৮10 00170100060 0176 07571117601 007001১7161 
111067510,1017 আগত 0 000 617506150695 (87060000111 0000 10000106101 11011) 0010 (01018, 

ববীন্দ্রনাথ তার উপরে উদ্ধৃত পত্রে ছাত্রদের শিক্ষার দিকটির প্রতিও পুষ্টি আকণ করেছেন । 
শাস্থনিকেতনের সঙ্গে গান্ধীজির মাত্র কমেকটি দিনের সাক্ষাংযোগের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির 'আশ্রমের 
বটি পুরোপুরি জাগাবার' এই যে প্রথম “মায়েজন', এর মুলা আশ্রমের ইতিহাসে আজও অবিশ্মরণীয় 
হয়ে আছে। 

১১ই মার্চ তারিখে গান্ধীজি বিশেষ প্রয়োজনে রেঙ্গুন রওয়ানা হলেন। দিন কুড়ি পরে ( ৩১ মার্চ ) 


২২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা! [ চউুথ * 


'মাশ্রমে ফিরে ৩র। এপ্রিল তিনি কুম্তমেলা উপলক্ষ্যে হরিদ্ধার যাত্রা করলেন সদলবলে | হার ছু? 


“ম্লায় আহ্বান ছিল স্বেচ্ছাসেবক লখঘে গোগ দেবার 01107218507 ৯1011110111115 71801101108 
11510711111 60৮5101257৯ ৮0710 7101 110 ত স050071 10710700810 101181 2 ছছ 


“নজের প্রধান আগ্রহ ছিল) সেথ।নে গ্ুককুলে ভাসা মুনশীরামা বা স্বামী শ্রদ্ধানলের সঙ্গে আজাদ ক) 
এব* হার আদশের সঙ্গে পরিচিত হবেন। 


মহাত্মাছির প্রথন এশ্থিশিকে তন বাসের অবুশাবিয়ত বরণ একটু াবশদ করেত দেশও পি 
পারন ভার পরবতী প্রতোক শ্জগমনের মলো এই প্রথম দিনগ্তাধর অন্তরঙ্গতার স্থৃতি সহিত পট 






ঢানে॥ মতে। কাজ করেছে বন্ধ হ এর পর থেকে শান্থিনিকেতনকে তিন আপনার তীর ঘং 


587) বলে সব উল্লেধ করেন 1 শা ক্িনিতকে তি 





আমেন আপনার লোকের মো ক 
আাআথ তো) ভান জাবানে অভিদিশ।লা আহ অধ গর দর সার বিছুদাদা প্রিগদেবী টপিজ্রসশ। 


এগ বজ্র স্বৃতিবিজ। চত পবন আস্সীয় রুল 


১৪২০ সান) েস্টেইর মাছে কনকাভায কতগ্রসের বনের আপবেখন। আর্থ কাত 
মাসের ১৩ তারিখে শাঞাজ হার জারতপুগা মহাস্ম। পে শাগ্ছিনিকে হনে |ভীরবার তা 
পুণীন্দনাথ তখন যুরোপে। তার হয়ে এণ্তকসল বিনুনেধর শান্ধী মহাশয় আশ্মান্ন্থতিখর ছি 
কিয়া আসম্পন্ন কবেন। ভিহক্কালান শিপ্তিনিকেতন পান্রকার এই উপলক্ষ এ মংবাদ দিতি? 
হয় ত1 ভাবা গার্দীজাবনাকিদের পঞ্ষেপ স্মরণীয় £ 

“গত হ৬াশ ভাপ মহান! গদি) মহাশয় আশ্রম হউ।নমন ক।ইযুহের জহর মাহিত ভাঙতে পানী টিলা 


অনেক [বশিত বালি আশ্রমের আিনা গঠন কারন সহাসাজর আগমন সহ পাঠছা বোলসুক 


* 


রেলস্টেশনে উট ০ 





নমাগম হইফাহিন এবং শহরের লোকেহা চশনের রাঙটি ধুল ও পাশা পিয়া সাজাহযজিলিন 1 আশ্রমে উপহ্িত ? 
কলা হনে | অনুনা ঘারকা |] উহাকে সবধনা। কথা হয়| মহ।যাগি এক) অনন্থ শরারে আশ্রমে আনিয়াছেন। 
শরীর চস্থ নাহয় তিন অব [ভন আগনে থাকিস টিন করিতেন মহাক্সজির ছি উহার পড়ী হয এ 
পুন এমন দেবদান আশ্রয় আাহেন | আহাণের বিনোদনের সপ্ত আশ্রমের ছাত্রের আর একবার বাম্মীকিত 
আতিনয় করিয়।|ছল। 
মহাআজির সহিহ সাক্ষাত কিক গন্থ এখান মৌলানা সএগান্ত আলি মহাশর়ও আশ্রমে আগমন করেন ! 
০৪৪ নিকতন গাকা। ১৫২৭ ভাত, পৃ ১০১১ 
মহাত্মাঙ্ছির সঙ্গে এনার অঙ্ান্ত বিশিষ্ট বাক্তিদের অন্তরালে গে-যুগের নবীন দেখ, 
জপ্সাহধলাল নেংইও যে হিলেন পত্রিকার সংবাদদাতাৰ দৃষ্টিতে সেদিন তা ধর। পড়েনি। আগ 
সংবাদ কিন্ত আমাদের কাছে বিশেষ মুল।বান | জওমাইবুলালজি শিজে দেখছি তার আত্মজীবন 
লিখছেন; 
(017 5)100 উ2৮ 10500777016 টি 0চাহ 8১০01 টিয়া 1500115016৭, 051001 
১১:১4101000150107108, 18৮10701010 01852110150 3110107500৮ 1951)1001৭52701 
10801010890, ৩ 51১০ ৯০৫৩ গা উতিতি, 100 ইল) উ5 05 ঃপুযাইিছামি টিসি 


২00100158৮5 10100) হাভোতিত6৭ এহন ি0িএ671660 হত £ির10 


তৃতীয় সংখা! ] মহাত্মা গান্ধী ২২৯ 


রবীন্দ্রনাথ যে তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, সে-কথ! গ্রন্থরচনার সময় মনে হয় তিনি তুলে 
গিয়েছিলেন। 

দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের কঠোর সাধনার আয়োজন চলেছে তখন । সে সংগ্রান-প্লাবনের 
তঙ্গাভিবাত শান্িনিকেতনের আশ্রমদ্ধারেও একেবারে পৌছয় নি তা নয়। বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষা 
বিশ্কালয় থেকে সাময়িক ভাবে উঠেও গেল এই আন্দোলনের প্রেরণায় । কিন্তু এবারেও শান্তিনিকেতন 
ভার শান্ছি সম্পূর্ণ হারাল না আশ্রমগ্তরুর অপরিসীম ধৈর্য ও স্থদূরদৃষ্টির দুর্লভ গুণে । আশ্রমবাসীদের 
পালনের জন্য এবারেও তিনি কোনো নিবিচার আদেশ জানান নি। এগুরুজকে ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে 
১১৯২০) প্যারিস থেকে শুদ্ধ এইমাত্র তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন : 


] 0) 9০ 00011051107 2াত টাটোস1৮ 0110৭ 010৮1 01700700000] 111 পিজা 


ৃ 1111) 91211101101 11060817 8%00105781270501710180 117 1)010501, 80017 70 617701601801 0011) 
ৰ স1),0010]110৮01)008 () 1৮070120800 177 ১090117]87771101)0710170010017827116775 011 0৮৩ 
। 1171110১৫৮0 ৫১01000010৮, 

; 1500 সা01000000011011011)0 000 ঠঘ0109060107 00871601010] টো] 10 (0100 
) 10./511৮6 জতাডাতিতে। গলা 10116771050 0010106,৮11101600510550101010চ5 10 গোনা, 
ৰ 1 ১1011 100 ৬01111010 সা 06105 তিতা না701 01051000772101000010117101108 10600 0040767716 
ৰ 01] 10৮ 0001000৮110) ঠা) সতাডাতি6 7170 10৬0, 

ৃ গাদ্ধীজি একদিন ধাকে ভারতের তথা বিশ্বের বাণী-বাজ্যর হুদু্দর্শী প্রহরী প্রধান (106 07০01 
ৰ্‌ ২4/)0০)” ) আখ্যা দিয়ে অভিবাদন করেছিলেন তারই উপযুক্ত এই উপদেশ শান্তিনিকেতনের রক্ষাকবচ 
সদ হল । বিদেশ থেকে ফিরে গ্রনিকেতনের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি তার নিজের বাণীর প্রতি নিষ্ঠার 
ৰ ঘাণঢাল। প্রমাণ দিলেন । 

ৰা 


ৃ ১৯২৫ সাল, ২৯ মে। গ্রীক্মাবকাশের বন্ধ। মহাম্মা গান্ধী তৃতীক্ষবার শাস্তিনিকেতনে এলেন 
। বলানভ্রমণের মুখে । এবার আশ্রমগ্তরু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাঁর আশ্রমে, অতি সরস স্থন্দর অভিনন্দন 
[জানালেন তিনি, কেবলমাত্র দেশনেতাকে নয়, “আশ্রমস্থহদ পরমাত্রীয়' মহাত্মাজিকে। শান্তিনিকেতন 
(বল বাড়ি ( অধুনা অতিথিশালা ) দোতলায় ফুলে পল্লবে সুসজ্জিত শরনগৃহে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে নিজে 
'প৫ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন শোনা যায় গাশ্বীজি প্রশ্ন করেন, “া1) 1১2158 হ.০ 60 045 0৫৫] 
; 01000)071 ছড1)079 15101701011 ?” 

ৰ উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ন্মিতহাশ্যে বলেন, “3876701107১ 00 059 ১0817760060) 01 0৮7" 
| 06008) ৮৮৫1007098 90.” 

| গাঞ্ধিজি : 130৮ ন70155 810 ৬০০1৭ 1107017০079 0 10901. (169 86 01)9 010. 
110081535 [091007000৮৮ | ঞ্াও ? 

| রবীন্দ্রনাথ : ০, ০] 05০০ 0189 19590 10011]) 8150 70191011019 16 01016802515 


| ৪11 101089 10706 9015, 


শশী 


»&581702£01 0000171) 4৮160900165 195 (৮,1২01700701201017, 


নম 





তি বিশ্বভারতী পত্রিকা [চক 


একদিকে তর্কবিতর্ক মতভেদ পূর্ণ পরিমাণে, অপরদিকে সরস সহ্ৃদয় রহস্তালাপের দে 
অজ হাস্তাবিনিমর ॥ মহীম্মাজির এবারের আশ্রম দীবন-নাপনের অবিনশ্বর এই স্মৃতি। ববীননাথ, ৫ 
এ গাঙ্ধীছির একত্র আলাপের সুন্দর একখানি আলোকচিত্রে সে-সময়ের কোনো আশ্রমবাসী এই সু 
প্রতিবিঙ্গটক্‌ অনেকখানি ধরে বেখেছিলেন। 


১৯৪০ সাল, ফেব্রুয়ারি মাস | ১৭ তারিখে মহাক্মাদি এ কন্তরবা, মভাঁদেব দেশাই এব আদ 
সচর-সহকী সনভিব্যাভারে শান্তিনিকেতনে চতুর্থবার, এব আশ্রম প্রক্থর জীবদ্দশাথ সর্ববেধবাদ এগ 





তিনি থেন শাশ্বিনিকেতনে আসার উত্সাহ কিছুতেই পেলেন না।  বববীন্দ্রনাথ ১৮ই কেকছারি পা 
তীর দুধল শরার সন্দেএ আম্রকঞ্জে উপস্থিত হরে গাঙ্ধীজিকে আশ্রনবাসীর পঞ্ছ থেকে অভিনপিন হা 
করলেন অতি সংক্ষেপে এবং গভীবতম ভাবায় । গাদ্ীছিও হিন্দিতে তার অতি মর্মস্পশী তাও 
দিলেন। উত্তয়াযণে ববীন্দ্রনাথের পাশে বসে সেদিন সন্ধাপ্প তিনি “চগ্ালিকা" ধুত্যা তন ও 
মনববগ্ধের মতো সন্ধ হয়ে । বন্গাক্ছলে রবীন্দ্রনাথ মহ্থাম্াজিকে তার অতি আদণের মাটির বাতি 
দান করতে চেয়েছিলেন একটিমাত্র সভেষে, তিনি প্রতি বখসরে অন্ত একবার আশ্রমে এ 
বাস করবেন। পরদিন বিদায়ের শেষ মুহর্ভে বিশ্বভারতী সম্পর্কে আশা ও উদদেগপুর্ণ সেই প্রত ত 
হাতে মহ্াম্মার হাতে দিলেন খাতে আশ্রমগ্তর আবেগপূর্ণ ভাষায় জনিয়েছিলেন : 


,:৮15৮1-101)27117 0176 7 চস] 10101) নি 1511 07৩ [না 











1511117157176521771 11700190101 10101% 01717 810667201 50701772771 হাচ 0)00105100 | 
[0101 011111)18, 
ট্রেনে বসেঠ মহা গ্রা্িও ভার স্মরণীর শন্দন জবাবটি লিখে পাঠালেন : 
10117707750 উ7558-10105707 1551 11018070011751710017212,1079 00710710711 
11100717011))11011 555 51011245815]1 17736 1115505876126011001 501712101101011 05 07)0 ১ ও] 


11117 51501 1101517570121711776 10016010011 €াডা তো 10000, 


১৯৪৫ খাল, ডিসেপ্ররর মাস। মহ্াম্াজি আবার এলেন শান্তিনিকেতনে । শোকতাগও 
বেদনার পপ বেরে সন্ধার আন আলোয় তিশি এসে অবতীর্ণ হলেন আশ্ুমের গভীরতম বেদনার মাঝ 
প্রাথনার শান্ত আলাপনে, সংগীতের হরের ভাষার, নবোদিত জ্যোতক্নার সিতচন্দনসেচনে মবুষর ভে 
আশ্রম-প্রাঙ্গণ | বেদনামধুর সে এক অপৃৰ অ্গঠান আশ্রমের ইতিহাসে | চালি এগুরুজের ন্মরণে ; 
ভামপাত্তাল হবার আগোজন চলেছে তারই ভিত্তিস্থাপন! এবার তার প্রধান কাজ। তারপর ক 











আলাপ-মালোচনা আশ্রমের কর্মীদের নিয়ে, কত আগ্রহ, কী করে গুরুদেবকে দেওয়া আশ্বাপ সত্য ক 


তুলব্ন। সংবাদপত্রে সেসব খবর প্রতিদিনই তখন দেশবাসী সকলেই জেনেছেন । সেতে। 
সেপিনের কথাঃ তা নিয়ে ইতিহাস রচনার চেষ্টা মতো বাহুল্য আর কী হতে পাবে। 


রা সংথা। ] মহাত্ব। গাবী ২৩১ 


ভারত ভা বিশ্বের মিপনভীর্ঘ শাঙিনিকেতনে, সার হিসাবে মহাম্ম। এই নিয়ে পাবার পদ পণ 
ফালন-কিন্ধ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তার অন্রের ঘোগটির যথাথ পত্রিনাপ তুচ্ছ এই সংখ্যার 
বাবে একেবারেই নয়। এই সুত্রে মনে পচে বিশ্বৃত প্রায় একটি প্রমঙ্গ ; বছর সাতেক পুরে প্রবামী'তে 
র্‌ ১৩৩5 আধ) আআমন্হদ অন্ধের বামানন্দবানু সেটির উদ্লেগ করেছিলেন । 

জাপানের জগদবিখযাত জনহিতকমী এ শাস্থিকামা কাগাপম। কয়েক বংসর পুবে ভাএতবষে 

ঘন এন মহাগ্রাছির সঙ্গে দেখা করেন। কথা প্রসঙ্গে শনি বলেন, বাংদাধেশে তিনি সৰু ড।নিয়েল্‌ 
হনটনের গোসাব।” দেখতে বাবেন। 
ম্াস্মানি: শান্তিনিকেতনে যাবেন না? 


বাগাপ্রস্। 2 শা? 





৯. 


মহ।স্মাদি তখন জউ্াকে একটি অতি মুলাবান কথা বলেন 2 গোনাব। গোসাবাই, কিন্ত 
ঘদনকেতন ভাবহবর্ব িউি0100)ক 18 (1987007১1১0 98101101]07181) 1 11017” 


এ্রতী 











শংক্িনিকেতনের এই জারতপ্রতীক প্যানন্ধপটি ধার মানসপটে এমন অগ্ান আলোকে উদ্ভাসিত, 
এন পরে থেকেও শি্ষত আমাদের কত মে নিকটে আছেন তা স্বায়ঙ্গম করতে এক মৃঃত9 বিলঙ্গ হয় ন।। 


জ্রীনিম লচজ্জ চট োপাপ্যায় 


বাপুজী 

থে ছোটোথাটো মানুষটিকে মঞ্চের উপর বসিরে না দিনে কেউ দেখতেই পায় না, তব ধার বিঝাট 
“৪ গাজ সমস্ত জগতে পরিব্যা্ত__ তীর কাছে কোনে। মানঘই ছোট নয় কোনো বিষ্ই তিচ্ছ নয় । 
এজনৈতিক সমন কুট প্রশ্নের মীমাংসা ও বেখন গ্রাণ দিযে করেন, মান্তমের বার্িগত জীবনের নানা সদঙ্জার 
সথাপানেও তেমনি প্রাণ ঢেলে দেন । মহাদেব দেশাই বলতেন, “বাপু কি শু দেশের পলিটিক্স করেন? তার 
উপর মেসকলের “হোম পলিটিঝ-এর মীমাংসার? ভার”_ কথাট। থে কত সত তা আমার এই ক্ষুদ্র নগণা 
শীদনে খুব উপলব্ধি করেছি। 

১৯২১ সালে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় নহাম্মাজী এলেন কলকাতার । নানা আঘাতে 
মামা মানসিক অবস্থ!। তখন অবসন্্; আমি প্রার সর্ব্ণই বসে খাকতাম ভার কাছে, বিডি 
লোকের সঙ্গে তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কিছু জ্ঞান লাভের আশার; আমার সঙ্গেও কিছু কথা 
হত ফাকে ফাকে । চলে যাবার পর পথ থেকে তাপ একগান। চিঠি পেলাম অপ্রত্যাশিত । তাতে 
লিখেছিলেন : 

পু 10100 176 /100551)090 1728 0900 190 10017-110556 2 নিস এ]19 5 % 
মা0)এ, [06 510 785 0 11701150110775-)0 11600850025 88৪ %100 08009 চো 91 
13040], ] আলা ১০০ 6) 008 এ) 3020100100৮] 9 11 2৮ 0091 101101004 81)1171 


তার এই ডাকে আমি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেছিলাম। তারপর এই স্থদীর্ঘ 


2৩5 বিশ্বভারতী পত্রিকা [চুদন 


পচিন বঙসরে তাকে চিনবার অনেক সুযোগ আমি পেয়েছি বহু ভাগ্যে। তার সবরমতী ও দেব 
আখুমের কাজে তাকে দেখেছি, রাজনীতির কম প্রবাহের মধ্যে তাকে দেখেছি, বদুবান্ধবের ৮ 
নিত 'সালাপে তাকে দেখেছি, আর দেখেছি ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে হাস্তাকৌতুকে__ প্রত্যেক পরিবেশ 
তার নব নব সৃতি । 


নারীজাতির বন্ধু 

নাবীঙ্গাতিরর প্রতি তার অপরিসীম সহ, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথতঃ 

তিনি ভারতবর্ষের নারীদের ডাক দিয়েছিলেন তার পাশে এসে দাড়াতে, বলেছিলেন, “ভোমরা এস, মাছে 
অধেক সন্তান ভীঞ্চ পদ্দু হয়ে থাকলে মায়ের শৃঙ্খল ভাঙবে না তোমরা শক্তিৎ তোমরা এসে পুরুষে পা 
দাডা৪, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও” সেই অবধি তার চিন্তাধার| নারীজাতির আম্মবোধ জাগানে? 
দিকে সদাদাগ্রভ । খদ্বের কাজে এক সময় যখন বাংলাদেশ পরিপ্রমণ করি তখন মাঝে মাঝে বড়ই কহ? 
হয়ে পড়তাম অবসাদে, আমাদের নারীসমাজের সব ব্যিয়ে উধাসীন্ত দেখে | “খদব পরব? ওরে বার? 
এত খো] কাপড় কি পর। যায় % চরকা কাটৰ কখন? সংসারের কাজ করেই সময় পাই না। দুগুরে একা 
না খুমলে প্রাণ বাচবে কি করে? পুরুষর। ছজুগে মাতবে বলে মেয়েরাও হুচ্ুগ করে বেড়াবে নাকি 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । আমি একবার তাকে পিখেছিলাম, “এ সব দেখে আমার মন বড ভেছে যায় আমাদে 
মেয়েব। এত হবদয়হীন কেন?" ভার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, “এ অবস্থাটা জন্তে নারীরা দায়ী 
দামী আমরা ॥ আমরাই তাদের উপেক্ষা করে ঘরের কোণে বদ্ধ করে রেখেছি, তাদের ফুটতে দিস 
আমরা ভাবি, বিশ্ববিগ্ঠালপ্নের ছাপ না থাকলে বুঝি কেউ মানুষ হয় না । এই ভাব মেঘেদের মন খেকে ৪? 
করতে হবে আমাদেরই | কাঙ্গ করে যাও- ভেঙে পড়লে চলবে না, মেয়েদের আত্মবোধ জাগি? 


লতেই হবে|” 


মি 


একবার একখানা চিঠিতে আমাকে পিখেছি:লন, “আমাদের মেয়েরা নিজেদের স্বতন্ত্র সম্ভার গর! 
এখন৪ জানে নী তারা মনে করে আর-একটা জীবনের সঙ্গে বাধা না পড়লে তাদের আর কোনে! সাথকং 
নেই_ কিছু প্রতোক মান্তযেরই যে নিজের স্বতগ্ত সত্ত। আছে এটা তাদের বুঝিয়ে দিতেই হবে। আঘাদেঃ 


্ 


দে 


দেশের মেয়েরা বিধবা হলেই মনে করে তাদের জীবন শেষ হয়ে গেল; তখন তারা যে বেচে আছে তা 
ভুলে যায়| কিন্ত কোনে। জীবনই অন্য জীবনের সঙ্গে এমন করে এক' হয়ে যেতে পারে না যাতে করে 
একদন চলে গেলে তারও জীবন শেষ হয়ে যায়। প্রতোকের জীবন তার নিজের, তাকে বাচতে হবে তার 
নিজেরই জন |” 

তার এই নাবীজাতির আম্মবোধের আশ! আজ সফল হতে চলেছে । 

নারীদের সিঁদুর, হাতের লোহা প্রতি এয়োতির চিহ্ৃগ্ুলি তার ভারি ঠাট্রাতাঘাসার জিনিস 
তিনি বলেন, ওগুলো মেয়েদের দাসত্বের চিহ্ন । বেশ অল্প বন্দ থেকেই তার এসব মতামত | শুনেছি এ 
নিয়ে কন্ত্ররবার সঙ্গে তার অনেক অনাস্তর হয়েছে সে সমগ়েও_ কিন্তু কন্তরবাও কম ছিলেন না বাঁ 
তাকে এমব বিষয়ে কখনও হার মানাতে পারেন নি। 


[তর সখা ] মহাস্ম। গাঙ্গী ২৩৩ 


শিশুবাৎসল্য 


ছোট ছোট শিশদের মধো বাপুকে দেখলে মনে হয় তিনিও একটি ছোট শিশু কি এক স্ন্দর 
ছব যেনুথে ফুটে ওঠে! আমি যখনই দেখি বাইবেলে যাশ্ু্বীষ্টের সেই কথাটি আমার মনে পড়ে 
২1171101000] 00691001019 109. তিনি যখন আশ্রমবাপী সব শিশুদের নিয়ে বেড়ান, 
এন ভাদের মনের আনন্দ কলববে উতদারিত হয়ে পড়ে তেমনই তারও মুখের থেকে সমক্জ ভাবনা, 
হি চিঙ্গ পযন্ত মুছে গিয়ে ফুটে ওঠে এক শান্ত সুন্দর শী! সকাল বিকাল ভিশি হাটতে বেরোন, সেই 
জম সেগানে যে-কটি ছোট শিশু আছে পিল পিল করে বেরিয়ে আসে।  ছুদিকে ছুটি চলে, 
খর সকলে কলরব করতে করতে পেছন পেছন যায়। গত বছৰ জান্কপারি মাসে সে্বাগ্রামে 
শদে দেখি একটি নৃতন ছোট শিশুর আবিভাব হয়েছে । তার বয়ন চোদ্দমাস হলে9 চোদবরের 
খরার মহ তিনি সকলের পপর নিবাক হুক্ম জারি করছেন নিয়ত। ভার বাক্য ফোটে নি 
নন, কিন্ত নাচের ভঙ্গীতে তার চলন, চেনা-অচেনা মকলের সঙ্গেই ভাব, আর ইঙ্গিতে সকলকে 
পাটিলন| করার ইন্ড। নোলো। আনার উপর আগারে। আনা। তার এই ভকুমঙাবি বাপুর উপর 
"লে সব্দা-- সকালে উঠে বাপুর বিছানার বসে খেলা আর তার খাগ্ছে্ অংশ গ্রহণ করা! ঘেন তার 
'স্রগ্যা্রের অপিকার।  ছুপুধে বাপুর ক্টার-প্রাঙ্গণে ভার জগ্চে আসন রচনা হয় সমস্ত দিনের জগ, 
খানে ধসে তিনি তার চিঠিপত্র লেখা, লোকছ্গনের সঙ্গে দেখা এ ছুপুবের আহার শেষ করেন। ভার 
১গাহাধের সমর হলেই শিশুটি এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে খেত তীর ছু কীণে ছু হাত রেখে, বাপুকে 
*র উপস্থিতি একটু ৭ তুলতে দিত না। আহাধ কিছু তার হাতে তুলে ন! দিলে বাঁপুর রক্ষা থাকত না” 
কটি কিছ তার হাতে তুনে না দিপ্রে খেতে আরগ্ত করবেন সাধা কি? বাপু হয়তো খেতে খেতে 
4৪ সঙ্গে ছুন্হহ সাজনীতির আলোচনা করছেন, হঠাৎ পিছন থেকে মাথায় এক চাটি-_ বাপু বুঝলেন, 
একট হেসে আবার একটু কিছু হাতে তুলে দিলেন; খানিক পর আবার এক চাটি। আশ্চধ 
এই ঘে, একদিনও বাপুর মুখে একটিও বিরক্তির ভাব দেখিনি- শিশুটিকে কেউ সরিয়ে শিতে চাইলে 
হাত ভুলে বারণ করেছেন। সর্বদা যেখানে বসে ভিনি কাছ করেন তার আশেপানে ছোট শিশুদের 
কলরব ঘতই প্রচণ্ড হোক তাবু কাছের বা বিশ্রামের কোনে! ব্যাঘাত হনব না। 








বসবোধ 
হাস্তরসবোধ তার অসাধারণ । বহুদিন পূর্বে খন হিয়ং ইয়া সম্পাদকরূপে কাগজের 
প্র জনসাধারণের প্রশ্নের উত্তর দিতেন তখন একবার একদনের 2112৮ 9077 £00 ৮ ১00)8601 
481000৮  এই প্রশ্বের উত্তর লিখেছিলেন 40110101800 176০ &, 5০130 01 1111100102 1 


[59019 10৮6 69701016500 50701051904 ০৮ কথাটা যেকত সত্যি ত। যাদের কাছে বসে তার 
বদুবান্ধবদের সঙ্গে হাস্তালাপ শোনাবার ভাগ্য হয়েছে ভাবাই জানে। পঞ্ডিভ মতিলাল নেহেক 
আমার দাদ1১ ও বাপুজী খন কাজকমেপ্ন অবসরে বলে খোসগল্প করতেন তখন সেখানে যেন হাস্ত- 
বের উতসধারা বয়ে ঘেত। তিন নেই সমান ছিলেন -- একের কথার উত্তর, ইংরেজীতে যাকে বলে 


1 শিট 


১. দেশবন্ধু চিত্তরগ্তন | 


-স্ম্্ 


২৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা চাক 


7017198 যেন তাদের ঠোটের আগায় লেগেই থাকত। দিলীপকুমার রায় বলতেন, “আমি বোর হয় 
রাত জেগে এদের গল্প শুনতে পারি 1” | | 
একবার বাপুর পাওয়। সব উপহার আমার দাদা নিলাম করছিলেন একট! খুব বড় জনম, 
একজন ভিথ।রি একটি আধল। দান করেছিল-__সেটা পাচ শে। টাকার বিক্রি হল। একখান; ক 
রেকাবি হাতে করে দাদ! বললেন বাপুর দিকে ফিরে, ওম] থযা। ৪0100 19 0501981) 
11115537670 501 10 21)1)791)77560 70৮ বাপু তখনই জবাব করলেন, 96 আক 07 
0010 1107১1111511111711 7৮ এই ধরনের উত্তর-প্রত্যুন্তর সব সময়েই চলত এদের। 
দাদার মার এক সপ্তাহ আগে বাপু দাঞ্জিলিঙে গিয়েছিলেন দাদার অঙগরোধে__ এখনও কানে ইঃ 
বিছানার আসন করে মুখোমুখি বনে গল্প করতে করতে তাদের সেই অট্রহাসি। একদিন কথ! কঃ 





বলতে ধলছেন, “আজ আমার বিদ্বের দিনের কথ। মনে পডছে_ দিনও আমন! ছুঙ্গনে এনন ৭: 
নুখোনুখি বসেছিলাম 1” 

দাগিনিডে সব কাজে অগ্রণী, অদৈত-বংখপর শ্রীধান অনুপ গৌপাইকে দাদ। ছাগল মগ 
করার ভার দিয়েছিলেন বাপুর ছুধেৰ জন্য । পে বেচান্া দিন কয়েক অনন্যযনা ভয়ে ছাগন ছু 
বেডাতে লাগল । শিবনাণ শাহী মহাশয়ের কন্যা আহেমলতা দেবী একদিন গাট্টা কারে তাকে বলছ 
পতানার হল কি? অন্ত গৌমাইএর বংখপর হয়ে তুমি ছাগল দেখলেই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থঃ। 
এ তো ভালে। কখ। নয়।” যাক, ছাগল চার-পাচটি জোগাড় হ'ল। বাপু বিকেলে পৌছলেন ছে 
তার| খুবই ভদ্র বাবহার করল, ছুধ পাওয়! গেল প্রয়োজনের অতিরিক্ত | পরদিন সকালে টা চ 
গেলে তারা৷ সেজ। মাটিতে শুয়ে পড়ে তাদের অনিচ্ছ। দুঁভাবে জানিয়ে দিশ। আছি বরকে 2 
বলপাধ, "খাবেন কিঠ আপনার মাঝের! তো শুয়ে পড়েছে সটান ।” সে-কথা শুনে বাপুর কি হও 
বললেন, “ছাগলদের থে এতট। বুদি ও ইচ্ছার দৃতা আছে এটাই এত উপভোগা যে, কোনে 
হবে না| একদিন দুধ বিনা 1” 

এ তিনদিন আমাদের বাড়ির রাস্তার সঁধ সময়ে ভিড জমে থাকত, তাকে মাঝে মা 
উঠে গিয়ে দর্শন দিয়ে আসতে হত। ছোট ছোট শিশু দেখলেই তাদের আদর করতেন। এক 
চোট একটি শিশুকে কোলে করে ভিতরে এনে বসলেন-- একঘর লোক বসে আছে, তাদের দঃ 
কথাও কইছেন আর শিশাটকে আদরও করছেন। হঠাৎ সেই একঘর লোকের দিকে চেয়ে বললে 
110৮2 91 2 চাত০র৯ 0) 01010010১৫4 1১0350 0ড আ110 0025 006 0. [11 1805৮৮, 

সকলেই জানেন বাংলা দেশ ছাড়া ছানা ও ছানার মিঠাইএর কোথাও চল নেই-_- আর এ-$৭ 
বোধ হন সকলে জানেন থে বাপু খাছ্যতক্ধ নিয়ে অনেক গবেষণা করেন ও নিজের উপর পরীগ 
করেন সব সময়ে । একবার গিয়ে দেখি তার খাগ্যতালিকায় ছান! আমদানি হয়েছে । আখি জিজ্ঞাঃ 
করলাম, “আপনি ছানা খাচ্ছেন? বললেন, “হ্যা খাচ্ছি তো। কিন্তু খুব ভালো হজম হচ্ছে * 
ভাবছি ছেড়ে দেব।” আমি বললাম, “আপনার পেটে ছানা কখনও হজম হতে পারে? ওটা 
বাঙালীর খাছ । আপনি যে বাগালী-বিদ্বেষী !” এ অন্যায় অপবাদের কথ। তার জানা আছে__খুব হাস: 
লাগলেন, বললেন, “ঠিক হয়েছে তো, আমিও ভাবছিলাম এমন জিনিসট1 হজম হচ্ছে না কেন? এখন ৫ 


তীয় সংখ্যা ] মহাত্মা গান্ধী ২৩৫ 


4 গেলাম।” একবার একটা জিনিস “মহাদেব হারিয়ে ফেলবে” বলে কৃষ্তদাসকে রাখতে দিচ্ছিলাম, 

নি বলে উঠলেন, "ও, কৃষ্ণদাস বাঙালী বলে বুঝি তার উপর বিশ্বাস বেশি হল?” আমিও বললাম, 
ষ্ট কেন, আপনার মহাদেব যে একেবারে ভোলা মহেশ্বর-_ তার নিজের কোনো-কিছুরই হিসাব থাকে 
, দে আবার অন্যের জিনেসের কি হেপাজত করবে ?” একটু হেসে বললেন “এবার জন্ম করেছ ।” 


স্সেহস্ৃতি 


ভার আশ্রমবাসী প্রত্যেক নধনারীর শরীর ও মন সঙগদ্ধে তার দৃষ্টি সঙ্গাগ। ছুরুহ রাদ্গনীতির 

“্গ ধাস্ত থেকেও তার চোখ ঘেন নিয়ত মেলে আছে তাদের দিকে । প্রত্যেকের শরীর ও মনের খবর 
উর জান! থাকে-- তারা পুজা করে না তাকে দূর থেকে, ভয় পায় না কাছে আসতে, সংকোচ করে ন! 
বের অমিল হলে তর্ক করতে । আশ্রমে অভতিথি-অভ্যাগতের স্রোত বয়েই চলেছে। তাদের হুখজ্বিধার 
চিক ভার মব সময় দৃষ্টি, ভোলেন না কখনও কিসে তাদের অস্জবিপা, কি তাদের অভ্যাস-- এসব কথা 
টার মনে ঘেন চিরদিনের জন্য ছাপ বেখে যায়| প্রথম যেবার সবরমতী আশ্রমে যাই প্রায় চব্বিশ বছর 
গেকার কথা-_ রাত্রে শুতে যাবার আগে রানাঘরের দরজার কাছে দ্রাড়িয়ে পত্বীকে সব উপদেশ দিলেন 
টিয়ে, তারপৰু বারান্দায় আমার জন্য পাতা খাটিরার বিছানাটি হাত দিয়ে বেশ ক'রে পরীক্ষা করে শুতে 
গেরেন। আমি তখন রাম্নাঘার বসে সংকোচে মবে যাচ্ছি, কিন্ত কিছু' বলতে পারছি না। এ বধুকম লজ্জা 
টীবণে অনেকবার পেকেছি তার কাছে। আমি ঘন ঢুকলে চোখ তীর উঠে যায় পাখার দিকে । জরুরী 
শে বাস্ছ থাকলে 9, পাখা বন্ধ থাকলে ইশারা করে খুলে দিতে বলেন; একবার মনে আছে তিনি 
1দেঘরে ছিলেন েখানে পাখ। ছিল না, আমি গিয়ে বসতে সামনে একখান কার্ডবোর্ড ছিল সেখান। বেডে 
দিলেন আমান হাতে । সেবাগ্রামে গেলে একটি মোড়া আমার জন্য পাতা থাকে তার আসনের পাশে, 
মামি অসুস্থতার জন্যে মাটিতে বসতে পারি ন। ব'লে ; আমি গিয়ে দাড়ালেই চোথ তার খরে যার সেদিকে_ 
মোডাটি যথাস্থানে আছে কিনা । 

যেরোদা জেলে “কম্যুনাল আযাওয়ার্ড' ব্যাপানে তার অনশনের কিছুদিন পরে হঠাৎ চিঠি পেপাম 
মন্পৃশ্ত ভার কাজে তোমাকে মালাবার যেতে হবে? । আমার তো মাথায় বজ্াঘাত। আমি সে-দেশের ভাষা 
আশিনা, ইংব্সেজিতে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস নেই, আমি গিয়ে কি করব। আমি তার করলাম একথা 
জানিঘ্বে। উত্তর এল “১৮৮ 2৮ ০০১, ০৮০7507 আ]। 7০ 2] 0121৮1৮ তিনি যখন বলেন সব ঠিক 
হয়ে যাবে তখন দায় তার! তলপিতলপ! বেধে বওনা হলাম পুনার দিকে ভার আদেশে । পুলা পৌচ্ছে 
গেলে গেলাম দেখা করতে, বললেন, "তুমি একহপ্তা এখানে বিআঘ কর, আমি তোমার সব ব্যবস্থ। ঠিক 
করে তোমায় পাঠাব। তোঘার ছেলেকে সঙ্গে আনতে বলেছি, কারণ তোমার মন্ধন্ধে শিশ্চিম্ত থাকব সে 
সঙ্গে থাকলে । তুমি রোজ এখানে এনো, তোমাকে সময়মত সব উপদেশ দেব ।” 

তাঁর পর রোজই যাই, কথা আর হগ না, মহাব্যস্ত। অস্পৃশ্ঠতার কাজ নিয়ে কত লোক 
মাসছে দেখা করতে । আমি বেলা বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত বসে বসে মহাদেবের সঙ্গে গল্প করি, 
দে আমাকে মাঝে মাঝে দু-একথানা চিঠি দেখায়, আমার স্থবিধার জন্য খুঁটিনাটি ব্যবস্থার 
বইর দেখে লজ্জায় মরে যাই_ আমার শরীর ও অভ্যাস সঙ্বন্ধে যে-সব জিনিস লক্ষ্য করছেন সে-সব 










চি] 
[ চতুর্থ 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা 


নিযে খুঁটিনাটি বাবস্থ।! তারপর একদিন বললেন, “কাল তোমার সঙ্গে কথ। বলব, পরস্ত পুলিব 
সেদিন কারও সঙ্গে দেখ। করি না। কাল তোমার সঙ্গে কথা শেষ করে দেব, তুখি সোমবার বছঃ 
হয়ে যেয়ো)? তাত পর একটু হেসে বললেন, “ভুমি ভাবছ মানুষটা! কি অদ্ভুত, সেই কলকাতা দের 
ডেকে শিধে এল, আর কথাই কর না)” আমি9 অলংকোচে বললাম, “আপনি তো এবকম করেই থাকে, 
আদের সঙ্গে যার। আপনার কাছে একেবারে 0019৮ করেন আর আমরা কত ভাল থে আপনাতে 
ক্ষম। করেই চলি সর্বব।1” হেসে উত্তর দিলেন, 11507107৮60 101121৮6১11 04 70601 91070507101507 
পরদিন কখাবাভার পর চলে আমবার সমন্ধ প্রনাম করতে পিঠে ভাত রেখে বল্পেন, 9] 1 





মা] ১০7৮ । এখন ৪ মনে আছে মেদিনকার সেই স্পশে আমার সমস্ত শরীরে বেন বিছ্বাততঃ 
থেলে গেন_ একটা দেন কি পেলাম । লেদিনের নেই আমীবাদের স্পর্শ আগ দেন এরি 
কবি সর্বগগণ | 


কস্তরবা 


মালাবার ভ্রমণে কস্থরবা আমাদেন সঙ্গে ছিলেন» সমস্তদিন পরিশ্রমের পর প্রান্তে আমা 
একান্ছে মাশাপ চলত ঘন্টাখানেক । কষ্বরবা অনেক গল্প করতেন হাদের প্রথম-্জীবনের | ভার দত ঘি 
শ্লেচপ্রবণ ৭ শিষপ্রক্কাতি মাটন আমি জীবনে কম দেখেছি বড স্পষ্টবক্তা ভিলেন একি 
আমর খবর পেলাম, বাপু আবার আঅনশনের বাবস্থা করছেন। ব্যাপারট। শিশ্ঘহার মধবো না এ 
কস্তরবাকে জানান হবে না, আমাদের মনো ঠিক হাল। কিন্ত আমাদের অ্তন্ধভাব এ কাবা) 
তিনি সবই বুঝতে পারলেন । বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, আবার আমার মাথা খাবার চে 
আছেন ।” আমাদের এই কাছে যেখানেই গেছি শিক্ষাতন আশ্রম ইত্যাদি সবই পরিদর্শন করতে 
হত প্রায় সবই বাপুর ছবি টাঙানো খাকত। কস্থরবাকে দেখেছি একটু থমকে গি 
একটুক্ষণ ছবিপ্ দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন । একদিন দেখি একখানা ছবির কাছে দাড়িয়ে বলছে 
“৪ তে। সব সময়েই হাসে ।" বাপুর আদেশ ছিল রো একখান! চিঠি দিতে হবে রোজকার কাজের ক? 
জানিয়ে, আরু ফেববার সময় পুনায় দেখ। করে বিস্তারিত রিপোট দিতে হবে। সে-সময়ে আমি কথা পদ 
বলেছিলাম, “আপনাদের প্রথম-জীবনের অনেক গল্প এবার বার কাছে শুনেছি । ” তিনি বললেন, “নিশট 
আমার খুব নিন্দা কারছে ? তা কঞ্চক, আমি উপস্থিত থাকলে মামিও তার প্রত্যেক কথার সমর্থন করভাম: 
দীর্ঘ বাঘটি বছর ধার সাহচধ জীবনে সব কাজে পেয়েছেন সেই প্রিয়তমা সহপ্িণীকে, আর, 2 
একাবারে তার পুত প্রাত। বন্ধু শিষ্য সব ছিল সেই মহাদেবকে হারিয়ে এই মহামানব বে কত ভেঙে পে' 
তা যাবা তব খুব কাছে এনেছে কেবল তারাই. দেখতে পার । কাজের সেই অদমা আাকাক্ফ।, জগতের মর্গে 
জন্য সেই চিন্তা, সেই জলস্ক দেশ'প্রম সবই আছে কিন্তু একটা কি যেন দীপ্ি সেই মুখ থেকে নিবে গেছে। 


এবার শীতের তিনমাস সেবাগ্রামে থাকার সংকল্প করে বাপুকে জানির়েছিলাম নভেম্বর মাদে 
তিনি বাংলাদেশে আসবেন তখন কথা ছিল। আমার বললেন, “আমি ডিসেম্বর মাসে বাংলা থে 
ফিন্ে এলে এস। নভেম্বরে সেবাগ্রামে বেশ গরম 1000 টা ০০ ৪ 0০১7 49 0০06 0য় এও 


ভুতীয় সংখ্যা ] মহাত্মা! গান্ধী ২৩৭ 


1] 1901) ৫) | আর তাছাড়া, আমি সে সময়ে থাকব না 1” আমি বললাম, “সেবাগ্রাম তো আমার 
দরবাড়ি- আপনি না থাকলেও কোনো অস্থবিধা হবে না আমার ।” তাতে বললেন, “11 ঘা) 1001 
11000 তা) ডা0। ০0101 80]1 অগা” | আমার কিন্ধ যাওয়া হল না দৈবদ্ুবিপাকে । কলকাতায় 
এসে দেখা হতেই বললেন “আমি থাকতে থাকতে তুমি তো! গেলে না। যাক, আমি তোমার সব 
বাবস্থ! করে এসেছি, তুঁথি চিমনলালকে একথান। চিঠি লিখে দিয়ে চলে ঘেয়ে। |” 


অনেক দিন পর পর দেখা ভয় তার সঙে- আমার সংসার এ পরিবারের সকলের খবর খুঁটিয়ে 
ছিজ্ঞাসা করেন দেখা হলেই । একবার ভার নিষেধ অগ্রান্থ করে তেতাণা ভেঙেছিলাম তার সঙ্গে 
দেখ করছে গিয়ে একটু অন্ুস্থ ভয়ে পান়িলাম গিয়েই, তস্থ হতে প্রথমে ভিরঙ্গার করলেন, তার 
পবু উপপিত একঘব লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, না বি একা, 4 0])(হা016 হক |) টি 10701170155 
আমিদ ভখনই জবাব দিলাম, 89:01) 1 19277701, 5104৭01) 0) 01)৭17782% হা 
২9711 0১1”-৮ উত্তর শুনে খুব হাসতে লাগলেন । আমি প্রায়ই ভাকে বলি, “1100 10784৮6418101.061581, 
80161107710 97)41107510 00৮6 01 17৮11010৮77 দিলি এইসব কখ। খুবই উপভোগ করেন, অসহকোচে 
হান কাছে সব কথ। বলা যার । 
'শামার মত এ রকম শেহের পাত্র এ জগতে তার অসংথা | 
আমার লাদার মুভাব পর ক্মানাকে বলেছিলেন, “ভুমি ভেঙে পোড়ে নান মভদিন আমি আছি 
ম মপংকোঠে আমার উপর নিরর কোরে! সব বিষয়ে |” ঘহ ঝান্ড-ঝপ্চ। বিপদ-আপধ জীবনে এসেছে 
এক্‌ অভয় আশয় আদায় সব সহা করার শক্তি দিয়েছে । একথান। চিঠিতে বছদিন আগে আমায় 
লিখেছিলেন, “সখের চেখে দুঃখের প্রয়োজন আমাদের অনেক বেশী সণ আমাদের অমানুষ করে, 
্বাথপর করে কম্থ ভুঃখ আনাদের শেখায় পরছুঃখকাতরতী, বাতে করে আমাদের জীবন উন্নত হয় |” 
বণ মাম নিজে ছুথ না পায় ততক্ষণ অন্সের খের গভীরতা বোঝা, ভার জগ্ত প্রাণ কাদা 


্ 
. 
রা 


অসম্ভব | ঢুঃখই মান্তবকে সা্ষের কাচিছ টেনে আলে । 

এই মহামানবের কথা লিখতে গেলে অভিষ্ত হয়ে পড়তে হয় আজ পচিশ বৎসর তার যে 
প্েহ পেয়েছি সেসব মনুর স্বতির কথ। প্রকাশ করি, আমার ক্ষুদ্র ভাগ্ডাবে এমন কোন্‌ ভাষ। 
গাছে? প্রাণের মপো যে-সব কথ| উদ্বেল হয়ে এঠে তার সীমাই বা কোথায় ? 


প্রীউন্সিল! দেবী 





মহাক্মা গান্ধার নেতৃত্বে অসহযোগ গান্দোলন প্রবতনের মন ববীন্্নাথ বিদেশে ছিলেন ; ১৯২১ সালে 
নি প্রত্যাবকতন করিলে মভাক্সা! গান্ধী পবীঙ্্নাথের জাডাসাকো-বামভবনে আহার সঠিভ সাক্ষাৎ কনির। 
অনহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আলৌঢন। করেন , দীনবন্ধ এগুকজও হথায় উপস্থিত ছিলেন । অবনীগ্রনাথ কড়'ক 
অঙ্কিত যে রডিন চিত্রটি এই সংখা প্রকাশিত হইছে তাহাতে এঠ সাক্ষাংকার বর্ধিত হইয়াছে । মূল চিত্রটি 
শাস্তিনিকে তন কলাভবনে রক্ষিত আছে ।- শ্রুনন্দলাল বন্ড অস্থি “প্রার্থনারহ মহাস্থাজীগ্ব ছবিটি “দেশ”ক় পিক 
পৌজল্পুবক আমাদের বাব্চাব করিতে দিয়াছেন | 


১০ 


__৭ 11৩ 


৭ ৭7 


কথ 


স্বরলিপি 
“আমার যাবার সমর হুল” 


ও সুর : ববীন্দ্নাণ ঠাকুর স্বরলিপি £ শীইন্দি। দেবীচৌবুনানী 





॥ 
1! 
সা পদ মা মা সা ভগমপা সা পা লি পা পা পুমা 
মামা কুয়া বা তবু] সম হল 
মাপা দা? খা পা রানা সা না নানা দা পা 
শা মা *1| কে মন বা থিস প নে রর 
| [ 
পা পা নালা দা লিদা। পা পলা পণা পয ৮ ড্পঃ 
[5 গে বুট লে গরু লা পু) »ন দি য়ে 
না পা না! লা লা পা অগা পনা  গিযগা পা সা ] 
হু বশ 1 
শা] লিঃ + মনে মাবু মামা হও হক নো পল টি 
পাপা পদা। মা পা দা পর্দা 0. সরস সম 0 5 
ফু বিয়ে ছে জী সনে গরু ছুটি ০ ০ 
“সা দা সা সা সা সাধ খা সঙ্গী] শর্পা সা তল) ( 
। 
ফি বি চর নেদ 5 মারুন 9৮তম দুটি ও ”ৎ | 
পা টি সস সা না মনা সিকিসিা নসানা ছা পা সগ। 
নাং মু 215 উ » বু সাকি ০5 ৮৯স নে ভা ও 
9 . 
মদা পদা 1 পা এমা গপয ] মা পিমগা । আআ সাল 
মো হল নর ০০. জপ ০০1 কুরে 25০৯5 ঙ রি 





বিশখভারতা পন্রিরা 
বৈশাখ-আর্ধাট ১৩৫৩ 


খাপছাড়া 

চিন্নপত্র 

প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় 
আকবরের ধর্মনীতি 
কবিতাগুজ্ছ 

বলেন্দনাখের গগ্রচনা 
চিঠিপত্র 

শান্ধপূজা 

সাধবা 

বলেন্দ্রনাথ গাকুরের গ্রন্থপর্ণী 
আলোচন৷। 


স্বরলিপি 


অলিন্দে 

আকবরের সভায় ধম প্রসঙ্গ 
বলেন্জনাথ 

সপরিজন বলেন্দ্রনাথ 
রেখাচিত্র 

রেখাচিত্র 





বিষয়স্চী 


রবীন্দ্রনাথ টাকুর 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রপ্রবোধচন্দ্র সেন 
শ্রীকালিকারঞ্চন কাঙ্গনগোয় 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রপ্রমথনাথ বিশী 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীজিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীআার্ধকুমার সেন 
শ্ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্হ্থকুমার সেন 
শ্ীশশিভৃষণ দাশগ্রপ্ন 
শ্রীইন্দিরা দেবী 


চিত্রন্থচী 


শ্রীনন্দলাল বন্থ 

নরসিং 

প্রতিকৃতি 

প্রতিরূতি 

প্রীনন্দলাল বন্থ 
ক্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধায় 


মূল্য এক টাকা 


২৩৯ 


৭৪৩ 


২৬১ 
২৭৮ 
২৮০ 
২৮৭ 
২৯১ 


২৯৭ 


২৩৯ 
৬ 
২৭৮ 
২৭৯ 


২৭৪ 


২৭৭) ২৮৬ 


ক হিপর্বভারতো পাকা 


সম্প।দনা-সমিতি 
সম্পাদক : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সহকারী সম্পাদক : শ্রাপ্রমথনাথ বিশী 


সদন্তবর্গ : 
প্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচাধ স্রীনীহাররঞ্জন রায় 
স্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত 
শ্রীপুলিনবিহারী সেন 


শু আাবণ মাস হইতে বধ আরম্ত হয় । বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় 
শ্রাবণ-আশ্বিন, কাতিক-পৌষ,. মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-আযাঢ। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক 
টাকা । বাধিক মূল্য (রেজেস্তরি ডাকে) ?1০। খিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে স০। 

শা বিশ্বভারতী পত্রিকার চতুর্থ বধের প্রথম সংখা নিঃশেষিত। দ্বিভীর 
সংখ্যা হইতে চতুর্থ বযের কয়েকজন নুতন গ্রাহক করা যাইতে পারে । এই বৎসরের 
(তিন সংখ্যা) জন্য তাহাদের দেয় তিন টাক। বারো আন । 

ও শ বিশ্বভারতী পত্রিকার তৃতীয় বধের চার সংখার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় € 
চতুর্থ সখ্য! পাওয়া যায়। -প্রতি সংখ্যা এক টাকা, ডাকযোগে এক টাকা পাচ আন! : 
তিন সংখ্যা একত্র সডাক তিন টাকা বারো আনা । 

৭ দ্বিতীয় বধের মাত্র তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। মুল্য এক টাকা, ডাক- 
যোগে এক টাকা পাচ আনা । 

শা এই সংখ্যাগুলির কোনোটিতেই ক্রমশ-প্রকাশিত রচনা! নাই, প্রত্যেক 
সংখ্যাই স্বয়ংসম্পূর্ণ; ইহার প্রত্যেক সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, 
ও অন্যান্ত রচনা আছে । রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বস্থু প্রস্তুতি 
কতৃক অঙ্কিত অনেকগুলি বনুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র এই কয় বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে । 
এতদ্বাতীত বাংলার শ্রেষ্ট লেখকদের রচনায় এই সকল সংখ্যা পূর্ণ । 

শ বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম বধের ( মাসিক ) প্রথম সংখ্যা ব্যতীত অন্য 
এগারো সংখা কিনিতে পাওয়া যাইবে । মূলা এগারো সংখ্যা একত্র ছুই টাক। বারো 
আনা । রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিপত্র এই সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

শু যে-সকল সংখা। ফুরাইয়৷ গিয়াছে সেগুলি পুনমুর্দ্রিত হইবে না। 

' কর্মাপ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা 
৬1৩ ভ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাত। 


৪০ 
৮৮০ 
৪ 
চপ 
৮ 
ভরত 
০০ 
৮ 
পে 
পা 
পে 
জ 









চর বা 


নখ 


ভীত ফি 
চর 
1) ৩০, 


বিশ্বভারতী পত্রিবি*০. ০৮৮ 


বৈশাখ-আমাঢ ১৩৫৩ 


খাপছাড়া 
রবীক্্রনাথ ঠাকুর 
১ 
ভোতনমোহন স্বপ্প দেখেন 
চড়েছেন চৌঘুড়ি। 


মোচার খোলার গাড়িতে তার 
ব্যাও দিয়েছেন জুড়ি । 


পথ দেখালো মাছরাঙাটায়, 
দেখল এসে চিংড়িঘাটায় 
ঝুম্কোফুলের বোঝাই নিয়ে 
মোচার খোলা ভাসে । 
খোকনবাবু বিষম খুশি, 
খিল্খিলিয়ে হাসে ॥ 
৫৯1৩৮ 


উত্তরা য়ণ 


৩ 


মাঝে মাঝে বিধাতার 
ঘটে একি ভূল-_ 

ধান পাকাবার মাসে 
ফোটে বেলফুল। 


১৪০ 


হঠাৎ আনাড়ি কৰি 

তুলি হাতে আকে ছবি, 

অকারণে কাচা কাজে 
পেকে যায় চুল॥ 


৩ 


দান-নন্ঠাব্ট।ৰ 
হুইসিলে কুক দিয়ে 
শহারের বুক দিয়ে 

গাড়িট। চালায়, তার 
সীমা নেই জীকটার। 


বারো-আনা বাকি তার 
মাথাটার তেলো যে, 
চিরুনির চালাচালি 
শেষ হয়ে এল যে। 
বিধাতার নিজ হাতে 
ঝাট-দেওয়া ফাকটার 
কিছু চুল ছু পাশেতে 
ফুটপাথ আছে পেতে, 
মাঝে বড়ো রাস্তাটা 
বুক জুড়ে টাকটার ॥ 
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জর্মন প্রোফেসার 
দিয়েছেন গৌফে সার 
কতযে! 


চতুর্থ সংখ্যা ] খাঁপছাড়া ২৪১ 


উঠেছে কাঁকড়া হয়ে 
খোৌচা-খোচা ছাটা-ছাটা, 
দেখে তার ছাত্রের 
ভয়ে গায়ে দেয় কাটা__ 
মাটির পানেতে চোখ 
নত ঘে। 


বৈদিক ব্যাখ্যায় চি 
বানী তার মুখে এসে পি 
যে নিমেষে পা বাড়ান রি 
ওষের দ্বারদেশে ড্ 
চরণ কমল হয় ০ 
ক্ষত যে॥ চি 


৫ 


গাড়িতে মদের পিপে 

ছিল তেরো-চোদ্দো । 
এঞ্জিনে জল দিতে 

দিল ভূলে মগ্য | 


চাকাগুলো। ধেয়ে করে 
ধানখেত-ধবংশন, 
বাঁশি ডাকে কেঁদে কেদে 
“কোথা কানুজংশন”, 
ট্রেন করে মাৎলামি | 
নেহাৎ অবোধ্য-_ 


সাবধান করে দিতে 
কবি লেখে পদ্য ॥ 


২৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা! . [চতুর্থ বধ 
ঙ 


দোতলায় ধুপ ধাপ, 
হেমবাবু দেয় লাফ, 
মা বলেন, “এ কি খেলা 
ভূতের নাচন নেচে ।? 


নাকি সুরে বলে হেমা, 
চলতে যে পারি নে মা, 
সকালে সদ্ি লেগে 
যেম্নি উঠেছি হেচে 
অম্নি যে খচ. করে 
পা আমার মচকেছে। 


হাত দিয়ে পেতে যবে 
কী তাহে আনন্দ_ 
হাত পেতে পাওয়। যাবে 
সেটাই পছন্দ । 


আপিসেতে খেটে মরা, 

তার চেয়ে ঝুলি ধরা 

ঢের ভালে!-_ এ কথায় 
নাই কোনো সন্দ॥ 


এই সাতট কবিতা 'খাপছাড়া' (১৩২৩ মাঘ? কীবোর সমসাময়িক, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এগুলি ও 
অনুরূপ অস্থাস্থ কবিতা থাপছাঁড়ীর আগামী সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে যোগ কর। হইবে । সেই উদ্দেশ্তে। রবীক্রভবনে রক্ষিত বিভিন্ন 
পাঞুলিপি হইতে নিম লচন্্র চট্টোপাধ্যায় কতৃকি সংকলিত হইয়াছে। 


ছিন্নপত্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত 
৭ 


শিলাইদহ | ২১শে সেগ্যম্বর | [১৮৭৫] 
আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার যদি আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোন একট] রচনাকাধ্যে নিযুক্ত 
করাতে পারি তাহলে লেখা বেশ হু হু করে এগোতে থাকে, এবং যতই সে লেখার মধ্যে মন নিবিষ্ট হতে 
একে ততই মনটা একট| বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ হয়ে ওঠে__ কিন্তু আশ্চধ্যের বিষম এই, যে, 
পথম লিখতে প্রবৃস্ত হবার পূর্বে কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারিনে_ মন বলে, আমার লেখা- 
ফেণ! সব ফুরিয়ে গেছে, আর আমার লেখবার বিষয়ও কিছু নেই, আখার লেখবার 
ক্ষমতাণ্ত প্রা শেষ হয়ে এল- এ অবস্থায় তুমি আমাকে খোচা দিয়ে লিখিয়ে সাদারণের 
সামনে অপদস্থ কোবো। না । আমি তাকে বলি, এ কথা ত তুমি বরাবর বল্চ কিন্ধ লিখতেও 
ত ক্র কর না। আমার মন একশ্রেণীয় ঘোড়ার মত, যারা প্রথম গাড়িতে জোত্বামাত্র লাথি 
ছুঁড়ে পিছন হঠতে থাকে, কিন্তু একবার যদি মেরে কেটে বাপুবাছা বলে ছুই পা এগিয়ে দেওয়া 
ঘায় তাহলে বাকি রাস্তাটা একেবারে চার পা তুলে ছুটতে থাকে । এখন সে কেবলি তার কলকাতার 
আস্তাবলটার দিকে ঝুঁক্‌চে__ আবার একবার যখন সে আপনার রচনার এবং কল্পনার মণ্যে আপনার 
পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবে, খানিকটা দূর এগিয়ে যাবে, তখন মনে করবে এই কর্পনালোকের মধ্যে আমার 
বাস্থবলোক প্রক্তভাবে আছে। লিখ তে গিয়ে আপনার নিগুঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ লাভ 
হতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে দেখি, জীবনে আমার বাঞ্চিত-পুষ্প থেকে যত মধু আহরণ করেছিলুম, তার 
অধিকাংশই সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। মনের সেই নিত্যপাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করবার দ্বার সব সময়ে 
খুজে পাওয়া যায় না। কাল থেকে মেঘ কেটে গিয়ে নবীন শরতকাল আমার চতুর্দিকে উদ্ভাপিত হয়ে 
উঠেছে__ তাই আমাকে একরকম স্থৃতিশিশিরসিক্ত করে তুলেছে। 


শিলাইদহ । ২৫শে ম্েপ্টেশ্বর | [১৮৯৫ ] 
মানুষ আপনাদের সমাজটাকে নিজের হাতে এমনি জড়িয়ে পাকিয়ে তুলেছে ঘে, এ সমাজে সখী 
হওয়া এবং সুখী করা বিষম একটা সমস্থ। হয়ে দাড়িয়েছে । কিন্ত ছু:ংখট| হয়ত মান্থষের পক্ষে অত্স্ত 
দরকারী জিনিষ। যুদ্ধ করা, চেষ্টা করা, সহ করা, ত্যাগ করা, হয়ত সখী হওয়ার চেয়ে বেশি আবশ্যক । 
কষ্টে মানুষকে মান্য করে তুলতে থাকে, এবং সে মন্য্যত্থের মূল্য কোথাও না কোথা৪ আছে। ধর্্- 
বাবসাম়ীরা বলে, ঈশ্বর যাকে ভালবাসেন তাকে পীড়া দেন, কথাটা অনেক লময় কপট "ক্যাপ্টেগ্র মত: 
খন্তে হয়__ কিন্ত তাই বলে ওটা একেবারে অমূলক নয়। কষ্টই আমাদের আত্মার আমাদের (প্রেমের 


২৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা | [চর্ধল 


আমাদের সর্বশ্রেষ্ট সম্পদের একমাত্র মূল্য ।-.. দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এমন সঙ্গতি নেই যে কানে চু 
দূর করতে পারি | সেই জন্যে টাকা করা কাজটাকে ছোট মনে হয় না__ যদি আমাদের এই বাবলা 
কিছু টাক! সংগ্রহ করে উঠতে পারি তাহলে অনেক মনের আক্ষেপ মেটাতে পারব-__ এই খেটারিয় 
পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা ভালবাসার দ্বারা কারে! দুঃখ দুর করা যায় না। 





শিলইদহ | ২৬শে সেপেম্কর) [৮51১ 
যদিও ঝড় হবার কোন লক্ষণ দেখ চিনে ; আকাশে মেঘ অতি অল্প, নদী অতি প্রশান্ত, দিবলোন 
শিশ্মল এবং উজ্জল, শ্লোতের মুখে বোট হুহুঃশব্দে ভেসে চলেছে-_ মৃদুমন্দ বাতাস দিচ্চে__ শী? এবং 
মনের মদো একটি পুলকমিশিত জড়িমার সঞ্চার হচ্চে । আজ আঘার নিঞ্জনবাসের শেষ দিন, কঃ 
থেকে অন্যান্ত কাজের মধো আতিথো মন দিতে হবে-" আমার সাধনা লেখার কাছে এখনো হাহ দিই 
_কেবল সঙ্গীত আলোচনা সন্বন্বতীর সঙ্গে খানিকট। সম্বন্ধ রেখেছি । এখানে প্রকৃতি এত নিকটবিনীল 
তার হৃংকম্প এবং তার নিশ্াসহিলোল এত কাছে অন্গভব করা যায় যে, সঙ্গীত ছাড়! আর কৌসাকম 
চেষ্টাসাণা উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছ। হয়ন।। প্ররুতির সঙ্গে গানের যত শিকট সর্পক এন 
আরক্চিছু না আমি নিশ্চর জানি এখনি ঘদি আমি জানলার বাইরে পুষ্টি রেখে বানকেলি হ 
আরন্ত করি তাছলে এই বৌদ্রনঞ্িত হুদূরবিস্বৃত শ্যামল-নীপ প্ররুতি মন্্মুগ্ধ হর্রিবীর মত আনার মন্দে 
কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ম হয় ততবারই মনে করি 
মেঘমল্লারে একট। নতুন বর্ধার গান রচণ| করি কিন্ধ ক্ষমতা! টক? এবং শোতাদের সন্মুথে ত এ 
বার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ, কথা ত এ একই-_ বৃষ্টি পডচে, মেঃ 
করেছে, বিছ্যুৎ চমকাচ্চে_ কিছ তার ভিভরকার নিত্য নৃতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বির্হবেদনা, সেট 
কেবল গানের সুরে খানিকট। প্রকাশ পায় । 











€1 








শিল।ইদহ | ৩০শে সেপ্টের [ ১৮৭: । 

তুই “মামরা 9 তোমর।” ১» লেখকের উপর ভয়ানক চটেছিস্‌ দেখলুম _ লোকটা কিন্তু খুব মগ 

করেছি মনে করে বসে আছে, মুক্ষিল এই যে,রসযে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না কীণ 
রূসবোধ ইন্দিযবোধের মত প্রত্যক্ষবোধ ২ এমন কি, ভালমন্দ বিচাবের সময্ব রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধেই 
মতভেদ হয়। এই জন্তে সমালোচনার কাজটাকে ঝকমারি মনে হয় এবং রচনার কাজটাও প্রায় তখৈব5।_ 
কিন্তু তবুও ত সংসারে ঘোটের উপরে ভালমন্দের বিচার একরকম চলে যাচ্চে এবং নিতান্ত মগ 
চল্চে না-_ যদিচ বাক্তিগত মত-বৈষম্যের অপ্রতুল নেই-_ তবুও ত কালক্রমে সাধারণ মতের অনেকট! 
এঁকা দাড়িয়ে যাচ্চে। কতকটা ৪০১০৪] ৪০1060010এর মত-_ বৈষম্য (%8:17601চ) গ্রতিদিন নানা 
আকাবে দেখা দিচ্চে__ কিন্তু যেগুলো টেকবার নয় সেগুলো নানা উপায়ে নষ্ট হচ্চে, এবং যেগুলো টে কসই 
সেগুলোর মধো একটা একা দেখা যায়। আমরা লেখকরা যে সমস্ত বীজবপন করে যাচ্চি ঘি 


৯ ছ্বিজে্রলাল রায়ের লেখা "আমরা ও তোমরা” ; রবীজ্ুনাথ-সম্পাদিত নীধনী- পত্রের ১৩২ ভাঙ্-আঙ্বিন-কাতিক- 
সংখায় প্রকাশিত । 'সোনার তরী'র "তোমরা ও আমরা" কবিতার বাঙ্গীনুকৃতি | 


চডর্থ সখ্যা ] ছিন্নপত্র ২৪৫ 


ফনমের মনের পক্ষে তার ষথার্থ স্থায়ী উপযোগিতা থাকে তাহলে যে সমালোচক যেমনি নিন্দা করুন 

ৰঈগ বাথ হবে না; আসল কথাটা এই যে মানুষের মন জিনিষটা তেমন সুপরিচিত নদ্ব-- আমার মনে 

্রাপাততঃ কোন্টা ভাল লাগল বা না লাগল তা৷ আমি বল্তে পারি, এবং মোটামুটি অন্ত লোকের কি 

ভাল লাগবে বানা লাগবে তাও বলতে পারি কিন্তু ব্যাপারটা একটু স্থক্ম বা জটিল হলেই খুব নিপুণ 

দমজদার বাতীত কেউ হিসাব করে বলতে পারে নাঁ_ এবং নিপুণ সমজদারের হিসাবেও মাঝে মাঝে ভুল 
থেকে ঘায়। সমজদার লোকের লক্ষণ এই ফে; তার বোধশক্তি যেমন সক্ষম, সমবেদনাশন্তি তেমনি ব্যাপক: 
এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞভাও খুব বিস্তৃত। নিজের ব্যক্তিগত ভালমন্দ লাগাকে অতিক্রম করে সমবেদনা 
শাক প্রভাবে ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ থাকা চাই । সেরকম লোক বড দুর্লভ । বরঞ্চ, 
লেক অনেক ভাল পাওয়! যায় কিন্তু প্রকৃত সমজদার ছূর্লভ-_ কিন্তু আশ্চর্যের বিষম এই তবু9 উপসুক্ত 
শিশাপ্রাপ সাধারণ পাঠকের কাছে সাধারণতঃ ভাল জিনিষেরই আদর দাড়িরে বায়। অতএব রুচির 
কান প্রক্ূত আদর্শ আছে কিনা তা নিয়ে তর্কের দ্বারা কোন স্ম্ত্র মীমাংসা করা যায় না অথচ ব্যবহারতঃ 
নামের সমাজে একটা রুচির আদর্শ প্রাড়িয়ে যাচ্চে এবং সম্পূর্ণ কদধ্যতা কখনই সৌন্দধ্যন্দপে টিকে 
হচ্চে পা ভ্রম হচ্চে এবং তা সংশোধনও হয়ে যাচ্চে । তাই যদি না হত, তাহলে সৌন্দধ্যস্্টির সম্পূর্ণতা- 
শংণের জন্তে চিরকাল থেকে গ্ণীবর্গের এত প্রাণপণ চেষ্টা থাকৃত না রুচিপ্র অমোঘ আদ তার! 
প্রাণ করতে পারে না, অথচ তার সত্যতার প্রতি ভাদের অটল নিষ্ঠা। 


শিলাইদহ । ঠা অক্ট বর [১৮৯৫] 

দিনগুলি আজকাল অত্যান্ত স্থুমধুর হয়ে এসেছে__ বাতাস হুশীতল, আকাশ সমুজ্জন, তটরেখ। 

শ্গামল, নদী স্ুপ্রশাস্ত, মন স্বপ্রাতুর, কাজকন্ম স্বপ্প, লেখা-টেখা বন্ধ, চারিদিকে ছুটি, এবং অস্তরে 

বাহিরে শৌন্দধ্য-প্রবাহ। জলের কলম্বরে যেন কার অত্যন্ত স্থকোমল আদরের ক মাখা রয়েছে) 

স্বচ্ছ নীলাকাশও স্বেহভারে আবিষ্ট এবং স্সিপ্ধ সমীরণও ্রীতিনধায় পরিপূর্ণ এই সব রংগুলি-_ এই 

জলের গেক্ষয়া, এপারের শাদা, ওপারের সবুজ, আকাশের নীল, রৌদ্রের সোনা, এ সমস্ত কতই বেশ 

তুন। দৃষ্টি হাসির অজন্মতারূপে আমার চতুর্দিকে শরৎ্কিরণে ঝলকিত হচ্চে। সমস্ত আকাশ যেন 

ঈদসপুপ্ধের মত আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে । আশ্চধ্য এই যে, প্র” আমার এখানে যখন জনসমাগম 

হবে, তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে নাঁ_- মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান 
থাকবে না__ মানুষ এত বেশি জায়গ। জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিষের অপব্যয় করে! 


শিলইদহ। ১৫ই আট্টোবর | [১৮৯৫] 

রৌদ্র ঝা ঝ। করচে, জল ঝিক্মিক্‌ করচে, একটু একটু শীতের বাতাস দিচ্চে, নদীর জল আয়নার 

মত স্থির, মাঝে মাঝে এক আধখটা নৌকো পাশ দিয়ে ছল্‌ ছল্‌ শব্দে চলে যাচ্চে। যদি একলা! থাক্তুম 
তাহলে এই সময়টাতে জান্লার কাছে লক্বা কেদারায় আবিষ্ট চিত্তে পড়ে থাকতুম-_ দিবাস্বপ্ন দেখতুম, এই 
নৌদ্রোজ্জল আকাশের ভিতরকার একটি গভীর বেলাবলী রাগিণী শুন্তে পেতুম, এবং নিজের অস্তিত্বকে 
এই বৌদ্র জল বাহুর ভিতরে সন্মিশ্রিত পরিব্যাপ্ত হিল্লোলিত অন্থভব করতুম__ নিজেকে অথণ্ড অনস্ত- 


কালের শখ্যাতলে শয়ান উপলব্ধি করতুম__ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তুণগুল্মতরুলতা গশপ্ীতদে ? 
জীবনরাশি উচ্ছৃপিত হচ্চে নিঙ্জেকে সেই কলর্বনিমুখরিত চিরনিঝ'রের মধ্য প্রবাহিত বোধ কর 


রর 


আখার নিজের বাক্তিগত নিজত্ব-আবরণ এই শরতের রৌদ্রে বিগলিত হয়ে এই স্বচ্ছ আকাশের সন্ধে দত 
যেত, এবং আমি দেশকালের অতীত হয়ে যেতুম। কিন্তু এখন এ অবস্থায় ঠিক সেই আহ্মপি; 
ভাবের মধো নিমগ্ন হওয়া শক্ত। আমি যে আমি, অর্থাৎ অমুকের বাপ, অমুকের স্বামী, অনুকের নু 
শীযুক্ত অমুক, সে সম্বন্ধে বিচিত্র প্রমাণ চতুদ্দিকেই বর্তমান | 


ম-০ 


শিলাইদহ | ১৬ই অক্টোবর । | ১৮৯: 
কাল অনেক রাত পরাস্ত ঘুম হয়নি__ অনেকক্ষণ জলিবোটে পড়েছিলুম__ তারপরে বোটে আহা 
শোবার ঘরে এসে জানলার ধারে বেঞ্তে বসে অনেকদিন পবে একাকী যাপন করেছিলুম-_ নদী: 
জল স্থির আয়নার মত ছিল-- তারার আলোতে রাত্রের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল, দেন একট 
কালো কাচের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগং দেখা যাচ্ছিল। রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু সম্পৃণ নঃ 
ছিল ন|, কারণ, আমার পাশের বোট থেকে আমার ছুই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাশ্যালাপ 
করছিলেন, এবং তখনো ছুই একটা নৌকো এসে গোলমাল করছিল-_ ওপারটা বেশ একটি স্সিগ্ক অন" 
কারে আবৃত শান্তিময় দেখাচ্ছিল__ আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানের দীর্ঘ নারকেল গাছগুলি প্রহরীর মহ 
স্থির দাড়িয়ে ছিল, এবং খুব দূর থেকে একটা কীর্তনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একটু 9 বাতাস ছিল * 
আমাদের জন প্রাণহীন বাপির চরের উপর কাশবন তাদের শুভ্র পুষ্পস্তবকগুলি নম্র করে যেন খমে 7 
পড়েছিল-- অবশেষে অনেকক্ষণ বসে বসে যখন আমার মাথাটাও নিদ্রাভারে সেইরকম অবনত ইয়ে এ 
তখন আমি বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়লুঘ। আঙ্গ সকালে আ্ানের পর মনে হচ্চে যথেষ্ট ঘুম হি, 
শরীরে যে একট। ক্লান্তি বোধ হচ্চে সেটা বেশ লাগচে-- বেশ বুঝতে পারচি, এখনি যদি বিছানাবু উপঃ 
প| ছড়িয়ে দিয়ে পড়ি, হাতে একথানা ভ্রমণের বই তুলে নিই, গায়ে এই অল্প অল্প শীতের বাতাসট 
লাগে থাকে, তাহলে ভারি আরাম করবে; সেই জন্যে সকালবেলাকার এইরকম ক্লান্তি আমার বড 
ভাল লাগে__ বেশ বিনা পরিতাপে হাতের সমস্ত কাজ ফেললে দিয়ে এক বেলার মত ছুটি নেওয়া ঘা: 
আজকাল আমার ছুটি বাধা__ কিন্তু এরকম অকর্ম্মণ্য দশা ভাল লাগে না শরীরটা যখন সম্পূর্ণ সক্ষম 
থাকে তখন সে আপনিই কম্ম অন্বেষণ করে, মান্ষকে অস্থির করে তোলে-_ কিন্তু আজ সে বেশ শা 
আছে, নিজের পৃষ্ঠের মেরুদগুটাই তার ভার বোধ হচ্চে, সেটাকে শয্যার উপর বিস্তার করে দিতে 
পাবলে সে নিশ্চিস্ত হয়। 


চি 


য় 


পতিসর পণে। ২২শে নবেদ্বর । [১৮৯৫ 

ছোট্র নদীটির মধ্যে দিয়ে আমার বোট চলেছে সমস্তদিন একল! বয়েছি-- কারও সে 
একটিমাত্র কথাও কইতে হয়নি, এখানকার নদীতে আ্তরোত প্রায় নেই, শৈবাল ভাস্চে, তার থেবে 
একরকম নতুন ধরণের স্থগন্ধ আস্চে-_ পালে অত্যান্ত মদুমন্দ বাতাস লেগেছে__ বোট খুব আস্তে আছে 
চলেছে, জলের উপর যে একটি স্থকোমল আলো পড়েছে, এবং অদুরবর্তী তীরের উপর যে বিচিত্র সী, 


চতুর্থ সংখ্যা ] ছিন্নপত্র রঃ 


দু্গ বার পর্যায় এবং নিষ্থত গ্রামনৃষ্ঠ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্ষে তাতে আমাকে আমার অহমিকা 

থেকে ক্ররশই বাইরে আকর্ষণ করে আন্ছে, জীবনের জটিল গ্রস্থিগুলি ঘেন একে একে উন্মোচিত হয়ে 

থাচ্ে এবং আত্মগত হৃদয়ে তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আপ্ঠে। কনকাতার নানান্‌ কঠিন করম্পশের 

অনুরণন এখনো সমস্ত স্বামুর মধ্যে রীরী করচে_- কিন্তু বেশ বুঝতে পারচি, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই থেমে 

ঘাবে, জগহন্কে অনন্তবৃহৎ্ বলে জান্ব, এবং জগতের সর্গে আমার সমন্ত সঙ্গ্ধ সহঙ্গ 9 সরল হয়ে 

আসবে । এই সুনিদ্ধ অগাধ জনহীনতার মধ্যে প্রথম ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সমন্ধ অনেকগুলি বন্ধনে টান পড়ে 
এব* কিছুক্ষনের জন্যে বেদনা বোধ হয়_- তানুপরে অতল সান্ত্বনার মনে যখন একট আমীন মেহের আপিঙ্গন 
অগ্রভব করি-__ অত্যান্ত নিবিড় নিভৃত অন্তরতম মাম্মীননার উদার বঙ্ষের ঘধো নিজেকে ঘনিঠকপে 
খাবদ্ধ বোধ করি, তখন অস্তঃকরণের চিরস্ধিত উত্তাপ গভীর দীর্ঘনিখোসের সঙ্গে মুক্তি লাভ করে 
বুঝতে পারি “গ্ুখ অতি সহজ সরল” যথার্থ পরিতৃপ্ধি পিজের অন্রাম্বার মপো এবং তার খেকে কোন 
বিবখ অনু্ট আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। অহমিকার বাইবে একবার পদক্ষেপ করবামাত্রই দেখ! 
মা সুধে আনন্দমূর প্রকাণ্ড জগ, জীবনে যৌবনে পৌন্দধো স্ুবিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে তখন মনে 
হয় আমি এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি বলে ধন্য, এ জগতে অনন্তকাল থাকব বলে আমি ধন্য আমি মা 
জেনেছি যা পেয়েছি য। অনুভব করেছি তা একটিমানর হৃদয়ের পক্ষে আশ্চষ্য বৃহৎ । 


পতিসর | ২৭শে নবেদ্ধর | [১৮৭৫] 
আমরা এম্নি গৃহপালিত প্রাণী যে, কলিকাতা থেকে ছুই পা বাড়িয়ে এই কালিগ্রামটিতে এসে 
মনে করচি একট] কি বিরাট বাপান করে বসেছি । বাড়ির খু'টির সঙ্গে এম্নি ছোট দিতে আমাদের 
পা বাপা যে একটুখানি নডলে চড়লেই অম্নি টান পড়ে কেনই বা এত চিঠিপত্র লেখ! এবং চিঠিপত্রের 
প্রত্াশা! আমি সরে আস্বামাত্রই আমার আম্মীয়সংসার একেবাবে অগাণ সমুদ্ের মধো পছেনি সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । এই বৃহ পৃথিবীর মধ্যে মুক্তভাবে আনন্দে সঞ্চরণ করে বেড়াবার অধিকার বিধাতা 
বাঙ্গালীর ছেলেদের দেননি-__আমরা সব গোয়ালের গোরু, বড় জোর গ্রামের মাঠ পধ্যন্থ আমাদের 
চরে" বেড়াবার সীম__ তাও সর্ধধাই রাখালবালক লাঠি হাতে পিছন পিছন লেগেই থাকে। কাল 
সদ্ধেবেলায় গেটের উপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিলুম__ তাতে দেগ ছিলুম গেটে ছুই বৎসরের 
জন্যে সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দধ্য সম্ভোগ কৰে কি 
এক নৃতন প্রাণ এবং নৃতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কি এক অপুর্বব 
পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল__ তার সমস্ত প্রকৃতি কি একটা বিস্তীর্ণ শাস্তি এবং বৃহৎ মর্ধ্যাদা' অঙ্জিন করেছিল । 
পড়লে আমাদের মত কারাবামীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে_মনে হয়, যা হতে পারা যেত তার অর্ধেক 
হওয়া যায়নি-- শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে? মনে হয় যদি গেটের মত শুভাদৃই আমার হত, 
যদি এই বাঙ্গলা দেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদ্দি এদেশে ঘানবপ্রক্কতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত 
খাগ্ থাকৃত-_ তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম__ এখন আমি অনেকটা 
পরিমাণে কৃপাপান্র দীন। যদি পারি ত আমিও একসময়ে জগতে বেৰিয়ে পড়ব_ এই আমার 
নিতাস্ত ইচ্ছা । 
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প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় 


শ্রীপ্রবোপচক্দ্র সেন 


নে ভূগণ্ড আজকাল বাংলা দেশ নামে পরিচিত প্রাচীন কালে তা বহু ভাগে বিভক্ত ছিল এবং 
প্রত্যেক ভাগেরই একেকটি পৃথক নাম ছিল । সমগ্র প্রদেশটির পরিচয়জ্ঞাপক কোনে! বিবেদ নাম চিল 
না। আহ ভখন9 অথপগ্ড বাংল। দেশ গন্ডে ওঠেনি | এই প্রদেশটি তখন ছিল বনু বিভিন্ন জাতি ব' 
নরগোঠার (177)এর ) বাদভূমি। প্রাচীন সাহিত্যে এরকম নরগোষ্ঠীকে বলা হয় “জন”৯ এবং হাদি 
অধ্যুষিত ভভাগকে বল। হয 'জনপদ' | একডাঘিক ও একনামিক অথণ্ড বাংলা দেশ গড়ে উঠেছে মদাছুগে 
ভুঁকিবিজয়ের পরে। থেসব ঘটনাপরষ্পন্া্থ বহু “জন” ও “জনপদ” একত্র সংহত হরে অথণ্ড বাঙালি জাতি এ 
বাংলা দেশ গড়ে উঠল তার বিবরণই হচ্ছে বাংলার (প্রাচীন ইতিহাসের মূল কথা। সে ইতিভামের দার 
যখাঘখভাবে অন্তসরণ করতে হলে প্রাচীন জন ও জনপরগুলির ভৌগোলিক সংস্থান সঙ্গে 
স্পট খারুণ। থাক। চাই । বতান প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার প্রপ্থান গ্রধান অনপদগ্রলির ভৌ।গ্যালক 
সংস্থান সন্ধদ্ধে একটু পরিওদু দিতে চে! করব। কিছ কাঙ্গট নান। কারুণেই সহজ মা 
প্রাচীন কালের যাঘাপববুত্তির ফলে জনসঘূহ সর্বদাই একস্থানে অবস্থিতি করত না, নানাানে 
ছড়িয়ে পড়ত। প্রত্যেকটি জনেরই নানা উপবিভাগ থাকত, তাদের পরিচয় স্পষ্টভাবে জানার উপায় 
নেই । জনপদগুলির মো রাষ্্ীয় কারণে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ হত এবং এক জনপদের উপর অন্থ 
জনপদের আর্িপতা ঘটত, ফলে অজনপদগুলির ভৌগোলিক সংকোচন-সম্প্রদারণ ঘটত। কালে কানে 
জনপদগ্ুলির ভৌগোলিক সীমাপরিবত্নের ন্যার নামেরও পরিবত'ন ঘটত । আমর! প্রাচীন জনপদ গুলির 
এতিহাসিক বিবতনের দারা অন্থুপরণ করতে চেষ্টা করব না, শুধু প্রধান প্রধান জনপদগুলির আদি 
সংস্থিতির পরিচয় দেএ়াই বতমান প্রবন্ধের উদ্দেশ । 

পুরে বলেছি মথপগ্ড বাংলার অভ্যুদয় ঘটেছে মধামুগে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, পূর্বতন 
জনপদবিভাগপ্ুশির ছেদচিঞ্চ আহ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। আমাদের ভাষায়, সমাজব্যবস্থায়, রীতিনীতিতে 
পৃবতণ বিভাগের স্বৃতিঅবশেষ এখনও জেগে বুমেছে । আমাদের ব'সভূমিকে কখনও বলি 'বঙ্গ' দেশ, 
কথন “বাংলা" দেশ। মধুস্থদন কাবা লিখলেন “গৌড” জনের আনন্দের জন্য | পূর্ববঙ্গবাসীর, বিশেষত 
তাদের ভাষার, “বাঙাল? দুর্নাম আজও ঘোচেনি, অথচ পূর্ব বা পশ্চিম কোনে! অঞ্চলের অদিবানীই 
'বাহালি' নামে পরিচিত হতে লক: বোন করে ন।। মহারাজ প্রতাপাদিতা থে "বঙ্গজ' কায়স্থ ছিলেন, 
ভারতচন্ছ্বের সময় বেক সেকথা আবিদিত। “বাটী? ও “বাবেন্্ ব্রাঙ্গণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের 
নিষিদ্ধতা আজ 9 অটুট রয়েছে) উম শরীর পার্থকা জাতিগত পার্ধকোর ন্যামুই মর্যাদা পেপে থাকে 
এবং উভয় শ্রেণীর বংশগত পদবীই এই পার্থকোর পতাকাকে সগর্বে উদ্ডীঘমান রেখেছে । এর থেকে 
সহজেই নোঝা যাবে প্রাচীন কালের জনপদবিভাগগুনি আসলে ছিল একেকটি পৃথক্‌ দেশ অর্থাং 





৯ তুলনীয় : গৌড় 'জন' যাহে আনে করিবে পান ইত্যাদি। 


চতুর্থ সখা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পৰিচয় ২৪৯ 


একেকটি পৃথক্‌ জাতির বাসভূমি এবং এই জনপরগুপির যধ্ো বঙ্গ, বাংলা, গৌড, রাঁঢ ৪ ববেন্র 
এইগ্ুলিই কালক্রমে প্রাধানা লাভ করেছিল। এসমস্ত প্রাচীন জনপদের মাম সুপরিচিত হলেও এগুলির 
ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নেই । 

পণ্ডিতমহলে বাংলা দেশের প্রাচীন জনপদংস্থান সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ঘাবহ বু গবেষণা-আলো চনা 
হদ়েছে। কিন্তু সে গবেষণার ফল এখনও সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজণভ্য হয়নি এবং পণ্তিতমহলেও 
আনেক ক্ষেত্রে মতপার্থকা ও অস্পষ্টতা ঘোচেনি । ১৯০৮ সালে এসিয়াটিক মোসাইটির পত্রিকায় মনোমোহন 
চক্রবর্তী প্রাচীন বাংলার ভূগোল সন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ডক্টর বিমলাচরুণ লাহার 1৮1) 
1 ১0710111011, নামক পুস্তকের আলোচনাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উদ্লেথযোগা । কিন্তু বাংলার 
প্রচীন ভৌগোলিক সংস্থান সঙ্ধন্ধে পূর্ণার্গ আলোচনা করেছেন ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ঢাকা- 
বিশ্ববিগ্ঠালয়কতৃকি প্রকাশিত বাংলার ইত্তিহাম প্রথমথণ্ডে। এই আলোচনাটি দীর্ঘকাল গবেষকদের 
একটি অত্যাবশ্যক অবশম্বন হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সব্বেও স্বীকার করতে হবে, প্রাচীন 
বাংলার ভৌগোলিক রূপ সঙ্গন্ধে এখনও আরও অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহের যথেষ্ট অবকাশ আছে: বতমান 
প্রবন্ধে আমরা সমস্ত জটিলতা পরিহার করে প্রাচীন বাংলার প্রধান জনপদগ্ুগির মোটামুটি পরিচয় 
দিতে চেষ্টা করব এবং প্রয়ো ্নমতো স্থলে স্থলে কিছু নৃতন তথাও উপস্থাপিত করব। 


২ 

মবাযুগের প্রসিদ্ধি মন্থারে বাংল! দেশ বাট, ববেনতু, বঙ্গ ও বাগডী এই চার ভাগে বিভক্ত 
ছিল। গোপালভট্রের বল্লালচরিত গ্রন্থের মতে বগ্লালসেনের সমদ্বে৪ এই বিভাগই প্রচলিত ছিল ।২ 
ঘোটামুটি ভাবে এই চারটি বিভাগকে ঘথাক্রমে আধুনিক কাশের বধমান, বাজসাহী, ঢাকা ও 
প্রেসিডেন্সি বিভাগের পূর্বভন রূপ বলে গণী করা! ঘায়। নদীমাতক বাংল! দেশের বছো বড়ো নদীগুলিই 
দেশটিকে এই চারটি স্বাভাবিক বিভাগে বিভক্ত করেছে মনে রাখা প্রযোছন যে, যদাযুগে এই নামগুলি 
[লা দেশের একেকটি বিভাগের নাম বলেই গণা হত, যথার্থ জনপদ ব| বিশেষ বিশেষ মরগোষ্ঠীর 
বাসভূমি বলে গণা হত না। তার মধ বঙ্গ নাষটি একটি প্রাচীন জন বা নরগোষ্টীরট পরিচায়ক, 
বাঢ়' নামটিও মূলত একটি 'জন'এব নাম থেকেই উৎপন্ন হরেছে বলে মনে করা যায়।” কিন্তু 'বাগনী' 


২ নন্দলাল দে-প্রসীত 0৫9474711541 10100497161) ৩ম মং, পৃ ২২, সুরেন্ানাগ অছুমদ|র শান্্ী-সম্পাদিত 
কানিহামের 4702৩260৩987971), পৃ ৭২৯৩৮ ২ ঢ1ক। বিশ্ববিগা রথের 117,070 91701441 ১ম খণ্ংপু ২৯৭। 

৩ জৈন আয়ারাঙ্গত্তে রাড়েরা একট অসত্য জাতি বলেই বর্ণিত হয়েছে; বরধমান সহাবীর যখন রাডুমিতে 
এপেছিলেন তথন রাটের ষ্ঠার প্রতি খুবই দূর্বাবহার করেছিল, স্টার দিকে কুকুর লেলিয়েও দিয়েছিল । মুকুনারামের চণ্তীমগল 
এবং ঘবনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যও রাচদের প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা! প্রকাশ পেয়েছে । 

অক্ষটি হিংশক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়) 
কৃতাঞ্জগী বীর কঠে হই গ ছোয়াড়। 
লোকে না! পরস করে সভে বলে রাড়। 
করিকক্কণ-চণ্ডী (বিগবি্ভালয় সং) প্রপম ভাগ, পু ২০৫২১৫। 
জাতি রাত শামি রে, করমে রাঢ়তু। 
শাধমমিঙ্গল ২২২৭৫ (ব্ঙ্গষানী স') পু ২২০) 


২৫০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ম 


নামটি নিঃসন্দেহেই জনবাচিক নয়, 'বরেন্ছ্ নামটিও সম্ভবত তাই । বস্তুত বরেন্দ্র ও বাগড়ী নাম দুটি 
অপেক্গারুত আধুনিক, বঙ্গ ও বাঢ় নাম তার তুলনার অনেক প্রাীন। যাহোক প্রাচীন সাহিতা ৪ 
খোদ হলিপিতে বহু জনপদের উল্লেথ পাওয়া যান, তার মধ্যে ফোন্গুলি কোন্‌ বিভাগের অন্তর্গত তা নিয় 
কর। আবশ্যক । তাছাড। আধুনিক টট্টগ্রাম বিভাগটি প্রাচীনকালে কি নামে পরিচিত হিল, এট 
তঙ্কালীন বঙ্গ বিভাগেদুই অন্তর্গত কি না এবং এর জনপদবিভাগই বাকি রকম ছিল, এসকল প্রশ্নেই 
যথোচিভ আলোচনা হ পা দরকার । আমর এখন ঘথাক্রমে বাড, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও বাগচী বিভাগের প্রবান 
প্রধান জনপদ গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে অগ্রসর হব। 


৩ 


প্রখমই বাঢ় বিভাগের কথ।। কান্াকুন্ডের প্রতীহাববংশীয় সম্রাট মধেন্দ্রপালের ( আন্মমানিক 
৮৯০-৯১০) সভাকবি রাজশেখরের “কাব্যমীমাহসা? গ্রস্থে ভারতবর্ষের পূর্বাংশের জনপদসমূহেন উল্লেখ 
আছে । যু 

অগ সবে প্রথম? আতিং দিশং শি।শ্রযুর্র।গবঙ্গচঙ্গরঙ্গপূর্তণী ঘা জনপদ 
-কাব্যমীমাংসা*, তৃহীয় অথায়, পু ৮) 

এই ছনপনগুলির মধো অঙ্গ (ভাগলপুৰ ও মুঙ্গের জেল! ) আধুনিক বাংলা দেশের অন্তর্গত নয়। 
বাকি চারটি জনপদই বাংলার অন্তর্গত । বঙ্গ ও পুণু, জনপদের কথ! পরে আলোচনা করব । এস্গুলে 
সঙ্গ ও বঙ্গ জনপদের একটু পরিচয় দে ওয়। আবশ্যক, কেননা ৭-ছুটিই বাঁ বিভাগের অন্তর্গত রীজশেথবের 
উক্তি থেকে এই জনপদ -দুটির অবস্থান জান। মায় না । মহাভারতের টীকাকার নীলক বলেছেন "স্ুঙ্গাঃ 
বাঢাঃ”  (সভাপর্ব ৩০১৬ )। জৈন আয়ারাঙ্গম্বত্তে দেখা যায় তৎ্কালে বাঢ় দেশ স্বন্ভ-ভূমি এ 
বজ্জ-ভূমি এই ছুই ভাগে বিভন্গ ছিল । সব যে হ্ুঙ্গ শব্দেরই রূপান্থর একথা সকলেই স্বীকার কবেন। 
সুতরাং সঙ্গ জনপদ যে বাঢের অন্তর্গত তাতে আর সন্দেহ করা চলে না। বজ্জভমি ক্রঙ্গভূমি কথা 
বপাস্থর বলেই সন্দেই হয়। কেউ কেউ বজ্জভুমিকে বজনূমষি কথার রূপান্তর বলে মনে করেন | 
কিন্তু ব্রঙ্দ জন্প? যে বাট়ের অংশ তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষণসেনের (১১৭ন-১২০৫ | 
সভাকবি ধোফীর পরনদূত্ত কাবো । উক্ত কাবো স্ুদ্ধ ও বর্গ উভয় জনপদেরই উল্লেখ আছে এবং 
ছুটি জনপদই গঙ্গার (ভাগীরখীর ) পশ্চিম তীরে অবস্থিত বলে বণিত হয়েছে |» পবনদূতের বর্ণনা 
খেকে ব্রহ্দদেশের অবস্থান সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যায়। প্রথমত, ব্রঙ্গকে সুক্মদেশের উত্তবে 
স্থাপন করা হয়েছে দ্বিতীয়ত, যেস্থানে যমুনা নদী গঙ্গ। থেকে নির্গত হয়েছে সে স্থানটি, অর্থাৎ 


৭. (46110205 0717121 9০7০৬ ০, 1, ওয় সং (১৯৩৪ )। 

৫ ডক্টর হেমচল্ রায়চৌধুরী, 171597৮ 91 78৮8০1 0). ৮, প্রধম পণ্ড, পৃ৯। ভিন্দি মনে করেন বজ্জনূমি 
(পরবতী কালের মদার়ন সরকার) আধুনিক বীরহূম, বর্ধমান ও হুগলি জেলার কোনো কোনে! অংশ নিয়ে গ্রঠিত ছিল। 
আমরা পরে দেখব ব্রন্ধতূমিও ঠিক এই কৃখণ্ডের উপরেই বিস্তুত ছিল। তাই বজ্জনুমি ও ব্রহ্মতূমিকে অভিন্্ বলেই মনে হয় 

৬. চিস্তাহরণ চক্ষবশ্তী-সম্পাদিত পবনদু্ত (১৯২৬), ২৭-৩৩। কাবামীমাংপায় সুঙ্গ ও ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 
“জনপদ”, পবনদুতে বলা হয়েছে 'দেশ', আর আয্মারাঙ্গ হস্তে বল? হয়েছে 'ভূমি' ৷ শব্ধগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে । 


চতুর্থ সখা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় ২৫১ 


বান হুগলি জেলার উত্তরাংশস্থিত ত্রিবেণী, ব্রঙ্গদেশের অন্তর্গত বলে বধিত হয়েছে | শুধু তাই নয়, 
পবনদূতের মতে সেনরাজাদের বাজদানী গঙ্গাতীরবতা বিযপুরও ত্রঙ্গদেশেরই অন্বনৃক্ধি। পণ্ডিতদের 
মতে মিন্তাজ-উদ্দীনের তবকাং-ই-নাপিরি গ্রস্থোক্ত লক্ষণসেনের রাজধানী নদিয়। এবং পবনদূতের 
বিগয়পুর একই স্থান।" যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে মিন্ঠাজ-কথিত নদিননা অর্থাৎ আধুনিক 
নবদীপ শহরটিও তৎকালে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বলেই স্বীকৃত ছিল । 

বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাঙ্গণা সাহিত্যে সুঙ্গদের বহু উল্লেখ পাওয়া ঘায়। ব্র্গদের সুম্পষ্ট উল্লেখ 
পাও! ঘায় শুধু কাবামীমাংস। ও পবনদৃত গ্রন্থে । কিন্ত ওই ছুই গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র ব্রঙ্গদের উল্লেখ যে 
একেবারেই নেই তা নয়। কাবামীমাংসারই অন্যত্র আছে-_ 

বারাণস্তাঃ পুরভঃ (পাঠীস্তর, পরত?) পুরদেশ। যত্রাঙ্গকলিঙ্গ--- পৃণ্ড রাগ জোতিষ তাঅলিপ্তক মলদমল্লবর্তক- 
হীরক প্রর-প্রভৃতয়ে। জনপদ 51 

-কাবামীমাংসা, অধাঁয় ১৭, পু ন৩। 

কেউ কেউ ব্রঙ্গোত্তর” কখাটিকেই জনপদবাচক বলে মনে করেন ।” কিন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে সঙ্গের 
সঙ্গে ব্র্গ জনপদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকাতে সপ্রদশ অধ্যায়ের “বঙ্গোত্তরা কথাকে বক্ষ ও উত্তর শব্ষের 
সমাসবদ্ধ পদ কলে স্বীকার করা বাঞ্ধনীয়। তবে বক্ষোত্তর কথাটির ঠিক অর্থ কি তা নির্ণয় করা কঠিন। 
মহাভারতে ভীমের দিগ বিজয় বর্ণনা উপলক্ষো স্বঙ্গের সঙ্গে প্রিন্নঙ্গা নামক একটি জনের৪ উল্লেখ দেখা 
যায়|” সম্ভবত সুক্ধদেরই কোনো বিশেষ শাণ। প্রশ্থ্ষ বলে অভিহিত হয়েছে । একথা অঙ্গমান করা 
বে কৰি অসংগত হবে না যে, এই শাখাটিরই বিশিষ্ট নাম ছিল ত্র্ধ। ন্ুঙ্ধদের পুরোভাগে অবস্থিত 
ছিন বলেই বোধ করি তাদের প্রস্তঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । মহাভারতের স্থনগপ্রন্থগগ এবং কাবা- 
মীমাংসার শু্গব্র্দ বা সুঙ্গব্রক্ষোন্তর পাশাপাশি অবস্থিত ছুটি জনপদের নাঘভেদ বলেই মনে হয়। 
বরগোন্তর শব্দটি শুধু যে কাব্যমীমাংসাতেই পাওয়! গিয়েছে তা নয়। ভবতনাটাশান্স (১৪1৪৪) 'এবং 
মার্কগ্রেয় (৫৭1৪৩) প্রভৃতি পুরাণেও এই শব্দটির সাক্ষাৎ মেলে । কিন্তু কাব্যমীমাতস। ছাড়। অন্য 
কোথাও এই শব্দটির পূর্বে সঙ্গ কথাটি নেই । কাবামীগাংসা, নাটাশান্্র ও পুরাণগুলিতে জনপদের যে 
হালিকা দেখা যায় সেগুলির রচনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক লনা কলে বোঝ] যান সবগুলি 
অলিকাই মূলত এক, অর্থাৎ একই উৎস থেকে গৃহীত, এবং প্রত্যেকটি হালিকাতেই আন্ঠুত অস্তুত 
পাঠবিরুতি ঢুকেছে। তুলনায় কাবামীমাংসার তাপিকাতেই লব চেস্ে বিশুদ্ধ পাঠ রক্ষিত হয়েছে বলে মনে 
হয়। তাই এই তালিকাতে স্্ক্গ কথাটি রক্ষিত হয়েছে এবং অন্য তালিকাগুপিতে লুপ্ হয়েছে । যাহোক 
সব মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয় বাটভূমিতে জুদ্ধ জনপদের পাশেই ত্রদ্ধ নামে অপর একটি জনপদ 
বিদ্যমান ছিল এবিষয়ে সন্দেহ কর! চলে না। 





৭. ডক্টর রমেশচলা মজুমদার নদিয়া ও বিজয়পুরের অভিন্নতা স্বীকার করেন-11251977 9/ 80৫58০10. 0. প্রথম 
২. পু ২৫২। কিন্তু ডক্টর হেমচন্্র রায়চৌধুরী এ বিষয়ে সন্দিহান, এ পৃ 5৩। 

৮ ডক্টর হেমচন্্র রায়চৌধুরী, 7101072 ০17675841 2, 1/. প্রথম খণ্ড, পু তত। 

». সভাপর্ব ৩১।১৬। 


১৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ ব 


পূর্বে দেখিয়েছি পবনদূতের মতে সুঙ্গদেশ রাটের দক্ষিণ অংশে এবং ব্রহ্মদেশ উত্তর শ্াশে 
অবস্থিত ছিল । দশকুমার5রিতে (ষষ্ঠ উদ্ফ্াস, মিররগুপ্ততরি তম্‌-- শুঙ্গেসু দামলিপ্তাহ্বরপা নগরসা) হামলিগ 
(আধুনিক ভমলুক ) নগর জুক্ধ জনপদের অন্তর্গত বলে বণিত হয়েছে ।১৭ এর থেকে 5 অন্ুমিন 
হয় থে, সুদ্ধ পাটের দক্ষিণ অ'শেই অনস্থিত ছিন 1১১ আর ব্রদধ ছিল হুন্গের উত্তরে অর্থাহ বাটের উত্তর আশ) 
আমরা দেগেডি জিবেণী এবহ নবদ্দীপ ব্রন্ধদেশভুক্র বলে গণা হত ।৯২ প্রাচীন সাহিতোো ও খোদিউলিপিনে 
বহুস্থলে উত্তর রাঢ ও দক্ষিণ রাটের উল্লেগ দেখা যায়। লক্ষা করার বিষয়, যেসব স্তপে বায 
উল্লেখ থাকে সেলব স্থলে হ্বঙ্গত্রন্দের নাম থাকে না এবং যেখানে সুদ্ষ-্রক্মের উল্লেখ থাকে সেখানে পাসে? 
মাম থাকে না। কাজশেগরই কাব্যমীমাত্সায় সুঙ্দগ ও ব্রঙ্গ জনপদের নাম করেছেন, রাটের নাম 
করেননি; আচ তিনিই ভার কর্পুরমঞ্জবী নাটকে বাটার নাম করেছেন, সেখানে হঙ্গব্রদ নেই 


কত 





এসব কারণে মনে হস প্রাচীন কালের বদ ৪ সঙ্গ জনপদই কালক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ রাঃ বলে পরিচি 
হয়েছে এবং ত্র ও সঙ্গ নাম ছুটি লোপ পেয়েছে । 


৪ 
স্্গ ্নপদের অস্থিত্ব পণ্ডিহমহলে চিরকালই ম্বীকত হয়ে আসছে। কিন্তু ত্রন্ধ গনণদে 
কথ শঙ্জাত ছিল প্রধানত কাবামীমাহসা ও পবন্দূতের সাক্ষোর উপর নিঠর কনে আমিই এ 
ব্রঙ্গ জনপদেন কথা প্রকাশ করি এবং দেখাতে চেষ্ট। করি ষে, স্থঙ্গ ও ব্রঙ্গ হল্ছে যথাক্রনে দিন এ 
উন্র পাটের বিশিষ্ট নাম।১০ অতঃপর ডঈর এবি কীথ১*, ডর বিমলাচরণ লাহা১৭, প্রমোদলাল পালি 


চর 


প্রমূখ তিচ্াাসিকগণ 'এই মহ সমর্থন করেছেন । কিন্ধু ডক্টর হেনচন্দ্র বারচৌধুনী এই মতের ঘটত 
স্বীকান করে9৪ এ বিষয়ে কিং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ।১৭ ত্রদ্ধ ও সুগ্ধ যে যথাক্রমে উত্তর এ দর্ষিণ হতে 


১০. পননদুতে হাঅলিপ্রির নাম নেই, বোবকরি ভথন এটি এক্গের অন্তর্গহ বলেই গণা হত। কিন্তু মহা তা3: 
ভীমের দিগবিগয় বর্ণনায় এব' কানামীমাংসার পুবদেশের জনপদ তালিকায় হন্গা ও তাঁষলিগুক উভয়েরই উলেখ আছে । গা 
তয় হায়পিপ্তি সময়ে সময়ে ক্ষ, থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ধ জনপদের মধাদা। লাঁত করত । 

১১ দিগ বিদয়পাকাশ নামক সাস্কৃত গোল গ্রন্থে বলা হয়েছে পািনোদরৌত্তরে ভাগে সুঙ্গাদেশঃ প্রক্কাচিছ)। 
মহিমানিরঞন চলুরতী-নপ্পাদিত "বীর তম-বিবরণ" প্রপম খণ্ড, পু ২৩৬। কিন্তু দি বিজয়প্রকাশ অনেক পরবতী কালের এঃ 
এই শ্রস্তের উপর নিত করে পাচীনগর প্রনাণকে অগ্রান্ত করা চলে না 1 আমার বিছান দি/বিগয় প্রকাশের মুলপাঠ টি 
এিগগাদেশঠা 1 এই পাঠ শ্বীকার করলে, অর্ধাৎ দামোদরের উত্তরভাগকে ত্রঙ্গ এবং দৃক্ষিণভাগকে ছঙ্গ বলে স্বীকার করলে সম 
জানা তখার মাকে মুগহি রক্ষিত হয়। 

৯২, সাবারণ্ অয় নদকেই উত্তর ও দক্ষিণ বাঁচে মীমারেখা বলে ধরা হয়। কিন্ত অন্তত প্রাচীন কালে দ' ছি 
না। হগলি জেলার উত্তবীংশ ও বধ মান জেলারও কিছু অংশ ছে ত্রহ্গ বা উত্তর রাটের অন্থর্গত ছিল ভাতে সলেহ নেই । ই 
711১1770701 1)012401 19507 প্রথম থগ্ পু হহ। 

১৩ নল 44780171005 914501576 82414, 1747 111505 0497127% 1932, পৃ ৫২১-৩৪। 

১৪ একখানি বাক্তিশত পত্রে (৭1৫1৩৩) ডক্টর কীথ লিখেছেন, “[ (ঘা 9০085600200 008. ৯০ 
9০2 0550 (9 টাও ৮0187001507 91 006 1665০% মিলা ওও [জক]]] দ101) উগ্র ও 05100 00) ডা] 





[90118.1]1)15 5১730531711] 19 ৯০০০2 09701] 006 19019 1767711018005 

১৫ অু্ততাতা [তরে 2705 ৬০], হা রেএতত০ 09১ 0934%) পৃ এবং ৯ ৮ 27205. 2 এুনতেগ 
12004 (টা এপুজতা 00160015৩0৩ ০ 45199) প্র ২৬৭ এবং ২৭৬। 

১৬০71) 12151915০01 তপ্ত ০], 1, (1939), [01794501502 পৃহ। 

৯৭116519075 ০1767280110. 0০ ৮০1, ], পৃত্ত। 





চতুর্থ সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় ২৫৩ 


পাচীন নাম একথ| তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু ক্ৈন আয়ারাঙ্গ ুত্তের বজ্দন্ঘি প স্ব ভমিকে 
তেনি বাটের উক্ত ছুই অংশের প্রাচীন নাম বলে মনে করেন । ৮. অথচ বজ্জনমি থে সব ভভ্ভমির উত্তরে 
অবস্থিত ছিল এমন কোনো কথ। আয়ারাঙ্গস্ত্তে নেই | মনে হয় কাবামীমাংসার দেশবিভাগ অধ্যায়ে উক্ত 
'রঙোত্তর অংশটাই তিনি দেখেছেন, কিন্তু এই গ্রন্থেরই তৃতীয় অধ্যায়ের 'জগরঙ্গপুগ্ু ছা 
সুনপদাত' এই স্পষ্ট উক্তিটি তিনি লক্ষ্য করেননি । সম্ভবত এই জঙ্বাই তিনি ত্রদ্ম জনপদের অস্থিত্থ সথ্ষে 
নিশদ হতে পারেননি । ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাস, গ্রথম খপ্ডে। ১৬ পুষ্ঠায় বাংলা 
দেবের প্রাচীন বিভাগলমৃহের যে মানচিত্রটি আছে তাতে সঙ্গ জনপদের অবস্থান দেবানো 
হলেও ব্র্ধকে বাদ দেওয়া হয়েছে ।১৯ এস্থলে মানচিত্রটির আরেকটি এরুটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । 
নীলকগের টীকা এবৎ দণ্তীর দশকুমারচরিতের সাক্ষ্য থেকে নিঃসন্দেহেই বোঝা বান যে, তাঞলিপ্রির 
চটীপবঙ্গ ভূভাগই সঙ্গ বা দক্ষিণ বাঢ। কিন্তু উক্ত মানচিত্রে সুক্ষ ও দক্ষিণ রাটকে পরম্পর থেকে 
কঃ দবে স্থাপন করা হয়েছে । কু্গকে য্থাগ্কানেই অর্থাৎ তাশ্রণিপ্তির সমীপেই দেখানো হয়েছে। 
কিদ্ধ প্ষিণ রাঢকে স্থাপন করা হয়েছে অঙ্গয়নদের ঠিক দক্ষিণেই । অথচ উরীর বা।সেশুনীই 
দেখিরেছেন যে অজয়ের দক্গিণতীরবর্তী ভুভাগ ও উত্তর বাটেরই অন্তর্গত ছিল ।২* নবদ্বীপ এব" পিবেণী, 
£ই স্থানদুটিকে দক্ষিণ বাটে স্থাপন করাও ঠিক হয়নি । 


৫ 


অভঃপর বাঢ বিভাগের প্রাচীন নগরগুলির একটু পরিচ্র দেওয়া প্রযোদন। রুফমিশরের 
প্রবে পচন্দরোদয়' নাটকের (একাদশ শতক ) কোনো কোনো পাঠে পাঢাপুরী'র উল্লেখ দেগা যাগ । 
এই বাঢাপুরীর অবস্থান নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে । কিন্ধ আসি এক প্রবন্ধে দেখিয়েছি, রাটাখুবী 
পাঠবিরুতি মাত্র, গ্রবোধচন্দোদয়ে বস্তত রাঢ়াপুরীর কোনো উল্লেখ থাকতে পারে না এবং প্রাচীনকালে ক। 
কোনো কালেই ওই নামে কোনো শহর ছিল না।২ 

দক্ষিণ বাঢ় বা স্থদ্ষের প্রধান নগর ছিল তামলিপ্টি। মহাভারত প্রতি প্রাচীন সাহিত্য 
ভাযপিপ্তির বহু উল্লেখ আছে। শ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে গ্রীক ভৌগোলিক টলেখির গ্রন্থে এই নগরটি 
11:500111) গঙ্গার তীরে অবস্থিত বলে বণিত হয়েছে | আধুশিক তমলুক কিছু কূপনাবায়ণের তীরে 
অবস্থিত। নদীর ধার! পরিবর্তনের ফলেই এই পার্থক্য হয়ে থাকবে, অথবা টলেখির ভ্রান্তি হতে পাবে । 
টৈনিক পরিক্রাক ফ। হিয়েন ( ৩৯৯-৪১৪ ), হিউএস্থ সাও (৬৩০-৪৩) এবং ইহপিউ ( ৮৭৩-৮৮), এই 
তিন জনই তালিপ্রির কথা বলেছেন। এদের সময়ে এই নগটি ভিল ভারতবর্দের, এগতম শ্রেষ্ঠ 
ব্দর। এই বন্দর থেকে সবুদ্রপণে সিংহল, যবদ্বীপ, চীন প্রতি দেশে যাতায়াত টনত। ফা হিয়েন 
তাহবলিপ্তিতে ছুই বৎসর বাপ করেছিলেন এবং এখান থেকেই সিংহল ধাথা করেছিলেন ।  ইহসিও স্বদেশ 
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থেকে সমুদ্রপথে এমে এখানেই অবতরণ করেন এব এখান থেকেই ম্বদেণে প্রত্যাবর্তন করেন। পালি 
(বিনরপিটক, মহাবংশ ) এবং সংস্কৃত (দশকুঘার১রিত, কথাসরিংসাগর ) সাহিত্যোও তামলিপিঃ 
এই গৌরবের সনর্থন পাওয়া যায়| বৌদ্ধ পালি সাহিতোর মতে অশোকের পুত মহেন্দ্র ৪ কন্যা! সংঘনি 
তাখলিপ্রি থেকেই পিংহল যাত্র। করেছিলেন । | 

গ্রজরাতের রাছ! কুমারপালের (১১৪৩-৭৪ ) গুরু জৈনাচার্য ভেমচন্দরের 'অভিধানচিস্থানণি। গে 
তাক্সপিপ্রির অনেক নাম পাওয়। যায়। তার মধ্যে একটি নাম বিষ্ুগৃহ' | এই নাম থেকে মান 
হয় তামলিপিতে সগ্ভবাত একটি প্রসিদ্ধ বিষুমনির অবস্থিত ছিলি। লক্মনসেনের (১১৭৯-১২৯৫ 
সভাকবি দোছী হেঘচন্দের প্রায় সমকালীন । তীর পবনদূতত কাবো তামপিপ্থির উল্লেখ নেই, কিছ 
সুঙ্ষদেশের বর্ণনায় প্রথমেই একটি বিধুমশ্দিরের উল্লেঘ আছে । 

দেব; ৪ঙ্গে বহি কমলাকেলিকারে। মুরারিং। 
_পবনদুত, ১৮। 

এই মুরাধি-ব! বিঝুদন্দিরের উল্লেখ থেকে মনে হয, এই শ্রোকটির লক্ষা হেমচন্দরের কথিত বিষুগুহ খর্ধাং 
ভামলিগ্সি নগর “সেনানুপতিন। দেবরাজাভিনিক্ত” এই বিশেষণ থেকে মনে হয় পিরমবৈষ্ব? লক্ষণের 
এই বিষুমন্দিরে পুজা দিতে এসেছিলেন । সম্ভবত এই মন্দিনটিই ইদিলপুর তাম্রশাসনে “বেলায়াং দিবা 
মুসলধবগদাপাণিসংবাপবেদী? বলে বণিত হয়েছে । 

অতপর পোয়ী শিবঘন্দিরবিশিষ্ট একটি নগরের ( নগরমনঘং চারুচম্দা মৌলেঃ) উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু এটি কোন্‌ নগর ত। নির্ণঘ করার উপায় নেই । তারপর উল্লিখিত হয়েছে ব্র্ধ দেখে” 
অগ্তর্গত একটি স্থান _-ভাগীরথাস্তপনহশর] ঘন শিবাতি দেবী, যেখানে ভাগীরথী থেকে তপনতনদা এ, 
যথুন। নদী নির্গত হচ্ছে | এই স্থানটি নাথ কি তি। উল্লিখিত হয়নি এবং এটি নগর না গ্রাম তার? 
হয়নি। কিন্ত স্থানটি থে আধুনিক ব্রিবেণী হাতে সনো্ নেই | 

তপরে গঙ্গাতীরবতী রাজপাণী বিজরপুধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পূর্বেই বলেছি বিপু? 
নববীপেরই নামান্তর বলে অগ্রমিত হয়ে থাকে । বিজন্পুর নগরটি লক্ষমমসেনের শিতামহ বিজরদেন 
কুকি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অপন্তব নঘ়। আর নবদীপ নাম থেকে মনে হয় ওটি একটি নবগ্ুতিষ্টিত 
নগর । হয়তো লক্্সেনই বিজয়পুরের নিকটেই একটি নৃতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন । যদি তাই হা 
তবে তবকাখই-নাসিরি গ্রন্থ উক্ধ বাচের অগ্রগতি লিখন-ওর" অর্থাখ লক্ষণপুর শহর আর নবদ্বীপ অঙগি 
হওয়া বিচিত্র নয়। পাল-ধাঙ্গধানী রামারভীর কাছেই লক্ষমণসেন লক্ষণাবতী নামে একটি নগর প্রতি 
করেছিলেন বললে কেট কেউ অনুমান করেন 1২২ এই লক্ষষণাবতীর্ই অপর নাম গৌড। স্বতরাং লখন-এরু ব 
লক্ষাপুংর মপর নাম নবহীপ এবং এটি হয়তে। লক্মণসেনেরই প্রতিষ্ঠিত একথ| মনে করা অযৌক্তিক নয 
নবদ্ধীপ থেকে দক্ষিণপশ্চিমে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারি থানার এলাকায় মোয়া নদীর তীরে “বিঃ 
নামে একটি গ্রাম আছে। বিজুর নামন্ট 'বিজয়পুর' থেকেই উৎপন্ন । কিন্তু এই গ্রাঘটিকে পবনদূতে উদ্লিখি 
রাজধানী বিজয়পুর বলে স্বীকার করার পক্ষে প্রধান বাধা এই যে, স্থানটি গঙ্গা থেকে অনেক দুরে অবস্থিত । 
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রাঢভূমির আরেকটি প্রসিদ্ধ নগর হচ্ছে বধধধমান। বর্ধমানের প্রথম উল্লেখ পাই বরাহমিহিরের 
(2০৫-৮৭ ) বৃহতৎ্সংহিতায়। 
একপদ-তাজ্লিপ্তিক-কোশলক। বর্ধমানাশ্ট। 
বৃহতমংহিতা ১৪৭ । 
মার্কগ্থের বি কৃর্মনিবেশ-নামক অধ্যায়ের তালিকাটি বুহত্সংহিতার তানিকার সর্ধে প্রায় অবিকল 
একনপ | ভাতে আছে 
ভাঞলিপ্বৈকপদগা বধমানাঃ কোশলাশ্চ 
_মবণডেয় পুরাণ ৫৮1১৪ । 
শধর্নবেদ-পরিশিষ্টের কুর্মবিভাগ অংশেও অন্নকূপ জনপদভালিকাী আছে। তাতে9 বর্ধমানক 
নামের উল্লেখ দেখ! ধান্ব। এসব তাপিকায় বধধযান ভারতবর্ষের পূর্বাংশেই স্থাপিত হয়েছে এবং 
ভাতে তাশ্রশিপ্রিও স্থান পেয়েছে । স্তবাং বাটের কোনো! স্থান থে অতি প্রাচীন কালেই বধমান নামে 
গ্রস্দ্ধি লাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। জুতা বধ্যান নগরটিও তৎ্কালে বিধামান ছিল এ 
অন্নান অসংগত নয় । বসত প্রাচীন সাহিত্যেও বিধ্মানপুর নাঘক স্থানের স্পষ্ট উল্লেখ দেখ। 
যায়| মথ।+ 
কামরাপে তখ। দেশে বর্ধম।নে পুরোভমে। 
_মগুতীমুলকল ১ম থণ্ড, পু ৮৯। 
রাঢের অন্তর্গত আধুনিক বর্দমানকেই ঘণুই্রীনলকল্প গ্রন্থে পুরোত্তম বর্ধমান? বলে বর্ণনা কৰা 
হয়েছে মনে করা ঘায়। কারণ বাংলা দেশে ব| পূর্বহারতে অগ্ত কোনে। বর্দমানপুর ছিল বলে 
জান। যায় না। কিন্তু সংশম উপস্থিত করেছে হবিকেল মগ্ুলের বৌদ্ধ নৃপতি কান্ধিদেবের (নবম শতক ) 
একখানি তাত্রখাসন | এটি পাওয়া! গিয়েছে চট্টগ্রামের একটি প্রাচীন মন্দিরে । এই ভাম্রশাসনখানি 
থেকে জান। যায় হরিকেল মণ্ডলের অধিপতি কাস্তিদেবের রাজধানী ছিল বর্ধমানপুরে এবং তাঅশাসনখানিও 
সেখানেই উতকীর্ণ হয়েছিল । এই ব্াশপিপিট একটি ভৌগোলিক সমস্যার স্থ্ট করেছে। হিকেল 
বাংল! দেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম, এটির অবস্থান সঙ্ধপ্ধে পরে আলোচন। করব। এই লিপিতে 
উন্ত বর্ধগানপুর ও রানির বর্ধমান ঘদি অভিন্ন হয় তাহলে স্বীকার কগতে হবে, হরিকেল রাট বিভাগেরই 
একটি জনপদ । কিন্ত একথা স্বীকার করার পক্ষে নির্ভরযোগা কোনে প্রথাণ নেই । পক্ষান্তরে হরিকেল 
জনপদ যদি রাটের অন্তর্গত ন। "হয় তাহলে বাংল! দেশে দ্বিতীয় একটি বর্দযানপুপের অস্তিত্ব স্বীকার করতে 
হয়। তার পক্ষেও কোনো প্রাণ নেই । এই অবস্থায় পণ্ডিতদের মধ ম মতৈক/ আ [শা কর! যায় ন]। 
ঢাক।-বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বাংলার ইতিহাসে ও মতানৈকা প্রকাশ পেয়েছে । ডক্টর হেমচন্দ্  রায়চৌধুরীর মতে 
হরিকেল বাঢ়ের অন্তর্গত নয়, আৃতরাৎ কান্তিদেবের রাজধানী বর্দমানপুর ও রাট়ের বর্ঘমানকে 
অভিন্ন বলে গণ্য করা যায় না পক্ষান্তরে ডষ্টর রমেশচন্্র মজুমদার ববিভীগ বর্ধমানপুরের অস্তিত্ব স্বীকারের 
পক্ষপাতী নন, হ্ৃতরাৎ তার মতে হরিকেল জনপদ রাঢেরই অন্তর্গত ।২০ উক্ত ইতিহাসে বাংলার জনপদ- 
পরিচাগ্মক যে মানচিব্রথানি আছে তাতে কিন্ধ হরিকেলকে বাটে স্থাপন কর! হয়নি, অথচ হরিকেল 


২৩115197291 86)81 1). ০৭ প্রথম খণ্ড, পূ ৩১ ১৩৪ । 


৩ 
























































২৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থ ্ধ 


জনপদে বর্ঘমানপুর নামে কোনো শহরও প্রদশিত হয়নি ।* বস্থৃত নৃতন উপাদান আবিষ্কৃত না হলে 
কাস্িদেব্র তাম্রশাসনোক্ঞ বর্মমানপুরের অবস্থান সন্ধে নিসংশয়ে কোলো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও নম্র 
হবে না। এই অবস্থাস্স মগ্তরশীমূলকল্পের পুরোভ্তম বর্ঘঘানের অবস্থিতি সন্থদ্ধেও সংশয়ের অবসান ভবে ন!। 
অবশ্থা “পুরোন্তম বিশেষণ থাকাতে এই বর্ধঘানকে রাটের বমান বলেই মনে হয় কেননা হবিকেল 
মণ্ডলে দ্বিীর বধযানপুবের অস্তিত্ব থাকলেও সেটি সম্ভবত 'পুরোন্তম" বলে স্বীকৃত হবার যোগা ছিল ন:। 
যাহোক, এবিষয়ে সন্দেহ গেই যে, বুহৎসংহিতার সময় অর্থাৎ খ্রীপ্টীর য্ট শতক থেকেই 
বাঢের বর্ধমান বাংল দেশের অগ্ঠতম প্রধান নগর বলে গথা হয়ে আসছে। কেননা অনেকগুলি টায় 
শাসন থেকেই জানা যায় ঘে, ঘ্ঈ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ছয় শত বংমর কাল রাঢ দেশে বর্মমান, 
ভুক্তি নামে বাংলার রাজগথের একটি রাজনৈতিক বিভাগ ছিল। আধুনিক কালে যাকে বল হয 
'বিভাগ”, প্রাচান কালে ভাকেই বদ! হত তিক্তি” | একেকটি প্রন্ধান নগরকে কেন্দ্র করেই সাপারগত 





একেকটি ভুক্তি গঠিত হত। ুতন্নাৎ মগ শতক থেকেই বর্মমানপুর ভ্কালীন বর্দমান হুন্তির কেন্দছাণীয 
প্রধান নগর ছিল তাতে সন্দেহ নেই । 


ঙ 
বালা দেশ চিরকালই পর্ীপ্রপান। বাংলার জাতীয় জীবনে নাগবিকতার চেয়ে গ্রামীণতাই 
বেশি প্রীপান্ত পেয়েছে একথ| আ্ুবিদিত। স্ৃতরাহ এস্থলে বাঢভমির কয়েকটি গ্রশিদ্ধ গ্রামের উল্লেণ 
কর অনুচিত হবে না । 
মনে হয় প্রাচীন কালে দক্ষিণ রাটের ভুরিশ্েষ্টি গ্রামই সব চেম়ে বেশি প্রপিদ্ধি অন করেছি, 
শ্রীষ্টীর দখম শতকে "শ্বায়কন্দলী”-টাকা-রুচফ়িতা স্ুবিখাত প্রীপর ভট্ট এই গ্রাষে আবিভৃতি হয়েছিলেন 
নযায়কন্দনীর সাঞ্ষা থেকেই গ্রান। যায় ততকালে এই গ্রামটি বহু পর্মনিঠ পণ্ডিত ত্রাঙ্গণ তথা বহু শর্ট? 
বাসকমি বলে খ্যাত ছিল। রুষ্ঃমিশ্রের প্রবোধচন্দোদয় নাটকের একটি উক্তি থেকে মনে হর ছাদ 
শতকেও ভূরিতরেষ্ির খ্যাতি অঙ্গন ছিল। 
গৌড়ং রাষ্ট্রমমুভ্মং নিরপমা তত্রাপি বাটা ভঙ্গো 
ভুরিশরে্টিকনাম ধাম পরমম্‌। _প্রবোধচা্দ্রাদয়, ২য় অঙ্ক । 
তংকালেও ভরিশ্রেষ্টতে বন বিখ্যাত ব্রাঙ্গণের বাস ছিল, এই নাটকেই তার প্রমাণ আছে 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিখাত মুখটিবংশায় ত্রাঙ্ষণ কবি ভারতচন্জ রায়ের জন্মভূমি হিসাবে ভূরি্রে? 


নৃতন করে খ্যাত হয়েছে । ভারতচন্দ্র তান রচনায় ভুরিশিটের উল্লেখ করেছেন । যথা 


ভুরিশিটে মহ।কায় নৃগতি নরেন্দ্র রায় 
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে । 
ভারত তনয় ভার অন্নদামঙ্গল সার 


কহে কৃষ্ণচন্ত্রের আদেশে ॥ 
--অন্নদামঙ্গল (সাহিত্যপরিধং সং) দ্বিতীয় থণ্ড, পৃ» 
রি ২৪ হরিকেল জনপদের অবস্থানও নি:সংশয়ে নিণীত হয়নি। তাঁই উক্ত মানচিত্রে হরিকেল নামের পরে 
প্রশ্নচিহন দেওয়। হয়েছে। 






চতুর্থ সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় 


রে 


ব্ল। বাহুল্য ভুরিশিট বা ভুরপিটি ভূরিতরেষ্টি নামের আধুনিক রূপ ।২৫ য় 
এগোদর নদের তীরবর্তী একটি পরগনার নাম তুরক্থট। না ৪ ৮ 

গ্রবোধচন্দরোদয় নাটকের চতুর্থ অস্ছে চক্রতীর্ঘ নামে বাটের আরেকটি স্থানের উল্লেখ খাঁছে। থা 

অস্তি রাটাতিধানে। জনপদস্থত্রের ঢ ভ।গীরথী ভীরপরিনরালংকারই হ১এ নী 

রঝ| বাচ্ছে চক্রতীর্থ ভাগীবথীতীরে অবস্থিত হিল এবং তার খ্যাতিও কম ছিপ না। এই স্থানটি সন্ধে 
ছার কিছু জানা যার ন1। এই প্রসঙ্গে পবনদূতের ত্রিবেশীবর্ণন। উপলঙ্গ্ে প্রযুক্ত 'দগিতাবতচক্রাং বিশেমণটি 
দীঘ। ত্রিবেণী ও চক্রতীর্ঘ উভয়ই ভাগীরথীভীরে অবস্থিত, ছুটিই তাখস্থাস। ভতগ চঞফ্তীথ 
ভিবেণীরই প্রাচীন নাম হওয়া অসম্ভব নয়। 

ভূরিশ্েষ্ঠির পরেই বোন করি সবচেয়ে উল্লেখযোগা গাম ইচ্ছে দর্সিণ রাটের পুরগ্রাম॥ এই 
গম ছ্থিন বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত শৈব সন্যাপী বিশবেখবশন্ভুর বাপভমি। বিগ্বেশ্বরশন্তু তৎকালে অন্ধ, 
হবি প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পথ? সংস্কৃতি, শিক্ষা) সমাসসেব। প্রতি বিষয়ে থে গভীর 
প্লচাববিস্তার ও প্রুতিপন্তি অর্জন করেছিলেন ত৷ সভাই বিশ্মঘকর ২৬ অদ্ধ দেশের কাকতীযৃবংশীয় 
বিথাত বাদ্গা গণপতি (১২১৩-১২৪৯) তকে স্বীয় দীক্ষাপ্তরু বলে বরণ করে নিষবেছিলেন। ভানু 
কাঠিকলাপের বর্ণঝ। থেকে পূর্ববর্তী কালের শংকরাচাষ এবং পরবর্তী কালের চৈতন্যদেব ও স্বামী 
বিবেকানন্দের কাকলাপ ৪ প্রভাবের কথ। স্মরণ হয় । বিশ্বেশবরশন্ত থে একাই এই মহান কত বোধ 
দারিত নিয়েছিলেন ত। নয়, এই বিষরে তিনি দর্ষিণ বাটের পূর্বগ্রামবামী আরও বহু ব্রা্মণের সহায়তা 
পেঘোছলেন। 

দক্ষিণ রাটের আরেকটি প্রাচীন গ্রামের নাম নবগ্রাম। এই নামের একটি গ্রাম এখনও হুগলি 
স্েলায় বিদ্যমান আছে। কেউ কেউ এই গ্রামটিকেই প্রাচীন নিবগ্রাম' বলে মনে কারেন। একাদশ 
শতকে হলামুৰ নামে নবগ্রামবাপী এক ব্যক্তি দূর মালবদেশে গিয়ে 'অপিষ্ঠিত হন এবং মথেষ্ট কবিখাতি 
গর্জন করেন। 

দক্ষিণ বাটের আরেকটি প্রসিদ্ধ স্থান বেতড্ড। হাগড়া গেলার গঙ্গাতীরবর্তী বেতড গ্রামেরই 
প্রাচীন নাম বেতড্ড। সেনবাজাদের আমলে এই স্থানট একটি বাষ্্ীর় উপবিভাগের কেন্দ্র ছিল। 
ত] ছাড়া বাণিজাকেন্ত্র হিসাবেও স্থানটির খ্যাতি কম নর়। কলকাতার উৎপত্তির পূর্বকাল পথস্ত বেতড় 
একটি প্রসিদ্ধ গঞ্প ছিল। বডে। বড়ো বিদেশী জাহাজ ভাগীরথী বয়ে সগ্তগ্রাম (ভ্রিবেীর নিকটবর্তী ) 
পথন্ত পৌছতে পারত না বলে বেতড়ে এসে নোগ্গর করত এবং এখান থেকে দেশী মাল নিম়্ে বিদেশে 
যাত্রা করত )২৭ | 

দক্ষিণ রাট়ের ভূরিশেষি ও পৃরগ্াষের থে খ্যাতি ও মর্ধাদা, উত্তর বাট়ের সিদ্ধলগ্রামও সে খ্যাতি 


২৫ ভারতচন্দরের লেখায় তুরিশিউ, ভুরসিট ও ভুরছট এই তিন রকম বানানই দেখ! ঘাঁয় (গ্রস্থবলী, সাঁহিাপরিষৎ 
সং. প্রথম খণ্ডের ভুমিক। পৃ ৫.৯, দ্বিতীয় থণ্ড পৃ ৯ পানটাক1)। সংশ্কৃতেও এই নামটির কৃরিখেঠি, ভূরিশ্রেটিক ও তৃরিস্ৃষট 
এইতিন রূপ দেখা ধাঁয়। 

২৬ 115697% 9117078511), 0/- প্রথম খণ্ড, পু ৬৮৩৮৬ ॥ 

২৭ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনীত “বাসালার ইতিহ।স” প্রথমভাগ (তয় সং), পৃ ঠ৪9 7 111519179০1 77761 
9- ৮. প্রথম খণ্ড, পৃ ১২, পীদটাক ৭। 
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১৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ 


এ মাদার অধিকারী । বীরভূম জেলায় আহমদপুরের নিকটে লাভপুন থানার অন্তর্গত সিধল গ্রামই প্রাচীন 
পিদ্ধলগ্াম বলে এইতিহ্াপিকগণ অঙ্কমান করেন।২৮ ভোজবমদেবের বেলাব তামশাসন থেকে জানা যাব 
একাদশ ও ছ্বাদখ শতকে এই গ্রামটি সাবর্ণগোজীয় বেদঞ্জ ত্রাঙ্গণদের বাপতূমি ছিল। ভট্টভবদেবের 
তূবনেখর লিপি থেকেও একথ। সমথিত হয় হরিবর্ণদেবের মন্ধী বনুশান্জ্ঞ মহাপণ্ডিত ভট্টভবদেব নিজেও 
এই পিদ্ধন গ্রামেরই মবিবাপী ছিলেন। ুবনেশ্বর লিপিতে এই গ্রামের প্রশস্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখধোগা । 
আর্াবত ভুবাম্বিকূধণমিহ খাতন্ত সর্াগ্রিমো 
গম: সিদ্ধল এব কেবলমলংকাবোছন্তি রাটাশ্রিয়) | 
অর্থ সিঙ্গল গাষটি হংকালে আোত্রিঘ ব্রাঙ্মণাধযুঘিত শত শত গ্রামের অধ সবাগ্রিম (অর্থাত প্রেত 
আযাবত ভূমির ভূবশ এবং রাঢালক্মীর অলংকার বলে খাত ছিল। এই বর্ণনার সঙ্গে প্রবোরচন্দোরবে? 
করিশ্রেষ্টি গামের পুধোদ্ধৃত প্রশস্থিটির সাধৃগ লঙ্ষা করার ঘোগা। শু ভাবসাদুশ্য নয়, ছনাসাধৃশ্য ৭ লঙ্গণীয়; 
ছুটি প্রশশিঠ খাদ শবিকাটিত ছন্দে রচিত। তাঙাড। গ্রবোদঈন্দ্রোদয আটক ও ভবনেশর পি 
প্রান সমকানেরই বগলা, একখান মনে আাখ। উচিত । যাহোক, এই সিদ্ধণ গামটি থে পাঙিতোঃ 
খাতিতত ভূরিশেছি গাম গ্রবণ গ্রতিদবন্থী ছিল ভাতে সনোভ নেই । 
উত্তর বা ব। বঙ্গভমির আরেকটি বিখ্যাত গ্রাম হচ্ছে কেখুবিৰ ( পাঠান্তর কিনুবিন্ব )। গাও 
গোবিনের কবি জয়পেবের ঈয়ভমি ববামভুমি বলেই এই গ্রামটি খাতি। জন্রদেব শিছেই তার 
আগ্মপরিচয়প্রলঙ্গে লিখেছেন) 
বণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রধণেন। 
কেন্টুবিবনবুধ খুব ব।হিনীবমণেন ॥ 
গীতগেবিন্ন ৩৯৭ । 
কেন্দুবিনের মানুণিক মাম কেঁছুলি। এই গ্রামটি বীরড়ম জেলার অন্থগত এব” অয় নদের উত্তর 
তীরে অবস্থিত । ছয়দেবের স্মৃতি উপলক্ষো এখানে প্রতিবংসৰ্ পৌনসংক্রাপ্তি থেকে চারদিনব্যাপী 
উত্সব ও মেল! হয় ।২৭ 
এই প্রবন্ধে উক্ত জনপদ, নগর, গ্রাম প্রভৃতির অবস্থিতি দেখাবার উদ্দেশো ছুটি মানচিত্র দেওয়া 
হল।5" আশাকরি মানচিন্র-ছুটর সাহাধো প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক রূপ সম্দ্ধে মোটামুটি ভাবে একট। 
ধারণা করা সহজ্জ হবে। 


২৮ রনির চরবভী-সম্পাদিত “বীরভূম-বিবরণ”, দ্বিতীয় খণ্ড, পূ ২৩৪, ননীগে।প।ল মজুমদার-সম্পাদিহ 
11050711019715 01 1)07৫01) তৃতীয় খও পৃ ১৯২। 

২৯. ঢাকা বিশ্ববি্ঞালয়ের বাংলার ইতিহ।সে (প্রথম খণ্ড, পূ ৩৬৯) ডক্টর হশীলকুমার দে লিখেছেন, কেঁছুলির মেলা 
হয মাঘ মাসের সংনাস্থি দিনে । একস ঠিক নয়। মেলা আরও হয় পৌবসংক্রান্তি দিনে এবং পাঁকে চার দিন। কি কারণে এ 
দিনেই মেল|হয় তাঁর বানা আছে মহিমানিরগ্রন চকষবতী-সম্পদিত "বীরকূম-নিবরণ” প্রথম খণ্ডে (পৃ ২৮৫-১৩)। 


৩০ মানচিত্র ছুটি আমার অভিপ্রায় অনুমারে একে দিয়েছেন শিল্পীবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বল্যোপাধায়। তাকে 
আমার কৃতজ্ঞতা) জানাচ্ছি। 


1 ৰ নত 
॥ 
রঙ ১ 
চি 
চা শি পা 
্ ন্‌ ৮33৬৮ তা 
ঠা 
+ ৬ 
৬51৮ 





বলন্দনাথ ঠাবুর 


শশা দিনার নিজে, 


-া 
4 
4৪ 
৬ 
2) 
৯ 
৯ 
রি 
এ 2 
| ১ 
ক 
. 
* 
খ 





পুত ৯৩০ 


তি. 
টি 





চতুর্থ সংখ্যা | কবিতাগুচ্ছ ২৭৯ 


বিদায় 


ছুইটি জীবন আছি অস্তিমদশীয়ু 
এসেছে দোহার কাছে চাহিতে বিদার। 
মিলনের বুকে যেন ছুটি অশ্ররেখ। 
বিরহ-অক্ষর দিয়া রহিয়াছে লেখা ! 
ছুইটি বিস্বৃতি যেন ছোয়া, য়ি ক'রে 
বিদায় ইবে শ্রপু অরে অধরে। 

ঢুইটি নন্দনশোভ] মরণশয্যায়, 

সন্ধ্যার আপারছায়ে লইছে বিদায়। 





রবীদ্দভবনে রঙগি'ত গাঙুলিপি হইতে শ্রীপিমপিচ্রী চট্োপাধায় কতৃকি মংক্লিত। 





০৯7৮৮৮০৮৮৮০ 
১৫57১ ১%৭ 
ক্ষেচ : শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু 
প্রযুক্ত এ. পেরুমলের সৌনজগ্তে 


বলেন্নাথের গদ্য রচনা 
প্রীপ্রমথনাথ বিশী 


ঘে কয়জন প্রতিভাখালী বাঙালী সাহিত্যিক স্বশ্নস্থায়ী জীবনে সাহিত্যলীলা সমাপন করি 
অকালে মৃতার রহস্তাময় দিগন্তে অস্তমিভ হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে সতীশচন্ত্র রায়, অজিতকুমার চন্ববন্ত, 
মতোন্্রনাথ দত্ব ও বলেননাথ ঠান্ঠুরের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সতোন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে ঠহাদের 
কাহার€ রচনার পরিমাণ খুব বেশি নহে | এই সব মুষ্টিমেয় রচনায় প্রতিভার নিঃসন্দিগ্ধ ছাপ আইছে, কি 
আর চেয়ে বেশি করিয়া আছে প্রতিভার পূর্ণতর দীপ্কির আভাস | ইহাদের পচন! পাঠককে যেমন আনন 
দেঘ, তেমনি অমম্পূর্ণতার মধা দির] তাহার মনে আগ জাগাইয়। দেয়। যাহা হইয়াছে তাহারই পে 
যাহ। হইতে পারিত পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে গাকে। এরকম গেছে ইহাদের না? 
মমানোচন। অনেক পরিমাণে সম্ভাবনার ইত্তিহাম হইতে বাধা । 

এই মাহিভিক চতুইয়ের মধ্য সতীশচগ্জ সব চেয়ে অয বয়সে পরলোক গমন কৰেন। মৃত্যুকালে 
ভাঙার বয়ন একুশ বংসবের অধিক হয় নাই। 

একুশ বংসবের যুবককে বালক বলিলেও অভ্রুক্তি হয় না; অধিকা'শ বাঙালী মুবক এই এসে 
কলেজের ছা । অথচ সতীশচন্দের গণ্য ও পদ্য প্রতিভাবু দীপ্তিতে ভান্বর। ঘূর্ণামান শীহারিকার ভাবল, 
প্রচণ্ড বেগ ৭ অস্থাধিত্ব তাহার রচনায় বিদ্যমান। বয়ঃপরিণতিগ সঙ্গে সঙ্গে এই নীহারিকাম গুল সাহত 
হইয়া স্থায়ী নক্ষত্রপুজের টি করিতে পারিত। কিন্তু ু্ভাগাক্রমে তাহ] ঘটিয়া ওঠে নাই । তবে এন 
শিশ্চিত বুঝিতে পারা যায়, সতীশচন্্র মূলতঃ কবি ছিলেন। কবিদুষ্টির উদারত| ও গভীরতা, কৰি 
শৌন্দধসন্ধ নেন, কবিম্লভ রসপিপাসা তাহার রচনায় প্রতাক্ষ। জীবনপরিণামলাভের সৌহ্রগা 
তাহার ঘটিনে তিনি বাংলাদেশের একজন মহৎ কবি হইতেন বলিয়াই বিশ্বাস। আর, গদ্ধ বন! 
যতই তিনি লিখুন না কেন, সকলের উপরেই মহৎ কবির মুদ্রা অঙ্কিত থাকিত। 

অঙ্গিতকুমার চৌত্রিখ বংসর বয়সে মারা যান। এই বয়সে শক্তির দিক্নিণর্ঘ ঘটিয়া যায়, কিন্বু 
শক্তি তাহার পূর্ণলক্ষো পৌছিতে পারে না। এই দ্িক্নির্ণগ়ের সর ধরিয়া বল। যায় যে, অ্জিতকুমারে? 
বিশ্লেষ প্রবণ চিত্ত উত্তরোত্তর সমালোচনার পথেই চলিত। তাহার সব রচনাই বিশ্লেষণাম্মক সমালোচন!। 
ত্রাহার রচিত দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বাংলাদেশের তাংকালিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সমালোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পুস্তকথানি সমালোচনার চৌথুপি “গ্রাফ পেপার? । ইহারই 
খোপে খোপে দেবেন্রনাথের জীবন ও কর্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিনি বপাইয়া দিয়াছেন। খণ্ুডকে সংহত 
করিয়া জীবনচরিত রচনার 'বিস্এয়েলি পন্থা ভাঙার ম্বভাবপিদ্ধ নহে। অজিতকুমাবের পরিণত রচনা 
প্রধানত: হইত আলোচনা ও সমালোচনাস্মক প্রবন্ধ। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে বাংলাদেশের 
মহত সমালোচক হইতে পারিতেন। রবীন্ত্রনাথকে ছাড়িযা দিলে মহত্তম সমালোচক হওয়া তাহার পক্ষে 
অসস্তব ছিল না। 

সতোন্রনাথের মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল চল্লিশ । এই বয়সে প্রতিভার দিক্নির্ণর ৪ পরিণতি 
ছুই ঘটিদা যায়। সতোন্জনাথ মূলতঃ কবি। কিন্তু তাহার প্রর্কত কবিজীবন একরূপ সমাপ্ধ হইয়া 
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গিয়াছিল বলিলেও চলে । তাহার শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা “ফুলের ফসল? এবং “কুহু ও কেকা"য় সঞ্চিত। এ 
দুঈখানি কাবা, রবীন্দ্রকাব্যের বাহিরে, যে. কয়খানি উচ্চাঙ্গের বাংলা কাবা আছে তাহাদের অশ্যতম। 
তাহার "াধাক ও মঞ্গুভাষ। বাংলাপাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা । ভীহার পরবর্তী বছু কবিতাই 
বিচির ছন্দের পরীক্ষাক্ষেত্র বলা চলে। শতদলবাসিনী সরস্বতী “ফুলের ফসল" এবং “কুহু ও কেকা'র 
মুগ্ধ পদ্ম হইতে চরণযুগল নামাইয়া পরবর্তী সব কাবো তারের উপর দিয়া হাটিবার লীলাকৌশল 
দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ছন্দের কসরৎ-গ্রদর্শনে কবি বিরক্ত হইয়া পড়িলে কি করিতেন ? 
কোন্‌ জাতীয় রচনায় আম্মশিবেশ করিতেন? “ছন্দসরস্বতী'তে সমালোচনার সংহতি ব1 প্রত্যক্ষগতি 
নাই। ভাঘাম্ন গ্রসাধনকলা ও ভাবের অভিব্যাপ্তি ইহাকে লক্ষ্যত্রষ্ট করিয়া দিয়াছে । ভিঙ্কানিশান? 
রচন। পড়িয়া মনে হরু, সত্যেন্দ্রনাথ প্রাীনকালের পটে উপন্তাস-রচনাগ্ম কলম চালনা করিলে সিদ্দিলাভ 
করিতে পারিতেন। তীহার সহায় ছিল হাস্তরসবুদ্ধি। তাহার প্রধান অন্তবায় অতিব্যাপ্সি, উপগ্তাসকে 
যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না যদিচ তাহা তাহার কবিতাগুলিকে, বিশেষ ব্যঙ্গকবিতাকে, শরবহ 
ঝঙগুগতি হইতে ভরষ্ট করিয়া অনেক স্থলে লক্ষাহীন উপ্ববকাশের দিকে ঠেলিয় দিয়াছে । সত্যেন্দ্রনাথের 
দ্বিতীয় অন্থরায় ছিল তাহার পাণ্ডিতা । মধুস্থদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিতা তাহাদের কঠে 
পুপমালোর মতো- তাহাতে শোভাবর্ধন করিয়াছে কিন্তু রটনাকে ভারগ্রস্ত করে নাই । সত্যেন্রনাথের 
পাগ্ডত্য তাহার শেষ জীবনের রচনার ঘাড়ে আড়াই-মনি তোরঙের মতো! চাপিয়া বসিম়্াছে। ছন্দের 
অজে ভাজে বাহকের আত ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে । 

বলেন্দ্রনাথের অকাল মৃতু বয়স মাত্র উনত্রিশ। সতীশচন্দ্রকে বাদ দিলে, এই চতুষ্টয়ের মধ্যে 
তিনি সবচেয়ে অল্প বসে মার গেলেও সাহিতিাক সম্তাবনাতে তিনি বোধ করি সকলের শে ছিলেন । 


স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ও রবীন্দ্রনাথের শ্রাতৃষ্পুতর। তিনি বাল্যকালে 
সংস্কৃত কলেজে ভতি হন। সেখানে কয়েক বসর অধ্যয্নন করিবার পর হেয়ার স্কুলে চলিয়া যান এবং 
হেয়ার স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

অল্প বয়সেই তীহার সাহিত্যান্ুরাগ প্রকাশ পায় এবং তিনি লিখিতে আরস্ত করেন। প্রথমে 
জোড়াসাকোর বাড়ি হইতে প্রকাশিত "বালক" নামে পত্রে তিনি লিখিতেন। পরে “সাধনা” পত্রিকার 
শিমিত লেখক হইয়া ওঠেন । প্রিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের চালনায় ও প্রভাবে তাহার সাহিত্যজীবন্ঞগড়িয়া ওঠে। 

কিন্ধ সাহিত্যসাধনাই বলেন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র বিষয় ছিল না। তাহার জীবনের সংক্ষি্ 
পরিচয় দান উপলক্ষ্যে খতেন্দ্রনাথ বলিতেছেন-- | 

ইহার পরে তিনি বাণিজ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন । এ বিষয়েও তাহার প্রবল কল্পনা ছিল; একটা 
কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়! তুলিব এই আশা তাহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল। "-স্বপ্্টো বন্ত্ের কারবারে তিনি 
প্রথম হস্তক্ষেপ করেন | *-রবীন্নাথও পরে যোগদান করেন । "-'বলেহ্্নাথেন্র যতই প্রথম স্বদেশী ভাঙার 
আদির একরপ স্ত্রপাত হয় বল যায়। .--তিনি জীবনের শেষভাগে আধ্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন । 
কিসে আধ্যস্মাজের সহিত ব্রাক্মসমাজের মিলন ও একতা সাধিত হয় তাহার জন্য তাহার মনের একাগ্রত1। "তিনি 
নিজে লাহোবে গিয়। পাঞ্জাবী আধ্যসমাজীদিগের মধ্যে থাকিয়। এই কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। 


মর বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতুর্থ বা 


বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৩০২ সালের ২২শে মাঘ। বলেন্দ্রনাথ অপুত্রক ছিলেন । 

ইহাই সংক্ষেপে বলেন্ত্রনাথের বাস্তব জীবন। তাহার মান্সজ্জীবনের পরিচয় বহন করিতেছে 
তাহার রচনাগুলি | 

বলেন্্রনাথের রচনার পরিমাণ বড় অগ্প নহে । গণ এ পদ্য ছুই শ্রেণীর রচনাই তিনি লিখিষ্বাছেন। 
গঞ্যের ভাগই বেশি ॥ বলেন্্নাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলীর ডিযাই আকারের পুস্তকের গগ্ভাংশ ৬৯২ পুছগ।। 
'মাপবিকী” ও আবণী নামে ছুখানি কাবাগ্রগ্ক৪ তিনি গ্রকাখ করিয়াছিলেন, অপিকাংশই প্রেমের কবিতা। 
বতর্ান প্রবন্ধে গগ্ঠ রচনাই আমাদের আলোচা বিষনু। 

বলেন্নাথের গগ্ভরচনার বহুলভার চেয়েও অধিকতর উন্লেগধোগা তাহার ব্রিঘনৈচিদ্না। 
ব্স্থারী সাহিতাজীবনে নানা শ্রেণীর পুচনা। তিনি বাখিছ। গিন্াছেন। সমালোচন।জাতীগ রচনাই 
বেশি- সমালোচনার আবার কত রকম উপশ্রেণী। দাহিভামনালোচনার অন্তর্গত অংস্কত ৭ বাণ! 
কাবোর আলোচনা আছে। চিন্রমালোচন। নাছে। নামাজিক প্রবদ্ধ, এতিহাসিক প্রবন্ধ । দেশী 
আচাবরবাবহার-বিষয়ক প্রবন্ধও রহিয়াছে । দেবস্থান পীটস্থান প্রভৃতি তাহার মনোযোগ আকমণ 
করিয়াছে । ইহ ছাড়া মার এক শেখার প্রবন্ধ আছে, থাহাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা পাসন্যাল এমো 
নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের সংখা। অন্ন নদ আর আছে কতকগুণি নিক প্ররুতিববন। | 
স্তারেশন বা কথাভাসপূর্ণ রচনার৪ অভাব নাই। গ্রন্থবলীথানিতে ভালোমন্দ, পরিণত-মপরিণত 
সবজাতের রচনা একত্র ঠাসিয়া ভি করিষ| বাথ। হইরাছে। অনিরপ্রিত ও ছুপ্রাপা গ্রন্থাবলীর মধো 
বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ রচন। সমাহিত হইর! পড়িয়া আছে__ বাঙালী পাঠকের পক্ষে না তাহ! 
গৌরবজনক, না তাহা লাভজনক । অবিলঞ্ষে বলেন্দনাথের বচনার একখানি সংকলনগ্রস্থ একশত 
হওখা উচিত । 


বলেন্্রনাথের স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্ট ্বক্ূপটি কি? খেনমন্ত রচনা তিনি ন্বাখিয়। গিয়াছেন 
তাহার অধিকাংশই সমালোচনাজাতীয়। অজিতকুমারের অধিকাংশ বচনাও সমালোচন।-শ্রেণীর | কিন্ত 
এই ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। অঙ্িতকুমারের সমালোচক-ৃষ্টি অথগুকে ভাঙিয়া সত্যকে দেখিতে 
চাহিয়াছে, বলেন্্নাথের সমালোচক দুষ্টি খগ্ডকে জুড়িয়া সৌন্দর্য দেখিতে চাহিয়াছে। একজনের দুষ্টি সতা- 
সন্ধ, অপরেরঞসৌন্দ্যসন্ধ। অগিতপখাগেশ কাছে সমালোচন। বিজ্ঞান, বলেন্্রনাথের কাছে সমালোচনা 
কলা; অজিতকুমার সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক, বলেন্দ্রনাথ সমালোচনায় শিল্পী ; একজনের কাছে সমালোচনা 
তত্ব ছাড়া আব কিছু সম, অপরের কাছে তাহা সষ্টিকাধ। বলেন্দ্রনাথের মন মূলতঃ কবির মন। কবির 
মনের কাছে জগৎ এবং সাহিত্য শিন ও চিত্রা্দি অর্থা প্রকৃতির স্থটি ও মান্থুষের স্থষ্টি একই রূপ, একই 
সৌন্দযময় সত্তা উদঘাটিক্্রবিয়াছে । তিনি সৌন্দ্ধ ভোগ করিম্বাছেন, এবং অপরের চোখে আঙুল দিয়া, 
কখনো ব! তাহার উত্তীয়প্রাস্ত টাশিয়্া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সেই সৌন্দর্য দেখাইয়া 
দিয়াছেন। তীহার কবিমন অথগুকে খগ্ডিত করিতে, পৌন্দর্ম নিউঢাইয়া তত্ব বাহির করিতে, অত্যান্ত 
গীড়া বোধ কৰে। দৌন্দ্য জগং্বাপাবের পরিণাম ও পরা নিরম-- ইহাই যেন তাহার ধারণা । লৌন্দ্ধে 
বিশ্বননপদর্শনই মানবজীবনের মহৎ কতবব্য__ ইহাই যেন তিনি বলিতে চাহেন। সৌন্দর্যদর্শনের ও সৌন্দর্য 


চতুর্থ সংখ্যা ] বলেন্দ্রনাথের গগ্ঠ রচনা ২৮৩ 


ভোগের এমন 'কীট্সীয়' দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোনে! বাঙালী লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহাই 
বলেচ্্নাথের প্রতিভার একাধারে বৈশিষ্ট্য এবং সীমা । 

এই বিশিষ্ট গুণকে ছুইটি সাহিত্যিক প্রডাব বপবন্তর করিরাছিল। সংস্কতসাহিত্য এবং 
নবীন্্রলাহিতা | বলেন্নাথের রচনায় সংস্কতজ্ঞানের থে পরিচয় পাওয়া যায় তাহ। প্রধানত: কালিদাস 
৪ কাদদরী হইতে প্রাপ্ন । কানিদাসের সৌনধানবাগ এবং বাণভট্রের সুন্দর চিত্রাঙ্গনস্পৃহা বলেন্্নাথের 
সৌন্দধরসপ্রবণ প্রতি ভাকে শক্তিশালী করিয়াছে! 

বুবীন্দ্রনাহিভ্োনন প্রভাবও তাহার উপনে অন্ন্ধপ প্রতিক্রি়। করিয়াছে ৷ বশেনাথের প্রতিভা- 
বিকাশের সময় আর মৃত্তার সময় ভিন্ন নয়, এই সময়টা ববীন্রনাথের কিক্পনা" কাব্য ও প্রাচীন সাহিত্যার 
আনেক প্রবন্ধ প্রকাশের কাল । কন্পন। নিবাসিত সৌন্দধের কাবা, প্রাচীন সাহিত্যে কালিদীস-বিষয়ক 
প্রবদগ্তপি সমালোচনার স্ষ্টিকাথ। আর আগেই বলিষ়াছি থে, সৌন্বদর্শন ও সমালোচনার ষ্টিকার্ধ 
বলেন্দনাথের বিশিষ্ট গুণ । এ ছুই ও আবার ভিন নম; মানুষের হাটি ও প্রকৃতির স্থির মধো অথগুরূপের 
সন্ধান, যাহার অপর নাম সৌন্দরসন্ধাণ,। ইহাই বলেন্বনাথো 'আদ্যাস্সিক আকাজণ । রবীন্দ্র 
মাহিভ্যের এই বিশিই্ পর্বটা পরিণত বলেদ্নাথের উপনে প্রভাব নিস্তার করিয়া তাহাকে বলশালী হইতে 
সাহ্গাধা করিয়াছে। 

স্বকীয় বিশিষ্ট গুণের অনন্ূপ গুণের থার। গ্রভাবিত হওর। মানবজীবনের 'একট| বিশেষ সৌভাগ্য । 
অনেক শ্েত্রেই দেখা যাপ্স প্রভাববৈধঘোর ফলে মানধের জীবন খণ্ডিত ৪ বিকৃত হইয়। পড়ে। মিল্টনের 
স্বাভাবিক সৌন্বধরস প্রবণ চিন্ত 'পিউন্লিটান” ফিলজকির মরুভূমি অতি করিতে গিয়া কি ছুঃসহ ছুঃখ- 
ভোগই না করিঘ়াছে। খণ্ডিত প্রতিভ। মহৎ সার্থকতা-লাভের প্রধান অন্তরার । বলেন্নাথের 'গ্রতিভা 
যে শ্রেণীরই হোক, এই দুর্ভাগা হইতে অন্তত তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। 

তাহার সৌন্দর্র্শনন্ধপ মূল শক্তি সংস্কৃত কাবোর ৪ রবীন্গনাথের অস্ঈজপ সৌনার্বাদ ছারা 
প্রভাবিত হওয়ার ফলে অল্পবয়সে তাহার শক্তি অনেক পরিমাণে পরিণতি লাভ করিতে মমর্থ হইয়াছিল । 
এবং পদে পদে তাহাকে নিজের সহিত লড়াই করিতে হয় নাই বলিয়া, তাভার ধচনার পরিমাণ ৪ সমপিক 
হইতে পারিয়াছিল । 

আবার এই ম্বভাবজ সৌন্দঘপিপাসা ও সংস্কতসাহিত্যের প্রচ্তাবের সঙ্গেই তাহার স্টাইলের ও 
ভাষার সমশ্য| জড়িত। যথার্থ লৌন্দর্যরস প্রবণতা মা্ষ্কে সংযম শালীনতা ঞ আধ্যাগ্সিক আভিজাত্য 
দানকরে। এইগুলি তাহার ভাষা ও স্টাইলের গুণ। আবার কাদদ্বরী ও কাপিদাসের প্রভাবও একই 
সঙ্গে তাহার রচনার বিজ্যমান। বর্ণাঢা শব্দাঢ ভাষ।, উপম।- ও অলংকার -বহুল স্টাইল তীহার বৈশিষ্ট্য__ 
এগুলির জন্ত তিনি প্রধানত: সংস্কতলাহিতোর নিকট খণী। বলেন্দ্রনাথের রচনা পাঠ কৰিলে একটি 
আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের পরিচয় পাঠকের মনে ছাপ রাখিয়া যায়। এই  আধ্যান্মিক আভিজাত্য 
লেখকের অন্তনিহিত বিশিষ্ট প্রতিভার প্রকাশ্য বাহান্ূপ ছাড়া আর কিছু নয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি বলেন্্নাথের রচনার আলোচনা কতক পরিমাণে সম্ভাবনার আলোচনা হইতে 
বাধা । তিনি জীবনের স্বাভাবিক দীর্ঘতা পাইলে তাহার রচনার কি পরিণাম ঘটিত? ভীহার পরিণত 
রচনা যাহা বর্তমান তাহার অধিকাংশই নিছক সৌন্দ্দভোগম্পৃহা হইতে সপ্লাত। তীহার কাবাবিচারও 


২৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ 


সমালোচনার বেনামিতে সৌন্দধষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তাহার উড়িষ্যার দেবতা-দেউলের আলোচনা « 
ভাষার মধ্যে পাথরের সৌন্দ্ধকে ভাষায় ফুটাইবার চেষ্টা ছাড়! আর কি! 

কিন্ত, এই “কাট্পীয় সৌন্দ্যভোগম্পৃহাতে আর যেন তিনি স্বপ্তি পাইতেছিলেন না, তাহার 
সৌন্দধভোগের মনোবুত্তিতে কোথায় যেন একটা ফাটল ধরিয। উঠিতেছিল- এবং এই ফাটলের অবকাশে 
জীবনের বৃহত্তর কমনজীবনের এবো বাহির হইয়া পড়িবার একট! অব্যক্ত আকুতি যেন তাহাকে চল 
করিয়া তুলিগ়াছিল। ইহার প্রমাণ কি? ভীহার জীবশীকার বলিয়াছেন যে, তিনি এক সময়ে বাণিঙ্গা 
ব্যাপারে ও স্বদেশীভাগার-প্রতিগায় উদ্যোগী হন। আর, তিনি জীবনের শেষভাগে আধসমাজ লইঘা বাদ 
হইয়। পড়েন। আবসমাঙ্গ ও ব্রা্গসঘাজের মধ্যে কাধপ্রণালীর সমন্বয় সাধন, করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 
পাঞ্জাবে যান! এখন, এই সব্‌ প্রচেষ্টার মূলে কোন্‌ মনোভাব সপ্রিন ছিল? বলেন্নাথ কী ছিলেন সঃ 
কর্ম তাহার প্রতিভার এ চপিজ্ের স্বাভাবিক বাহন ছিল ন|-ভবে এই কমেণছ্যোগ কেন? আম্মজাবন 
কেন্ত্রী মোহময় সৌন্দযপোক তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল-__ এই ঘোহজগৎ হইতে কম জগতে 
বাহির হইয়| পড়িবার চেইাই দেখিতে পাওয়। ঘাইতেছে তাহার এই সব কমোগ্োগে। কিন্তু ইহাও নিশি 
করিয়া বল। যাইতে পারে যে, তিনি জীবিত থাকিলে, একদিন এই বাহা কমানুঠান৪ তাহাকে বির 
করিয়। তুলিত। তিনি কমেরি বাহ্‌ জগ হইতে প্রতিনিবৃ্ত হইয়। নবীনতর উত্পাহে আবার সাহিতা- 
লোকে কিয়! আসিতেন। কিন্ত সে সাহিতা কোন্‌ শ্রেণীর? নিশ্চয় তাহা আর পূবতন শিব 
সৌন্দর্ষস্ট্টির সাহিত্যলোক নন । খুব সম্ভবতঃ তিনি কাহিনীরচনার দিকে মনঃসংযোগ করিতেন যাহার 
অল্পবিস্তর সুপ্রপাত আছে 'চ্্পুরের হাট? এবং পুলের বাধে? প্রভৃতি রচনায় । গন্ধ উপন্থাস ও কালা 
যতই লৌন্দঘময় হোক-ন। কেন তাহাদের আগ্মকেন্্রী সৌনদয বলা চলে না। যেহেতু একবার গল্পের স 
বরিয়। অবতীর্ণ হইলেই শেখক নিজের জীবন হইতে বাঠির হইয়। সংসারের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নাগিয। 
আসিতে বাধ্য হয়। গল্পের নাম়ক-নাগ্িকাঁ ও ঘটনাপ্রবাই লেখককে তীহার অভীষ্ট পথ হইতে টানিম। 
লইয়া চলে। তাহাদের জীবনের দাবির নিকটে লেখকের বাক্তিগত দাবি ও অভিরুচিকে খব করিতে 
হয়। আত্মতন্্ব সেখানে পরতন্ধ্ের শিকটে নতমন্তক। গঞ্প-উপন্সাসের কম'জগং পরোক্ষে বৃতত্তর 
জীবনের কম জগ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বিশ্বাম বলেন্দ্রনাথ জীবনপরিণাম ভোগ করিবার 
সৌভাগা লাশ কিনে কাহিনীরচনার কম জগতে প্রবেশ কথিয়া স্বপ্তি ও চিভার্থত। লাভ করিতেন 
এবং তাহার হন্ক্ষেপে বাংলার উপগ্ঠাসসাহিত্য নূতন সাথকতা লাভ করিত। 


কিন্তু কি রর পারিত, নৃতন কোন্‌ এশ্বয লাভ করিত তাহার রচনা, ইহাতেই তাহার 
সমালোচনা পযবসিত হইলে তাহার প্রতি স্থবিচার কর! হইবে না। যে-সব বচন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহাদের মধ্য যে এশ্বধ ও প্রতিভার চিহ্ন আছে তাহাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবেন। 

বলেন্দনাথের প্রধ্ধান শ্রশ্বয তাহার দৈবী ভাষা ও দিব্য কল্পনা । ভাষার এমন মহিমা রবীন্দ্র 
সাহিতোর বাহিরে বড় একটা চোখে পড়ে না। শব্ধাঢ্য, বর্ণাঢ্য, অলংকৃত, উপমাবহছল ভাষার কি চতুরঙ্গ 
এশ্বর্ধ। অধিকাংশ লেখকের কাছেই ভাষা ভাব-প্রকাশের একটা উপায় মাত্র । ভাবের তল্লি বহিয়৷ পীড়িত 
ও নিঃস্ব ভাষ। তাহাদের ভাবের অনুগামী মাত্র। তাহাদের ভাষার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । বলেন্দ্রনাথের 


চতুর্থ সখ্য ] বলেন্দ্রনীথের গগ্ঠ রচন! ২৮৫ 


ভাষা আদৌ সে শ্রেণীর নয়। তাহার ভাষা বাজকন্তার বহুবত্বাদিবিভূষিত, নানাচিত্রাদি-সুশোভিত 
কাককাধের-মহিমায়-উজ্জল শিবিকার মতো। আর সেই শিবিকাৰ বাহকদেরই ব| কি সাবলীল গতি। 
মৌকঠও মন্দ নহে। রাজকুমারী হয়তে। অনবগ্ন্ধপা, কিন্তু তাহার শিবিকাথানিও তুচ্ছ নয়। শিবিকার 
তিরঙ্করীর অন্তরালবতিশীর মৃতি চোখে না পড়িলেও নিতান্ত ছুঃখ করিবার কিছু নাই, শিবিকার মৌন্দযেই 
চক্ষ ধন্য হইয়া যায় 


ই 


কথাবকে এখন কিছুই নাই, থু ধু প্রান্তবঘধ্যে শুধু একটি অভীতের সমাপিমশিৰ, শৈবালাচ্ছন্ন জীণ 


দ্বেলন এাং ভাহারই বিজন কক্ষের মধ্যে পুরাতন দিশের একটি বিপুল কাহিনী 1 যেই পুরাতন দিন, যখন 
ঘঃ সন্দিগ্াবে দাচাইযা লঙ্দগ লক্ষ শুত্রকান্তি প্রাঙ্গণ ঘাজক ঘাচ্গাপবাভঙ্গডত হস্তে মাগবগভ হইতে প্রথম 
গাপয় অবলোকন কৰিতেন) শীল জল শুর আমলে উহাদের পদতলে উচ্ছমিত হই! উঠিত এবং নীল 
মাকাশ অবারিত প্রীতিভবে অকণিম আশীব্বাদধ।রা বরণ কন্ধিত। 

এই বিলসখচিত মনিরের দ্বাবে কতলেকে কতদিন অন্তরের দারুণ নিবেদি লইয়। আগিয়াছে। 
নখ পাছে কাননা। উদ্রেক কবে, পাচ্ছে কোমপিন আীর মুখ দেখিয়া মোহ উপগ্থিত ভয়, সন্তানের মায়] 
কানে! না যায়, বৃদ্ধ পিঠামাভার অশ্রজল বন্ধনছেদনে বানা দেয়, গৃহ ন্ত্রী পিতা মাতা মমস্ত পরিজন 
পধত্যাগ কারয়। লোকে দেবদারে আসিয়। ইত্য। দির। পড়িযাছ্ছে, হে দেবতা বঙ্গ কনো, মাযাপাশ ছি করিয়। 
নাও আমি তোমার ঘারে চিরদিন সন্নযামী হইয়া রহিন। হায়, জড় দেবা, যে ষদি বুঝিত ভমি কি অন্ধকার 
আঠবাশিতে গঠিভ ! ক্ষীণ দীপ|লোকে ভূমি ভক্ক হাদয়ের টৈরাগ/ অন্থমোদন করে; এবং শাহ দীগালোকে 
হানার সম্মুখ প্রাঙ্গণে নিতা মদনধিলাসের এক এক অঞ্ক অভিনীত হর । 

পরিতাক্ত পাষাণস্তপের শিক্জন গিকেহনে নিশাঢন বাছুছ বাস! বাধিরাছে,। ভিমশিলাগঞ্চোপণি বিষধর 
ফণনী কুগ্ুলী পাকাইয়া নিশেব্দ বিশ্বামন্টগে লীন তইস্জা আছে) মন্মথের বিলিমুখবিত প্রাস্তবদেশ দিয় গ্রাম 
গথিকজন ধখন কদাচিং দূর তীর্থ উদ্দেশ্ো যা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়েন সন্খুণে দাডাইয়া চড়ুর্িকে 
ঢাঠিয। দেখে এবং বিলম্ব ন। করিয়া আসন্ন স্গ্যাস্ডের পূর্বেই দ্রতপদে আবাঙ পথ চলিতে থাকে | কণারক এখন 
শু স্বপ্পের মতো, মায়াৰ মতো; যেন কোন্‌ প্রাচীন উপকথার বিশ্মৃতপ্রায় উপমংহার শৈবালশয্যায় এখানে 
পিশকে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সুম্যের শেষ রশ্বিবেখাম কপীণপাত মৃতর মখে রক্তিম আজ গড়িয়া 
সমস্তটা একটা টিহাদৃশ্েব মতো বোধ হয়। 


বাস্তবিক বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতোই | কণারকের মন্দিরের 
মতোই তাহাতে বলিষ্ঠ বিশালতা সঙ্গে কমনীর শৌন্দ্যের কি অপরূপ সমগ্বয়। আবার কণারকের 
মন্দিরের মতোই তাহা নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যাক্ত; আর কণারকের মন্দিরের বাহ মদনোত্সবের অভ্যন্তরে 
বেঘন স্থকঠিন বৈরাগোর মৃতি প্রতিষ্টিত, বলেন্দ্রনাথের শিল্পগ তেমনি একাধারে অনুরাগ ও বিরাগের 
লীনাস্থল, শিল্পের ইন্দ্ি্বিলাসের তলে শিল্পীর কঠোর বৈরাগ্য অভিমূর্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য'র 
বাহিরে আর এমন ভাষা অধিক আছে কি? সত্যই এ ভাষা কণারকের মন্দিরের মতো নিঃসঙ্গ এবং 
পরিত্যক্ত । ভাষার এমন ছন্দংস্পন্দ, এমন ন্বপ্রতিষ্ঠিত মহিম! বাংল] সাহিত্য হইতে যেন লোপ 
পাইয়াছে। মেঘদূতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাসের আমলের তুলনায় বর্তমান যেন 
অনেক পরিমাণে ইতর হইয়। পড়িয়াছে। বাংলাভাষা ঘে ইতর হইগ্না পড়িয়াছে তাহাতে আর 
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সন্দেহ নাই। এখন ভাষার প্রতি লেখকদের আর “প্রেমিকের দৃষ্টি, নাই, নিতান্তই ভূতের দৃষ্টিতে 
ভাহার| ভামাকে দেখিমা থাকেন ।  এগন বাংল। ভাষার গতি বাড়িয়াছে, শব্দসম্পদ বাড়িয়াছে, নমনীয়তাও 
কিছু বাড়িরাষ্ছে, কিন্তু বপেন্দ্রনাথের ভাযায় যে আভিঙ্গাত্য, যে মহিমময় পদক্ষেপ, যে উদার আডথর দুষ্ট হা 
তাহা কি লোপ পাদ নাই? ভাখার সে বাজকীয়তা আর নাই, ভাষ! এখন নির্বাচনোন্তীর্ণ এম. এল. এর 
স্তরে, বিচঙ্গণ কারিগরের স্তরে নামিয। আসিয়াছে । ভাষা এখন ভাবপ্রকাশের যন্্রমাত্র, ভাষা আপ 
স্বপ্রতিঠ নহে। হয়তে। কালের গতিভে ইহাই অনিবাধধ। ব্াজকীয় কালের সঙ্গে রাজকীয় হামা? 
গিয়াছে । বহনের আগ গ্রকাণের পর কবি! দিবার উদ্দেন্তে ভাষাকে এখন বিস্তৃত হইতে হইয়াছে; ভাহাঙে 
পুবাঙন উখধ ও আউদবের কিছু সংকো্ অপরিহাধ ॥ বলেক্রনাখের ভাবার “রাজ বছুন্তর্বনি? ছন্দঃস্পনথকে 
বত'মানের বাদভন্্রবিবোৰী জনগণ খভাব্তই কিছু মংশনের চক্ষে দেখিয়। থাকে । বলেন্জনাথের ভাষার 
সেই ধ্বনি আর ফিনিবে না, কিন্ত লোপ ৪ পাইবে না। কণারকেন মন্দিরের অনুরূপ আর গঠিত হইবে না 
সত্য-কিন্ত সে ভগ্লাবশেম থে অবশ হইবে এমন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বিস্তীর্ণ বাণুখথা 
অতিক্রম করিয়া লোকে কণারকের শোভামৌন্্ম দেখিতে যাইবে) বংলপ্নাতথব ভাষার শব্দে? 
করিবার লোকের অভাব হইবে না। ভাই বলিতিছিলাম, তাহার ভাষা কণারকের মন্দিরের 
মতোই শিঃসঙ্গমহিম এবং প্রাচীন আছরের লীলাস্থল। বলেন্ছনাথ দীর্ঘজীবন লাভ কিনে নৃহণ 
কি সম্পদের হুষ্টি করিতে পাবিতেন ভাহা খ্ার্থ জন্ননার অন্তত, কিন্ত ভাষার মহিমার দত 
যে তিনি বাংলাসাহিত্যে অমর হইয়। খাকিবেন ইহা সুপিশ্চিত। ভীহার বহুত রচনার বালুশযা 
পার হইম্বা ভাষার কশারক দেখিতে খুব বেশি লোকের খাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কষ্টপ'কর। 
যেরসিকের। একবার মেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন ভীহাদের মকল অনাবসায় যে সার্থক হইয়। যাহ 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 






এ 






চিঠিপত্র 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত 


[ রবীন্্রমাথের যৌবনে তাহার উৎসাহচ্ছায়ায় ঠাকুর-পরিবারের যে-সকল তরুণ কবি শিল্পী 
মাহিত্যিকের প্রতিভ| বিকশিত হইয়। উঠিতেছিল ভ্রাতু্পুতর বলেন্্রনাথ তাহাদের অগ্গতম। কিশোর বয়স 
হইতেই বলেন্দ্ের সাহিত্যক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাকে স্বকীয় প্রতিভার পূর্ণ পরিণতির পথে 
অগ্রপব করিয়া দিতেভিলেন__ এমন সময় তরুণ বয়সেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্ত্- 
নাথের সাহিত্যে সঙ্গী, ভ্রমণে অনুবর্তী, নানা মঙ্গলানুষ্টানে সহকর্মী । শাস্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রভবনে 
রক্ষিত থে কয়টি চিঠি নিগ্ে প্রকাশিত হইল তাহা হইতেও এই সহযোগিতার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়; 
'ছিন্পপয্ের ইতস্ততগ তাহার চিহ্ন বিদ্ষিপ্ত আছে । বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ববীন্দ্রনাথের একাস্ত অনুরোধে 
ঠাহার রচনাকু স্ন্ৃং প্রিরনাথ সেন ১৩০৬ আশ্বিন-কাত্তিক সংখ্যা “প্রদীপ? পত্রে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য- 
প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন । এ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ “বলেন্দ্রনাথের অসমার্ধ রচনী” কয়েকটি সংগ্রহ 
করিয়া, একটি বচনা নিজে সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় মন্তবা-সহ প্রকাশ করেন? উক্ত মন্তব্যাংখ৪ শিল্পে উদ্ধৃত 
হইতেছে] 


“পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ প্রদীপে তাহার একটি লেখা দিবেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে কথা 
গিয়াছিলেন। কিন্ত তখন তাহার অবসর ছিল না। নিজের বিষয়কাধ্য তাহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল এবং তাহা নব্বেও পঞ্জাবী আধ্য সমাজের সহিত বাঙ্গালী ত্রাঙ্ম সম্প্রদায়ের মিলন সাধনের জন্য 
তিনি দিনরাত সচিস্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই মহৎ উদ্দেশ্য মনে লইয়া তিনি গত বৎসর মাঘ মাসের 
শেষে পঞ্জাবে যাত্রা করেন। পথকষ্টে অনিয়ম ও পরিশ্রমে তাহার স্বাভাবিক দুর্বল দেহে কঠিন রোগের 
স্ত্রপাত হয় কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে যে কথ! দিয়াছিলেন তাহা তিনি তুলিতে পারেন নাই। কিছু দিনের 
জন্য রোগধপ্রখার উপশম হইবামাত্র শিলাইদহ পল্লীভবনে বসিয়া তিনি প্রতিশ্রুত প্রবদ্ধট লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। লেখা কেবল আনস্ত করিয়াছিলেন মাত্র, শেষ করিতে পারেন নাই। নিষ্ঠুর পীড়ার 
আক্রমণে দ্বিতীয়বার শয্যাগত হইয়! তিনি তাহার পৃথিবীর সমুদয় কার্য অসপ্পূর্ণ রাখিয়া তরুণ বয়মে ইহলোক 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । 

“্বলেন্ত্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ভাহার বিষয়প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা 
করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আর্ত করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর 
ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কপ্লিত প্রবন্ধের ভাবস্থচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে 
সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার অসমাপ্ধু লেখা ও হ্থচনাগুলির সাহায্য লইয়া! যথাসম্ভব তাহার 
নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যাসঙ্্প মহদাশয়কে “প্রদীপ? সম্পাদকের নিকট হইতে 
ধণমুক্ত করিলাম । 

প 
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« প্রদীপের" জন্য তিনি বথাক্রমে তিনটি প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনটিই অসমাপ্র বাখির 
গিযাছেন। প্রথম প্রবগ্ধটি রবিবর্মার্‌ চিত্রকলা সম্বন্ধে । যতটুকু লিখিয়াছেন এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া! দিলাম" 

"মার একটি প্রবন্ধ আরস্ত করিয়াছিলেন, লাহোরের বর্ণনা, তাহার কয়েকছত্র মাত্র লেখ। 
আছে |” 

“ইহু| ছাড়া লেখক লাহোর চিত্রের থে স্চনাগুলি লিখিয়। রাখিয়াছেন তাহার কিরদ'এ এখানে 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম” 

্ববিবমণর চিন্রশিন্প ও লাহোনের বর্ণন। পরিতাগ কবিয়। অবশেষে যে প্রবন্ধটি তিনি প্রদীপের 
জগ্যা লিখিতে প্রস্ত হইয়াছিলেন ভাহাকেই কথঞ্চিৎ সম্পূর্ণ কবিয়া শিবঙন্দর নাম দিয়া পরে প্রকাশ কর 
গেল। 

“এই স্থলে লেখকের তরুণ বয়সে রচিত একটি কবিত। উদ্ধৃত করিয়! দিলাম ।” 

খ্রববীন্দ্নাথ ঠাকুর । 


ব্লু 

তোখার রত্তাবলী বেশ হয়েচে- একটু আধটু সংশোধন করে দিলুম | খতির “অভিযান 
কবিতাট! আমি ভাল বুঝতে পারলুম না__ সপ্রস্বর কবিতাটি সবচেয়ে ভাল হয়েচে। এইটে পৌষযাে 
দিলে ভাল হয়। সন্ধার পথিকটিও ভাল। তারপরে 9:48 01 200৭0 অনুসারে লিখতে গেলে 
রামমোহন রায়, চিব্দর্শনে, যৌবন, ব্যাকুলতা, মালাগাথি, অভিমান । অভিমানটা সবশেষে পড়ে। শেষ 
ছুটি ছাড়া অন্যগুলি বেশ ভাল হয়েচে। আমার ঘুঝোপের ডায়াবি পাঠালুম । এই লেখাগুলোর হেডিংয়ের 
নীচে ব্র্যাকেটের দধো ("ঘুনোপযাত্রীর ডায়ারি”) সাব হেডিং বসিয়ে দিয়ো । "যক্ষি” নাম দেওয়াটা সঙ্গত 
হয়না তাহলে পাঠক শেন পথ্য পড়বার পূর্বেই গল্পটা কতক বুঝতে পারবে। বরং “বিষয় দান” কিছ 
“সম্পত্তি সমর্পণ” নাম দেওয়া ভাল | সেই গল্পটাই পৌষ সংখ্যায় দিয়ো।-_ এবারকার গল্পটা বড় মক 
হয়েচে-_ ভার নাম “হ্বণমূগ” কিছ "মীচিকা” দেওয়া বেতে পারে। পৌমমাসের সাময়িক সাহিত্যের ভগ্ন 
বাঙ্গল। কাগজ পাঠিয়ো | 

যদি মাধনা ছাপার ব্যাঘাত না হয় এবং তোমার স্থবিধে হয় তা হলে বোটে আমাদের এখানে 
এলে আছি তোমাকে দিয়ে কতকগুলো লেখাতে পারি । আমার এখান থেকে ফেরবার বিলম্ব আছে_ 
আবার পথের মধ্যে সাহজাদপুর হয়ে যেতে হবে। এখন এখানকার বাতাসও বেশ। 

ববিকাকা 


আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, কাস্ঠিকমাসের “সাহিত্য” পত্রিকার সমালোচনা! 
প্রাচাসমাজ, পৌষমাসের জন্য সাময়িক সারসংগ্রহ-_ এ সবগুলো পাওনি? 


১ ২৯৮] 


চতুর্থ সখ্যা ] চিঠিপত্র ২৮৯ 


বলু-_ 

তোমাকে আজকের রেজেস্্রি ডাকে যে যে লেখা পাঠান যাচ্চে আগে তার একটা নম্বরওয়ারি ফ্দি 
দিই পরে তত্সন্বদ্ধে আমার বক্তব্য লিখ ব।-- 

১। কাবুলিওয়ালা। (গল্প) 

২। সমশ্যাপূরণ। (এ) 

৩। সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা ।-- 

৪1 জাহাজের কাহিনী |. (ডায়ারি )- 

৫। সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ | (লোকেনের পত্র) 

৬। মানব প্রকাশ (তছুত্তর )। 

৭।. স্বরবর্ণ “এগ । 

৮। ছুর্ববোধ বৈষ্ণব পদাবলী । 

৯। গোবিন্দ দাস। 

১০ । পন সম্বন্ধে ক্ষীরোদবাবুর পত্র 

প্রথম কথা হচ্চে__ এবারে ১৩ আশ্বিন পূজার দিন, অতএব ভাব্র আশ্বিন মাসের কাগ একসজে 
বের করা উচিত । ছুটে। কাগজ আলাদ! না করে একসঙ্গে করবার গোটাকতক স্থবিধা আছে-_ প্রথমতঃ 
যলাটি এবং দপ্তরী খরচ কম পড়ে, দ্বিতীয়তঃ অনেক লেখা একত্র থাকাতে বেশ বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, 
তৃতীয়তঃ বড় কাগজথানা। হাতে এলে লাগে ভাল, চতুর্থতঃ বড় বড় লেখাগুলে। একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়া 
যায়_- অতএব এই বেলা থেকে তত্প্রতি মন দিয়ো 1 

প্রথম ছুটো গল্প তোমার কাছে রেখে দিয়ো ওছুটে। আপাততঃ বাবহারের জন্য নয় 

নম্বর তিন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে নব্যভারত এ পধ্যস্ত না পাওয়াতে কেবল ছুই সংখ্যা সাহিত্যের 
সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম । 

নম্বর চার লেখাটা ভাদ্র আশ্বিন একেবারে ছু-মাসের মত। 

নম্বর ৫, পেন্সিলে লেখা, কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার, একটু সাবধানে ছাপতে হবে। আর কপি কর্তে 
পারিনে 1 

নম্বর ছয়__ ভীদ্রমাসের । ওটা] এইবেলা ছাপিম্ে একটা প্রুফ লোকেনের কাছে পাঠাতে হবে, 
সে সেইটে দেখে তার শেষ উত্তর লিখলে তবে সেইটে আবার এ ভাদ্র আশ্বিনের কাগজে 'ছাপ| হবে ।_- 

নহ্বর ৭ শ্রীবণে দেবে কি ভাবে দেবে স্থবিধে বুঝে তোমরা স্থির কোবো 1 

নম্বর ৮, ভান্রমাসে দিলেই হবে ।-_ 

নত্বর ৯। অঘোরকে অবিলদ্ষে পত্র লিখে! তার সমস্ত প্রবন্ধটা শেষ করে পাঠাতে । তা! হলে 
ভান্র আশ্বিনের সংখ্যায় একবারেই বের করতে পারবে । 

নম্বর দশ | এই লেখাটা ক্ষীরোদবাবু সাহিত্যে পাঠিয়েছিলেন-__ সাহিত্য সম্পাদক, এট! সাধনাতেই 
ছাপা হওয়া উচিত বিবেচনা করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন-_ যদি জায়গা থাকে তাহলে এটা শ্রাবণমাসে 


২৯? বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বধ 


যাওয়া আবশ্তক._. নতুবা লেখকের কাছে ক্ষমা! প্রার্থনা! করে ভাত্রমাসে দিলেও চল্বে | যদি ওটা ভাদ্রমাদে 
যায় তাহলে নগর আটট! শ্রাধণমাসে দিয়ো__ একসঙ্গে ছুটো তিনটে বৈষণবীকীর্ভন যাওয়া কিছু নয় 

ভাব্রযাসের কাগজটা বোধ করি অক্মফ্ষোর্ড অথব| অন্য কোন প্রেসে দেওয়া আবশ্যক হবে, নইলে 
১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ভাঙ্র আশ্বিনের কাগজ সমাজ থেকে বের করা! অসাধ্য হবে| এবিষয়ে তোমরা পরামগ 
করে যথাকর্তবা স্থির কোরো, দ্বিধায় পড়ে কালবিলম্ব কোরো না। কিন্তু ভাদ্র আশ্বিনের কাগজ একসঙ্গে 
বের না! করলে ভারি দুক্ষিলে পড়বে । কারণ পূজোর ছুটির সমর অনেক গ্রাহকেরই ঠিকান। পরিবর্তন হব 
পনেরই ভাদ্রে আশ্বিনের কাগজ পাঠালে নিশ্চয়ই তার! নিজ নিজ স্থানেই পাবে। কিন্তু ওদিকে আবার 
১৩ আশ্বিন থেকে ১৩ কান্িক পধ্যন্থ সমীজ বন্ধ থাকবে, অতএব কাঙ্িকমাসের কাগজটাও খুব সম্ভব 
081070 111550)) [১1085 ছাপ তে হবে । দেখানে তা হলে এইবেল! খবর শিয়ে। তাদের ছুটির নিযুম 
কি রকম? 

ভাত্র-আশ্বিন সংখ্যায়, আমার কোন্‌ ছুটো গল্প দেবে? “ছুটি” এবং “দ্বণম্গ” দিয়ো 17 

শনিবার দিন তুমি আমার এই চিঠি পাবে যদি সেইদিন কিন্বা রবিবার দিন জবাব দাও তাহাল 
আমি এখানেই পাব__ নইলে শিলাইদহের ঠিকানায় দিয়ো । 

রবিকাকা 


[১২৭৯] 


ও 
বলু 

তুমি যে একথানা দৌ-শ্বাগলা কাগজ পাঠিয়েছ ওটা অতি অপাঠা এবং অপদার্থ। ওর কোন 
সমালোচনা বা উল্লেখমাত্র করা আবশ্তক দেখিনে ৷ ও ত প্রতিবারেই খ্যাক্‌ খ্যাক করতে থাকবে টাকে 
ঘরে টেনে এনে লগুড়াঘাত করার চেয়ে ঘরে ঢুকতে না দেওয়াই ভাল। আমি তোমাদের পরামর্শ দিই, 
এ রূকম সব কাগজে পত্রে যে যাই বলুক্‌ কিছুই কানে এনো না। একেবারে পোড়োই না। এ রকম সব 
সমালোচনা পড়লে মন অনর্থক উদ্বেজিত হয়ে ওঠে তিলমাত্র ভাল ফল হয় না। দুটসংকল্প পূর্ববক ধৈর্য 
রক্ষা করে শান্ত অবিচলিত চিত্তে আপনার কাজ করে যাও-_ কারো! আঘাত গ্রহণ কোরো না কাউ 
আঘাত দেবার চেষ্টা কোরো না। এসব জিনিষ কখনো থাকে না, এবং থাকলেও বিশেষ কোন ফল হয় 
না কিন্তু এদের সঙ্গে যদি রীতিমত সন্ুথযুদ্ধে অগ্রসর হওয়া যায় তা হলেই এরা কৃষ্ণ বিষু হয়ে 
দাড়ায়। আমি তোমার লেখাটা এখানকার মুন্দী মারফত পাঠিয়েছি আজ এতক্ষণে পেয়েছ_- সেইটে 
ংশোধন করে খানিকটে বাড়িয়ে নিয়ো তা হলেই এবারকার সাধনার অবশিষ্ট স্থান পূরে যাবে। 

রবিকাকা 


শাম্বপুজা 


স্রীজিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শান্ধ ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পাঞ্চরাত্রভাগবত ধর্মে তিনি যে এক সময়ে 
বাহ্থদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুক্র ও অনিরুদ্ধ তাহার চারিজন আম্মীয়ের মত সমান মধাদার অধিকারী ছিলেন, সে 
বিষয়ে শিশ্চিত তথা অধুনা আবিষ্কৃত হইস়্াছে। কিন্তু পাঞ্চরাত্র উপাসকগণের দ্বারা তীহার পুজার কাল 
দূ অতীতের কাহিনী। প্রাচীন শিলালিপি ও পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 
খুষ্টপুর প্রথম শতাব্দী হইতে গপ্রগুগ পথন্ত তাহার পৃজা যে উত্তর ভারতের অংশবিশেষে প্রচলিত ছিল তাহার 
প্রমাণ অন্ন পরেই দিতেছি । কিন্তু ইহা এককপ সথনিশ্চিত বে পাঞ্চরাত্রিন্দের মধো তাহার পূজা গুপঘুগেই 
কিংবা তাহার অব্যবহিত পরেই ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে এবং কয়েকটা পুর্নাণে তাহার নামের সঙ্গে 
এমন কতকগুলি কুৎসা সংযুক্ত করা হর, যাহা তাহার দেবত্বের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়া উঠে। বরাহ- 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে থে রুষ্ণের ষোড়শ সহম্্ দ্্রী তাহাদের এই সপত্রীপুত্রের রূপে আকুষ্ট হন এবং শান্বও 
নাকি প্রকারাস্রে তীহাদের এই অতান্ত নিন্দার আচরণের প্রশ্রয় দেন। নাধদ এ বিষয়ে শ্রীকষের দৃষ্টি 
আকর্ণণ করিলে, বাস্থদেব পুত্রকে কুষ্টরোগগ্রস্ত হইতে অভিশাপ দেন। মহাভারতের অংশবিশেষে 
শান্বে অন্থায় আচরণ সম্বন্ধে নানা প্রকার উল্লেখ আছে। শান যে মছ্যপায়ী ও বাসনাসক্ত ছিলেন, একথার 
উল্লেখ আমরা মুষলপর্বে পাই। উক্ত পের প্রধান বিষয়বস্ত শাঞ্কেই কেন্দ্র করিয়! রচিত হইয়াছে। 
বহবংশ ধ্বংসের বৃত্বান্ত এ পৰে বণিত হইগ্রাছে এবং এই ব্যাপারে শান্বই মূল অপরাধী । তিনিই স্ত্রীবেশ 
ধরিয়া ছুর্বাসাকে প্রবঞ্চনী করেন এবং ক্রোধনম্বভাব খধির অভিশাপের ফলে এমন অবস্থার কষ্ট হু যাহাতে 
সমগ্র যছুবংশ পর্ংস হইয়া যায় । অবশ্য শান্ব এবিষয়ে প্রধান অপরাণী হইলেও অন্যান্য অনেক যছুবীর 
তাহার সাহাধ্যকারী ও প্রশ্রয়দাতা৷ ছিলেন। 


কিন্ত শান্বের চরিত্রে কলঙ্ক-আরোপকারী মহাভারত ও পুরাণদির এই সকল কাহিনী যে গ্প্ত ও 
তৎপরবর্তী যুগের রচনা সে নন্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। কারণ প্রাক-গুপ্তঘ্গের শিলালিপি ও গপগুযুগের 
প্রথমদিকে রচিত দু-একটি পুরাণ, হইতে ইহা! নিশ্চিতর্ূপ প্রমাণ করা যায় যে ভাগবতদর্মাবলদদীদিগের 
মধ্যে শান্বের সম্মান ও পূজা! আদৌ উপেক্ষার বন্ত ছিল না। তীহার পিতা বাস্থদেব ও অন্যান্য আম্মীয়ের 
মত তিনিও পাঞ্চরাত্র উপাসকদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । মথুরার শক মহাক্ষত্রপ স্বামী যোডাশের 
সময়ে উতৎকীর্ণ একটি ব্রান্মী অক্ষরে লিখিত শিলালিপি মথুরার নিকটবর্তী মোর! নামক গ্রামের একটা কৃপ- 
মধ্যে বহুদিন পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই শিলালেখটা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া! না গেলেও ইহার 
যে অংশের পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে তাহা হইতে শাহ্বপৃজ। সপ্ধদ্ধে আমাদের প্রতিপাদ্য সম্পূর্ণ সমথিত 
হয়। ষোডাশ শক মহাক্ষত্রপ রজুল বা রজুবুলের পুত্র, এবং তাহার অবস্থানকাল আঙ্মানিক খুস্টপূর্ব বা 
খুষ্টীয় প্রথম শতক । স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাহার 4707১209192 ৫7৫. 17721557000 
7700240%, নামক বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তির আদিম ইতিহাস বিষয়ে বহুতথাপূর্ণ গ্রস্থে এই লেখটার অংশ- 


২৯২ বিশ্বতারতী পত্রিকা [চতুথন্য 


বিশেষের যে পাঠোদ্ধার করেন তাহা এইরূপ : (১) মহাক্ষত্রপস রজুবুলস পুত্র" (২) ভগবতো বু: 
পঞ্চবীরাণাং প্রতিন1--*"| তিনি দ্বিতীয় পংক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে ইহাতে আমরা ভগবান ্ 
অর্থাৎ বাহ্থদেব কৃষ্ণের এবং পঞ্চবীরের অর্থাৎ যুরিষ্টিন্তাদি পঞ্চপাগুবের প্রতিমার উল্লেখ পাই। প্রাচীন 
ভারতীয় লিপিতববে পারদশী জামণন পণ্ডিত লুডার্স্‌ কিন্ত চন্দ মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠ এবং তাত্পর্ধের দাথারথ 
অস্বীকার করেন। তিনি এই বহু পুরাতন শিলালেখের সমস্তটার নিষ্ললিখিত রূপ পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ 
করেন : 

(১) -মহক্ষত্রপস রঙ্বুলস পুন্রপ স্বামী:-...*ত 

(২) ভগবতাং বুষীনাহ পঞ্চবীরাণাং প্রতিমাঃ শেলদেবগৃ“ত০ 

(৩) যন্তোষায়াঃ শৈলহ শ্রীমদগৃহমতুলমুদধসমধার**-৭ 

(৪) আর্চাদেশাং শৈলং পঞ্চ জলত ইব পরমবপুষ1 

অন্বাদ : 

(১) মহাক্ষত্রপ রছুবুলের পুত্র স্বামী ( যোড।শের সময়কালে ) 

(২) বৃষিবংশীয় ভগবান্‌ পঞ্চবীরগণের প্রতিমা "পাষাণ মন্দিরে 

(৩) সে তোমার এই অতুলনীয় মন্থান্‌ মন্দির." 

(৪) প্রোজ্জল প্রস্তরে নিনিত বিশিষ্ট সৌন্দর্ধ মণ্ডিত পাচা ভক্তির পাত্র--... 

এই খণ্ডিত পাঠ ও অনুবাদের তাষ্পধ বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। ইহা! এই প্রকার : মহাগহণ 
বঙ্পুলের পুত্র স্বামী যোডাশের রা্গত্বকালে তোষা নামী কোনও মহিলার (সম্ভবতঃ শক জাতীয়: 
অর্থে নিমিত একটা বিচিত্র কারুকারধ খচিত প্রস্তর মন্দিরে বুষ্িবংশীয় ভগবান্‌ পঞ্চবীরগণেন উচ্ছল প্রশ্ন 
হইতে উতকীর্ণ পাচটা সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল” | 

সমগ লিপিটির লুা্ডাস' প্রদত্ত পাঠই থে ঠিক সে বিষয়ে এককপ নিঃসন্দেহ হওয়া বায়। ইহা? 
পাচটি প্রতিমার কথাই বলা হইয়াছে__ছর্টির নহে । কিন্তু এই পাচজন বুষিিবীর-ধাহাদের প্রতিথ। তোছ। 
কতক ভক্তি সহকারে পাষাণমনদিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,_. ইহারা কাহারা? ইহারা নিশ্চর দুটি 
পঞ্চ পাণডৰ নহেন, কেননা তাহারা পাগুর বা কৌরব, কিন্তু বুফিবংশীয় নন। লু[ভাস ছৈাঠে 
সপপ্ডিত য্যাল্দ্ডরুফের নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, ফ্যাল্দ্ডরূফ 'অন্তগড়-দসাও' নাদাপন্মবহাড 
পরমষ্রশলাকাপুকমচরির, 'হ্রিবংশ-পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ জৈনশাস্ মন্থন করিয়া উত্তর করেন থে 
গ্রস্থে লিখিত 'বলদেব পামোখ থা-পঞ্চ-মহাবীরগণই মোরা-শিলালেখের “ভগবান্‌ পঞ্চ বৃ্িবীর। কু 
উক্ত উৈনগরস্থসমূহে বলদেবপ্রমুখ পঞ্চ মহাবীরের কথাই আছে_-বলদেব ব্যতীত অন্য চার” 
বৃষ্িবীরের নামের উল্লেখ নাই । তবে উক্ত জৈনশান্বসমূহে আরও যেসব বৃষ্চিবশীয় বীরগণের ক 
আছে তাহার একটা! তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ম্যাল্ম্ডর্ফ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন থে এ 
বলদেবাদি পঞ্চ মহাবীর-_বলদেব, অক্ুর, অনাধৃষটি, সারণ ও বিদুর, এবং মোরা লিপিতে ইহাণে 
প্রতিমার প্রতিষ্ঠার কথাই উৎকীর্ণ হইয়াছিল । ম্প্রণীত 7)656197%6%1 61 17208 709/,7111 
গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আমি এই মীমাংলাই স্বীকার করি, তবে তখনও আমার মনে ইহার যাথার্থা সে 
সন্দেহ ছিল এবং আমি ইহাকে সাময়িক মীমাংসা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। আমার সনদে 


গর 


চতুর্থ সংখ্যা ] শান্বপূজা ২৯৩ 


কারণ ছিল এই যে বস্ততঃ ফ্যাল্স্ডর্ুফ-কখিত জৈন শাঙ্বোক্ত পঞ্চ মহাবীরগণের মধো এক বলদেব 
ধাতীত অপরগুলির মধ্যে কেহই বিখ্যাত যাদব নহেন। বলদেব বন্গুদেবের অন্তমা গ্রী রোহিত্ীর 
গঠগাত পুত্র এবং পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব শাস্্াদিতে ভগবান্‌ বান্দেব কুফের পরেই তাহার স্থান; কিন্ত 
বৃষিবংশের অপ্রপিদ্ধ কয়েকটা ব্যক্তি যথা শ্বফক্ষ, শূর ও ভঙ্জমানের পুত্র ঘথাকরমে অক্ুর, অনাধুষ্টি 
« বিদ্রথের সেঘুগে এমন কি সম্মান ছিল যে বিদ্বেশিনী মহিল| তোমার ভাগবত অলির বলদেবের 
মৃতির সহিত তাহাদের মৃতিও প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়াছিল? সারণ বলদেবের সহোদর হইলেও 
পর্ধবাত্র গ্রস্থাদিতে ও হরিবংশে আদৌ প্রসিদ্ধ নণ।  এসছ্ষে আরও দু-একটা কথ! আমাদের মনে রাখা 
মাবশ্তক থে ভাগবন্ধর্ন সংক্রান্ত শিলালেখের ছুবোব্য অংশে আলোকপাত করিতে গেলে আমাদের 
্রা্দণ্য হিন্দুধর্ম সম্পকিত প্রাচীন গ্রন্থাদির সাহাধা লগয়াই প্রশস্ততর। উপরোক্ত জৈনগন্থাদিতে 
প্বুষ্টিবীরগণের মধো বলদেবের কথা বল! হইলেও এ গ্রসর্দে অক্রুরাদি আৰ চারজনের কথা 
কোথা৪ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পঞ্চবৃষ্িবীরের বাকী চারিজন বণরা শিখিত নাই। এই সকল 
যুক্তি হইতে আমাদের মনে কোনও দ্রর্ধা থাকিতে পারে না থে ল্াডার্দ সমগিত ফযাল্ম্ডর্ফের সিদ্ধাপ্ত 
সপূ্ণ ভ্রান্ত। জার্যাণ পণ্ডিতদ্ঘের ভ্রমের কারণ তাহারা এই বিধরে প্রাচীন ত্রাঙ্গণা হিন্দু 
পুরাণাদি গ্রন্থের সাহায্য না লইয়া জৈনগ্রন্থের অন্পষ্ট ইঙ্দিতের উপর নিছর করিঘাছিলেন। অষ্টাদশ 
মহাপুরাণ গুলির মধ্যে বাঘুপুরাণ যে একটা প্রাচীনতম পুরাণ সে বিদবে পণ্ডিতগণ একমত। ইহার 
৯৭ অধ্যায্নের প্রথম শ্সোক কয়টা আমাদের সমস্তার উপর সঠিক আলোকপাত করে। সমবেত ঝধিগণকে 
সত বলিতেছেন__ 


মঙ্য প্রকৃতীন্‌ দেঝান্‌ কীত্যযানান্‌ নিবোধত। 
২করধণে। বাজদেবং প্রাঃ শা এব চ। 
অনিকুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংখবীধাঃ প্রকীতিতাঃ ॥ 


অর্থাং “যেসব দেবতা আগে মন্থুয ছিলেন ও পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাহাদের কথ| বলিতেছি শুগুন। 
সাকা, বাহ্থদে, প্রদান, শান্দ ও অনিরুদ্ধ এই পাচঞ্জনই বংশবীর রূপে কাতিত আছেন।” বলা বাহুলা 
থে এই বংশ বৃষিবংশ এবং ইহারাই পঞ্চ বৃষিবীর__ধাহাদের মৃতির কথ গোরালিপিতে লিখিত 
হই়াছে। বায়ুপুরাণের এই শ্লোক কমটা পরোক্ষভাবে জৈনগ্রস্থাদির বিলদের প্রনৃখ পঞ্চ মহাবীরের 
কথারই উল্লেখ করিতেছে। জৈনগ্রস্থে বলদেব বাতীত আর কাহার নাম নাত এবং তাহার নাম 
আদিতে বহিয়াছে; বামুুানেও সংকরধণের (বলদেবের আর এক নাম) নাথ সর্বপ্রথম, অধিকস্থ 
অপর চারজনের নামও লিখিত রহিয়াছে । একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে থে পুর্রাণোক্ত 
ু্িবীপগণের ক্রম বংশের পায় অনুযায়ী সঠিক ভাবে প্রদত্ত হইছে সংকরণ-বলদে বাঙ্দেব- 
ফের অগ্রজ, কাজেই তিনি সকলের আগে, ভার পর বাঙ্জদেব, ইহার পর বান্গুদেবের ছুই পুত 
প্রথমটা তার প্রধানা পরী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র প্রছান্্ ( ইহার অপর পরিচয় মগ্রথ বা কামদেব ) এবং 
দিতীয়টা কৃষ্ণের অন্ঠতমা পত্ী জান্ববতীর গর্ডঙ্গাত পুত্র শাস্ব। সর্বশেষে গ্রদান্নের পুত্র অনিরুদ্ধের 
স্থান। বাুপুরাণের এই উক্তি হইতে যো! খিপানিশিতে বণিত পঞ্চ বৃথিঃবীরগণের মহিক পৰিচয় 


২৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


পাইলাম এবং মোর! লিপি হইতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গেল যে বদের বাহদেবাদির সহিত 
শান্বও ভাগবতদিগের নিকট খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দী বা তাহার পূর্ব হইতে ভক্তি ও পৃজার পাত্র ছিলেন। 

শান্ের পূজা যে ইহার পরেও প্রচলিত ছিল তাহার নিদেশি পুরাণ, বৃহ্সংহিতা আদি 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাগুপুরাণের কথা এইমাত্র আলোচিত হইল। দেখানে স্পষ্টই লিখিত আগে 
যে তিনি সংকর্ষণ বাস্র্দেবাদির ন্যায় মন্গষ্ত প্রকৃতি দেবতা। বিষুপুরাণের পঞ্চদশ অন্যায়ে বৃফিং 
বংশের বিখর পরিচয় প্রদর্ত হইয়াছে; ইহার সমাক্‌ অস্কণীলন করিলে আমরা শাঙ্সমেত এই 
পাচজন বুঞ্িবীবেরই প্রাধান্থ দেখিতে পাই। ইহারা সাধারণ মানুষ হইলেও ভীহাদের মুর 
পৰ দেবত্ব প্রাপ্ধ হন এবং ভাগবত-বৈষ্ব্দিগের প্রধান পুজার পাত্র হইয়া পড়েন। বিশ্বভারতী 
পত্রিকায় মললিখিত “প্রাচীন বঙ্গের বৈষ্ণব মৃতি” প্রবন্ধে আমি পাঞ্চরাত্র বাহবাদের পরিচর দিয়াছি। 
প্রধান ব্যুই চারিটা, যণ। বাসুদেব, সংকর্ণ, প্রহার ও অপিরুদ্ধ) ইহাদের অপ্যে শাঙ্গের স্থান নাই। 
আমার মনে হয় মঞ্ুয প্রক্ষতি পঞ্চ বুছিবীরের পৃজ। পাঞ্চরাত্র ধমে বাহবাদের হুট বিকাশের পুৰ 
হইতেই প্রচলিত ছিল এবং উল্ত মতবাদের প্রাধানোর ও সমাক্‌ বিবতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহ! ক্রমশঃ অপ্রচশিত 
হইয়া পড়ে। শাঙ্গকে বাদ দিয়। আর চাবিটা বুষ্িবীরই প্রধান চতুবণহন্ধপে পরিগণিত হন, স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে বাহণে ইহাদের ক্রম_ বাসদের, সংকর্ষণ, প্রদ্থা ও অনিক্দ--দংকধণ, বাহদের ইত্যাদি নহে। বুগ্চিবীর 
প্রসঙ্গে ইহাদের মগরযাপ্রক্কতির প্রাবান্যই দেওয়। হইয়াছে, কিন্তু বাহ পর্যায়ে তাহাদের দেব-প্রক্কতিই 
আপেক্ষিক গুরুদ্ব লাভ করিয়াছে । মতবাদের পরিণত বিকাশের সময়ে শান্বকে কি কাসণে যে ক্রমশঃ বাদ 
দেওয়া হইল, উহ! পাঞ্চরাধ্র_বৈষণব ধের এক বহস্ত। অথচ ইহা ঠিক মে প্রাক গুপ্তযুগে এবং বোধ 
হয় গ্রপ্তনুগের গোঢার দিকেও উহার পুজা উত্তর ভারতের কোনও কোনও অংশে অল্লাধিক প্রচলিত 
ছিল। এ সন্দ্ধে পৃৰে প্রদত্ত প্রমাণ ছাড়াও আরও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। বরাহমিহির 
প্রীত বৃহত্স-হিতা ( আহ্বমানিক রচনা কাল খুদ্টীয় য্ট শতাব্দীর মপাভাগ ) গ্রন্থের ৫৭শ অধ্যায়ে 
শাঙ্ের মৃতি কিপে নিমিত হইবে তাহার বর্ণনা আছে ১ বিুপমোততর পুরাণের ( ইহাও গপ্তযুগের 
রচন। বপিয়! স্বীকৃত হইয়াছে ) ভৃতীঘ খণ্ডের ৮৫তম অধ্যায়ের শেষ দিককার শ্রোকগুলিতে ভাগবত ধন্মের 
সহিত সংগ্রিঃ বিভিন দেবদেবীর বিগ্রহ বর্ণন প্রগঙ্গে শা্ও গদাহস্ত এবং কমশীয়কান্তিবিশিষ্ট বলি 
বনিত হইয়াছেন ( শা; কাধে গদাহন্তঃ হক্রপণ্চ বিশেষতঃ )২। এখানে একটা কথা বল। আবশ্যক মনে 
করি। শাের মৃতির বিষয় এই সকল গ্রন্থে জানা গেলেও পরবর্তী কালে রচিত মৃত্িশাস্থ সম্পকিত গ্রস্থাদিতে 
সাধারণতঃ ইহার কোনও উন্লেখ পাওয়া যায় না। এই তথাটাও শাঙ্গপৃজার ক্রমিক বিলোপের কথাই 
প্রমাণ করিতেছে। 


১। প্রনিমালক্ষণ নামক এই অথায়ে বিডিত্ ধম দপ্্রদায়তুক্ত কয়েকটী দেবনেবীর মৃতি নিীণ প্রণালী বর্ধিত 
হইয়।ছে। এই আন কয়েকটী বিগ্রহ বর্ণনার মধো শাঙ্ের এবং এমনকি তীর স্ত্রীরও প্রতিমার কথা বলা হইয়াছে বিঝুঃ বৌসুদেব), 
ব্লদেব ও একানংশ। (বাহদেব ও বলদেবের ভগিনী । মুত নিচয়ের বিশদ বর্ণনার পর, গ্রন্থকার নিম্নলিখিত শ্লোকে শান ও 
প্রানের এবং তাহাদের উদ্ভয়ের স্ত্রীর মৃতি এইভাবে বর্ণনা করিতেছেন : শাশ্চ গদাহত্তঃ প্রছায়ন্চাপতৃৎ সথরূপশ্চ। অনযোঃ 
স্ত্রিমী £ কার্ষে খেটক নিষ্তিংশধারিখো। 

২। প্রসঙ্গঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে অনুর, অনীধৃষ্ট, মারণ ও বিদুরথের মৃতি বর্ণনা] এজাতীয় কোনও গ্রন্থে পাওয়া 
যায় না। ইহাতেই মনে হয় তাহাদের মুতি পুজার জন্ত নিমিত হইত না। 


চতুর্থ সংখ্যা শান্বপুজা ২৯৫ 


এখন দেখা যাউক অধুনা আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন মৃত্রিনিগয়ের মধো শাঙ্গের মৃতি 
চিদ্ছিত করা যায় কিনা । মোরা-শিলালিপি এবং বৃহসংহিতা ও বিদুপর্মোন্তর নামক প্রাচীন গ্রন্থ 
শাছের বিগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সঙবন্ধে প্রকুষ্ট প্রমাণ দিলেও এপর্বন্ত এমন কোনও প্রতিমা আবিষ্কৃত হয় 
নাই, যাহা পুরাতত্ববিদ্গণ শান্বের বলিয়া নিদিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় মুর। প্রদেশে প্রাপ্ত 
খু প্রথম ও দ্বিতীক্প শতাব্দীতে উতকীর্ণ লাল বেলেপাথরে নিখিত কয়েকটা মুঠি শাঙ্গের হইলেও হইতে 
পারে। প্রথমে মোর! গ্রামে প্রাপ্চ ছুটী ভাঙা মৃতির কথাই ধরা যাক । এগুলি এখন মগুরা মিউজিয়মে 
হঙ্িত আছে এবং ইহাদের গিউজিয়ম নম্বর 1] 1 এবং 122; লাডারৃস্‌ অনুমান করিয়াছিলেন যে 
এগুলি মোরা-শিলালিপিতে বণিত পঞ্চ বুষ্টিবীরের প্রতিমার অগ্ঠতম ছুটী। ইহাদের তক্ষণকৌশল 
অনবগ্ধ এবং ইহারা যে দেবনৃতি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তাহাদের অলংকারাদি এবং অপর 
কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ এসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য | কিন্তু উহাদের মাথা, পা এ হাত ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়। 
আমাদের নিশ্চয় কবিয়া বলিবার উপার নাই যে উচ্ভাদের মধ্যে কোনটি শাঙন্গের ছিল কিনা । অন্তত, হাত 
দুটা এবং হস্তে পুত আমুন অভগ্র অবস্থায় পাওয়া! গেলে আমরা ইহাদের পরিচয় সন্গন্ধে সঠিক কিছু বলিতে 
পারিভাম | কিন্ত মুবার আরও এক জাতীয় মৃতির মধ্যে আরা বোদ হয় শাঙ্গের মৃতি চিনিয়া লইতে পারি। 
এগুলি খুস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর “আসন+ মৃতি ; ইহাদের কয়েকটী চতররশ্ববাহিত রথে আসীন বনিয়! 
মনে হয়, হাত ছুটাতে পঞ্মকোরক (?) হস্ত এবং ইহাদের বেশ বৈদেশিক (উদীচা বেখ- সমস্ত শরীর লম্বা 
জামায় ঢাকা এবং পদদ্বয় উপানত্পিনদ্ধ )| জবগুপিতেই যে রথ কিংবা অশ্ব চারটী দেখা মায় তাহা নহে 
এবং যেখানে এগুলি অস্পষ্ট বা অপৃশ্য, সেখানে হাতে পদ্মকোরকের পরিবর্তে দণ্ড ও খডগা দেখা যায়। 
এই কারণে এ মৃত্তিগুলি্ সঠিক পরিচয় সগদ্ধে কিছু সন্দেহ রহিয়। গিয়াছে । কাহারও কাহারও মতে এগুলি 
হু্দেবের গ্রতিমা, আবার কেহ কেহ এগুলিকে কোনও কুঘাণরাজের প্রতিকৃতি বলিয়। অন্থমান করেন । 
ইহাদের দুইটা বিভাগের কথা এখনই বলা হইয়াছে_-প্রথমটী স্থধের হওয়াই সম্ভব।২ কিন্ত দণ্ড ও 
গদাপাণি বিগ্রহগুলি জনৈক কুষাণরাজের না হইয়া শান্বের হইতে পারে। এই জাতীয় একটা মৃতি যে 
শাঙ্গের সে বিষয়ে আমি একপ্রকার নিঃগন্দেহ। আনন্দ কুমারম্থামী তাহার 11251071০01 1717727027৫ 
17520705107, 471এরু ৬৮ পৃষ্ঠায় ইহার নিয়লিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন-মৃতিটার দক্ষিণ হস্তে গদা ও 
বাম হস্তে একটা পানপাত্র ; ইহার বেশ ভারতীয় এবং দেহের উপরিভাগ অনানুত ; ইহার ছুই পার্শে ছুটা 
নারীমৃতি 1 কুমারম্বামী ইহাকে স্কতিবাজ যক্ষেত্র (13601700710) উ ৮৮) মৃতি বলিয়াছেন ; ইহার 
হস্তস্থিত পানপাত্রটী ও সঙ্গিনী নারীমৃতি্র তাহাকে ইহার এইরূপ পরিচয় দানে প্রলুব্ধ করিয়াছে | কিন্ত 
উপরে উদ্দ,ত বৃহৎসংহিতা ও বিষুর্মোত্তরের শান্বরূপ বর্ণনার সহিত ইহার অনেকটা গিল' আছে; শাম্ব৪ 
গদাহস্ত-_ইহাও তদ্রপ। অপর হাতের পানপাত্র, মহাভারত পুরাণাদিতে বণিত শান্গের পানাসন্সির বিষয়ে 
সাক্ষ্য দিতেছে । প্রসঙ্গত: ইহা! বলা যায় যে এক বান্ুদেব ব্যতীত অগ্য প্রধান কয়েকজন যছুবীর৪ এই দোষে 
দুষ্ট ছিলেন । সংকর্ষণ ( বলদেেব ) ও প্রছ্যন় উভয়ের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজা, কারণ সংকর্ষণ তালপবজ্জ ও 


৩ সুর্ধ দেবডার এপ উদীচ্যবেশ পরিহিত প্রতিমা শিশ্পীণের কারণ আমি বহু পুর্বে 10007 
47519101925) পত্রিকায় প্রকাশিত আনার "0 1167169077026190 91 98750 0) 60215 02010707108) 410 
নামক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছি। 


৮ 





২৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বর্ষ 


'নতবিবৃতেক্ষণ অর্থাৎ তীর দৃষ্টি মদির ও বিবৃত এবং তারও এক হাতে পানপাত্র; প্রহায়ের ধন ইচ্ষুদ্ 
নিমিত, বিকল্পে পুষ্পধন্থ হইলেও যেহেতু তিনি কামদেব, সেজন্য তাহার সঙ্গিনী রৃতি ও তৃঘা। মহাভারতে 
(আদিপর, ২১৯১৯) শা ও প্রছায়ের এই দৌর্বলোন বিষ নিরূলিখিত শ্লোকে বর্ধিত হইয়াছে-- 
বৌন্সিণেযশ্ঠ শাদশ্চ ক্সীবৌ সমরছুর্মদৌ | দিব্যমালাহ্বরধবৌ বিহ্াতে মরাবিব” 


২? 


অর্থাৎ যুদ্ধে দুমদি রুম্মিীর পু | প্রহর ) এবং শাঞ্ মধুপানোন্মন্ত অবস্থায় দিবা মাল্য বন্ধে হুখোভিত হ 
দেবতাদয়ের গ্কার বিচরণ করিতেছিলেন। এই সকল কারণে আমার মনে হয় মথুরায় প্রাপ্ত উপরে বধিত 
মৃতিটি ও উহার অঠন্ধপ বিগ্রহ শাদ্দেরই বিগ্রহ । হলপাণি ও পানপার্রহস্থ সংকর্মণের মুতি9 দে 
পাঞ্চরারদিগের পুজা প্রতীক ছিল গরা ও পানপা হস্ত শাঙ্গের মৃতি9 তদ্ধপ ছিন। 

এখন প্রশ্ন এই প্রন্থায়সংকর্বাদির পূজা পরব যুগের ভাগবত বৈঝব ধর্মে সমাক প্রচলিত 
থাকিলে শাঙগপুজা উতিরা গেন কেন? ইচ্ভার উত্তর দি এই দেওর। থায় যে শাঙষচরিতের কতক 
গুলি কলঙ্গের জন্যই (ইহার বিঘ্ন প্রবঙ্গের প্রথনেই বলা হইবাছে ) ভাহার পু উঠির। ধার, তাত 
হইলে পুনরার প্রশ্ন উঠে বে, শাঙ্গের উরিহধেই বা উদ্চূপ কলঙ্ক আরোপিত হইল কেন? এ গ্রশ্নের 
সদুত্তর কি? আমার মনে হয় ভারত মহাকাবোর শেযাংশের বুচয়িতাগণ এবং বরাহাদি পুহ্াণের 
গ্রন্থকতণরা-কিতবা ভাহার। ধাহাদের নিকট এই সকল কিংবদন্তী মংগহ করিয়াছিলেন ভীভার 
পঞ্চবীরগণের মদা হইতে এট সবের জগ্ধ শাধধকেই বাহিরা লইাছিলেন, কারণ শা বানাদবায়ু 
হইলেও তাহার মা ছিলেন খক্রাজ জাঙবানের ভগিনী জাদবভী। মহ্াকাবা পুরাণাদি গ্রন্থে, রাক্ষদ। 
বানর, থক্ষ (ভরক) ইত্যাদি শখ ভারতের আদিম অনাথ জাতিকেই বুঝার। স্থতরাং কিংবদছা 
অনুসারে শাগ্ধ তাহার মাতার বাশের দিক হতে অনাব গোটার। এই অনাধ-সম্পর্ক বোধ হর ভীতাকে 
একশ্রেণীর আধ ভাগবতদিগের নিকট প্রথম অপাধক্েয় করে এবং পে নানারূপ কলঙ্ক তাহার চপিতে 
আরোপিত হম়। 

শাহচবিহ এইভাবে মপীলিপ্ত হওয়ার ফলে ভাহার পুজা ক্রমনঃ অপ্রচলিত হয়! পড়ে। অপর 
পক্ষে সাম্প্রনায়্িকতার দিক দিঘা বিচার করিতে গেলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে ঘে কিংবদন্তী ভীহার নাম 
অপর ছুইটী ধর্মসম্প্রবায়ের সঙ্গে যুক্দ করিয়া ফেলে । মহাভারতের অন্ুশাসনপর্ব হইতে আমরা জানিতে 
পারি যে বাসদের কষ টি অগ্তগ্র বশতঃই জান্ববতীর গর্ভে শাঙ্ছকে পুরকূপে পাইয়াছিলেন । ভবিষা- 
বরাহাদি পুরাণ হইত্তে আমর! আএ৪ জানিতে পাৰি যে শাগই প্রতাক্ষভানে সথর্বপুজার এক প্রকার বৈদেশিক 
পদ্ধতি শকদীপ হইতে ভারতবর্ষে মানিরা হ্প্রতিটিত করেন। এই সকল কিংবদন্্ীও বোধ হয় শাঙ্ছের 
মূলতঃ অনাধ দম্পর্কের হজ ধরিগাই উহাকে আশ্রর করে। পারার বৈ বদিগের মধো শাঙগপৃজার ক্রমশঃ 
অপ্রচলনের ইহাই অগ্ঠতম প্রধান কারণ হিল বলির। অন্মিত হয়। অনাধ দেবদেবী একপক্ষে যেমন 
হিন্দুপমেরি ভিত নিজেদের যথাযোগা স্থান করিয়া লইয্বাছিল, তেমন অপর পক্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই 
অনাধতার স্পর্শ ই বোধ হয় দেবসত্তা-বিশেষের প্রতিষ্ঠার প্রতিকৃনধর্মী হইয়া উঠি়াছিল। 


যা! 


সাধব্য 
শ্রীআার্ধকুমার সেন 


বহুবিবাহ প্রথার বিলোপগাধনে সাহাধা করিবার জগ্ত এই কাহিনীর 'অবতারণ। করি নাই। 
কারণ, ঘত্তদূর জানি, কুলীনের বহুবিবাহ অপর কোনও কারণে না হৌক অর্থ নৈতিক কারণে বহুকাল 
পূর্বেই অন্থান্য অনেক প্রাচীন প্রথার ন্যায় লুগ্ধ হইয়াছে, এবং পুনরুজ্জীবনের আপাততঃ কোনও আশা 
নাই। অতএব ধাহার| রচনার মধ্যে লেখকের সমাজসংস্কারমূলক অভিসন্ধির অনুন্ধান করিবেন, তীহারা 
যে নিতান্তই নিরাশ হইবেন, সে কথ! আগে হইতেই জানাইয়া দেওয়| প্রয়োজন বোধ করিতেছি । 


ছোট শহরের শহর তি । পাড়ার্গী বণিলে দৌধ হয় না| নিতান্ত কেমন করিয়া! মিউনিসিপা।লিটির 
সীমানার মধো পড়িয়া যাগুদা ফলে বড় প্রান্তায় গোটাকতক কেরোসিনের বাতি জলে। ফলে 
অন্ধকারুটা সোজান্তুঙ্গি অন্ধকার না হইয়া রইস্তময়ভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠে। 

কয়েকটি ছোট পাকা বাড়ি, কিছু পরিমাণে খোড়ো ঘর, একটি পোস্ট অফিস এবং একটি 
পুলিশ থানা, এই হইল শহরতলির সম্পত্তি। দোকানপাট যাহা আছে না-থাকিবারই মধো । 

কিছুকাল পূর্বে মুন্সেফি লইয়া আপিয়াছি। আদালত শহরতলিতে নহে, শহরেই । একটি 
প্রাগৈতিহাসিক ঘোড়ার গাড়িতে সকালে আদালতে যাই, সন্ধ্যায় সেই গাড়িই আবার ফিরা লইয়। 
আসে। সংপারধর্ম পালনের খরচ যথেষ্ট, এবং যে সকল প্রাভঃম্রণীয় ব্যক্তি দুন্েফি করিয়া লক্ষাধিক 
টাকার সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া অবসর গ্রহণ করেন, তাহারা কি উপায়ে এই অপাধাসাপন করেন, সেটা 
এখনও প্রহেলিকার মধ্যে | তবে মুন্সেফ ঘখন হইয়াছি, তথন কালে সে রহস্ত উদ্ঘাটনের চাবিকাঠি যে 
মিলিবে সে বিষয়ে ভরসা আছে! | 

চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ করিয়াছিলাম। ত্রিশের প্রান্তে আসিয়া যখন চাকুরি 
এবং জীবনসঙ্গিনী দুইটি দুর্লভ বস্তুর সম্বদ্ধেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন একই সঙ্গে ছুইই মিলিল। 
বিনতা নিতান্তই ছেলেমানুষ, মোটে উনিশ বছর বয়স। 

চাকরি পাইয়াছি সাতমাস পূর্বে, এবং বিবাহ করিয়াছি মাসখানেক পরেই। ফলে টাকার 
টানাটানি সেও ছয়মাস পূর্বে আরন্ধ মধুবামিনী এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। য্টুক সময় আদালতে 
থাকি, থড়ির দিকে চাহিয়া সময় কাটে । কাজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হইবার মত মনোভাব এখনও 
আমে নাই! ফলে ঘড়ির কাটা যথাস্থানে পৌছিলেই উঠিয়া পড়ি, এবং কালবিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে 
রওনা হই। 

যতক্ষণ একত্র থাকি, নেহাৎ ঘুমাইয়! না পড়া পর্যন্ত বিনতাকে শুনাইতে হয় আমি তাহাকে 
ভালোবাদি কিনা, এবং কতখানি ভালোবাসি । যেহেতু প্রেমের কোনও মাপকাঠি আদ্র পর্যন্ত আবিষ্কৃত 


২৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চু 


হয় নাই, এবং দৈর্ঘা, প্রপ্ত, অথব| ওজনের অঙুপাতে তাহার পরিমাণ নির্ধারিত করা যায় না, কান্ট; 
আমার উত্তর হয়, “হ্যা, বাসি, অনেকখানি” মধো মধ্যে বৈচিত্র আনিবার জন্য বলি “একটুও না”, কলে 
অবিলম্বে রুত্রিম মান-মভিমানের পালা শুরু হইয়া যায়, এবং চিন্নারিত প্রথার মানভগ্চন করিতে হয 
মন্দ লাগে না। ৃ 

হারা দীর্ঘধিন বিবাহিতজীবন যাপন করিয়। দুখরা পত্রী, এবং অপিকসংখ্যক পুরকন্টাণি 
লইয়। দি এ কাহিনী তাহাদের ভালো লাগিবে না। মুশকিল এই, ধাহারা বিবাহ করেন 
নাই, তাহাদের যেলাগিবে এ কখ। নিশ্চিত করিয়। বল! যায় না, কারণ তাহার! এবংবিধ বর্ণনা অন 
স্যাকাঘির পায়ে ফেপিয়। বিপক্ত হইবেন । 

কিছুদিন হইতে একটি নৃতন সমক্সার উদ্ভব হইয়াছে। সেটি হইতেছে অত্যন্ত আপে! আছে 
স্বরে “আমি মরে গেলে তুমি কাদবে 2” এই প্রশ্ন। সম্ভবত ইহার পরের ধাপই, “আমি মাবে গেলে 
তুমি আবার বিয়ে করবে ?” প্রথম প্রশ্নটর উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে ওঠে ও দিয়! প্রথ কার পগই বছ 
করিয়া দিতেছি । দ্বিতীয়টি মাপ হইলে কি কৰিব এখনও স্থির করিরা উঠিতে পারি নাই । 

(চ মজা! এই যে আমি তাহাকে ভালাবাসি কিনা, সে বিষয়ে বিনতার সন্দেহের অবকাশমাহ 
নাই । যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু অশনখমনের অভাব এবং মূল্য বাড়িয়াই চলিঘ্বাছে। মুন্সেফের বেতন 
কম, অথচ নূতন মুন্সেক বণিরা খানিকউ। চাল বজার রাখিতেই হয়, নচেহ লোকে মুখ টিপিরা হাদে, 
এবং বাংলাদেশের যাবতীয় মুন্সেফের সহিত একগোত্ে ফেলিরা প্রাতঃকালে নাম গ্রহণ করিতে বিরত খাকে। 
বায়ার্ণিকা সেও বিনতাকে প্রার প্রতিমাসেই একখানি করির| রেশমের শাড়ি কিনিঘা দিতেছি (এ 
জিনিসটা এদিকে প্রস্তুত হয, ফলে খানিকটা সন্ত। 9 এবং ঘে স্বামী এই দুমৃস্যের বাজারে নুন্সেফি বেতন 
হইতে বাচাইয়! ্ীকে রেশমের শাড়ি কিনিরা দের, তাহার পত্রীপ্রেষে সন্দেহ থাকিলে চলে কি 
করিয়।! তণু নববধূর ভাতিপ্রদ প্রথের বিরাম নাই । 


এমনি করিয়াই চলিভেছিল | সেদিন বাড়ি ফিরি! দেখি, পরী এক বর্ষাঁয়পী অপরিচিতীর সহিত 
গল্প করিতেছেন । ভদ্রমহিলা! আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিবার কোনও চেষ্টা করিলেন না, সে বয়ল৪ 
তাহার ছিল না। আমার দিকে চাহিরা কহিলেন, “জামাই বুঝি ?” প্রত্যুত্তরে গৃহিণী এমন একটি সলজ্জ 
ভঙ্গী করিলেন, যে কথা না কহিয়াও প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর দেওয়া হইল। * 

মহিলাটিকে পূর্বেও পথে ঘাটে দেখিয়াছি, এবং তাহার পাকা চুলে অনেকখানি সিন্দুর ও পরিধানে 
চগড়া লালপাড় শাড়ি চোখে পড়িয়াছে। 

তিনি বিদায় গ্রহণ করিলে প্রশ্ন করিলাম, “উনি কে?” 

বিনতা গন্ভীরভাবে উত্তর দিল, “চিরপধবা |” 

উত্তরটা খুব পরিষ্কার মনে না৷ হওয়ায় কহিলাম, “সবই বুঝলাম |” 

বিনতা কহিল, “ছাই বুঝেছ।” 

তথন পুরা ইতিহাসটা শুনিলাম। ভদ্রমহিলার বস আশির কাছাকাছি। ষাট বৎসর পুরে 


চতুর্থ সংখ্যা ] সাধব্য ২৯৯ 


জনৈক কুলীনের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহটা নিতান্তই কন্যার পিতাকে দায়মুক্ত করিবার জন্য, কারণ 
বিবাহের পরেই স্বামী স্থানান্তরে গমন করেন, এবং তদবধি স্বামিস্্ীর সাক্ষাৎ হয় নাই, ভবিযাতেও হইবার 
আশা কম। 

যাট বৎসর পূর্বে কৌলীন্ভপ্রথা বজায় ছিল কিনা, অথবা এ বিবাহটা একটু আসাদারণ ঘটনা, 
তাহা জানিনা। তবে শুনিলাম, এই বিবাহের পূর্বেও নাকি স্বামী আর গুটিকয়েক কন্ঠার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন 

কহিলাম, “তা নাহয় হ'ল। কিন্তু কুলীনরা শুনেছি সম্মান আদার করার জন্যে খাতা দেখে 
ধশ্তরবাড়ি যেত মধ্যে মধ্যে, গুঁর স্বামী কি তাও আসেন নি?” 

“উহু ! বোধ হয় গোলমালে তাড়াহুড়োর মণ্যে খাতাপ্ন নাম ভুলতে ভুল হয়ে গেল । ভদ্বলোক 
এ লগ্নেই আরও তিনটে বিয়ে করেছিলেন কিনা!” 

অর্থাৎ যতদিন স্বামীর সংবাদ না পাওয়া যায়, ততদিনই ইনি সপবা। আজ এতদিন পরে স্বামীর 
সংবাদ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেশিতেছি না, এবং ইনি আমুর পথে যে দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছেন, 
তাহাতে সিথার় পিঁছুব এবং পায়ে আল্তা লইয়াই থে চিত্তারোহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
নাপারণত নাকি স্বামী নিকদ্দেশ হইলে বারো৷ বৎসর পরে সৌভাগ্যের চিহ্ধ বর্জন করিতে হয়, কিন্ত 
যাহার উদ্দেশই কোনদিন ছিল না, তাহাকে নিকুদিষ্টরের পায়ে ফেলা যায় কি করিয়া? ফলে বামুনদিদি 
সবাই রহিয়া গিয্লাছেন । 

বিবাহ করা অবধি একটু ভাব প্রবণ হইয়া পড়িয়াছি। বৃদ্ধার যাট বংসরের কাল্পনিক সধবাজীবনের 
কথা ভাবিতে লাগিলাম। সধবার লক্ষণ কি? স্বামিসঙ্গ? না পিথির পিছুর, হাতের নোয়া, এবং 
সঙ্গতিতে জুটিলে মাছভাত-ভঙ্ষণ? পরিধেয় ও আহার্ষে সধবাবিধবার ব্যতিক্রম না থাকিলে অন্তত এই 
সমস্তাট| মিটিত, এবং যে স্বামী সম্ভবত বনু বৎসপ্ন আগে মিরা হাছিয়া গিরাছে তাহার অস্তিত্ব 
হাস্তকরভাবে কল্পনা করিতে হইত ন|। 

তাহার পর হইতে বাসুনদিদিকে প্রায়ই আমার বাড়িতে দেখিতাম। তাহার বাপের বাড়ি 
অথবা শ্বসশ্তরবাড়ি কোথায়, এবং এই শহরে তিনি কি স্থত্রে আসিয়াছেন তাহা জানি নাই, তবে এইটুকু 
বুঝিয়াছিলাম যে ছুটির একটিও এ শহরে নহে। এককালে বোধ হয় বামুনদিদি দেখিতে স্ুন্দরীই 
ছিলেন। মুখের অগণিত বলিরেখার মধ্য দিরাও যুগ-যুগ-আগে-অপৃশ্ত রূপের খানিকটা আভাস 
এখনও পাওয়া যায়। ভাবিয়াঞ্ছি, কুলীনের কন্যা হওয়ায় তিনি বিশ বংসর বয়স পর্বস্থ অনুটা ছিলেন, 
রূপের অভাব ছিল না, দে সময় কি গ্রামের কোনও সমবয়ঙ্ক তরুণের প্রতি তাহার, চিন্ত এতটুকু 
আককষ্ট হয় নাই? বিবাহের পরে অবশ্ত ও-সকল কথার চিন্তা করাই পাপ, কারণ হিন্দুর মেয়ের 
জাতই আলাদা। কিন্ত বিবাহের আগে? 


সাহার দ্রিনগুজ্রান কি করিয়া হইত, সেচিন্তা প্রথমে মনে উদ্দিত হইলেও দুই-একদিনের 
মধ্যেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। বিনতার মত অদসমবয়পী সখীর অভাব তাহার ছিল না। ফলে 


-স্স্্ 


৩০৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [চতুর্থ বধ 


কলাট। মূলাটা, কখমও বা অল্লপুরাতন একখানা লালপান্ড শাড়ি হাত বদল করিত, একটি মান্তমের 
গ্রাসাচ্ছাদন তাহাতেই চলিয়। যাইত | 


বিনতা বলিতেছিল, “বামুনদিদি লোকটি বেশ, কিন্ত এআবার কিরকম সধবা বুঝি না। থে 
স্বামীর সঙ্গে ছুএকদিনের বেশি দেখ। পথন্ত হ'ল না, সে স্বামী থাকলেই বা কি, আর গেলেই বাকি? 
আর ওর বরেসই হ'ল আশির কাছাকাছি, স্বামীর অন্তত নব বুই_বেঁচে আছে না ছাই |” 

বলিলাম, “বেঁচে থে নেই সেটা সত্যি হওয়াই সম্ভব । কিন্তু আছে এই কল্পনা কারে বেচারা 
যদি দুটো মাছভাত খেতে পান, তাতে তোমার আপত্তি কি? উনি আলোচাল কাচকল। থেযে 
থাকলেই তোমার কি খুব বেশি সুবিধে হ'ত?” 

বিনতা রাগ করিয়া কহিল, “আমি কি সেই কথা বলছি? আমি বল্ছি, ওর অধবা-বেশের 
কথ|। গুর ইচ্ছে হরর এবং রুচি থাকে ভে। উনি রোজ দুবেলা পোলাও কালিন্বা খান্-না কেন, আমার 
কি? শখ হয় তো বেনারপী শাড়ি পরুন না, ভাতেই ব। আমার কি? আমার আপত্তি হচ্ছে ৪ 
সধবার চিহ্ন গুলো মন্বন্ধে 1” 

ভাবিলাম বলি যে, অশীতিপরা বৃদ্ধার ছুবেপা পোলাও কালির! খাওয়া সামর্যে যদি বাঁ কুণাইজ 
স্বাস্থ্যে কুলাইবে না । আর বেনাবসী শাড়ি? মকলের তো আর দৈণ মুন্সেক স্বামী নাই! 

কিন্তু যেকথা মনে মনে অকেশে ভাবা যায়, মুখে প্রকাশ করিলে তাহাতেই প্রাণান্ত ঘটিত 
পাবে। একটা কিছু বগিতে যাইতেছি, বিনতা কহিল, “আচ্ছা মেয়েরা শাখা সিছুর পরে কেন? 
স্বামীর কল্যাণের জন্েই তো? গু তে। স্বামীর ক্যাণের কথা ভেবে রাতে ঘুম হচ্ছে না! ধরে ই 
স্বামী সত্যিই বেঁটে আছেন, এবং হঠাৎ ভার মারা যাওয়ার খবর এল । উনি কি কাদবেন ?” 

উত্তর দিতে পারিলাম না। বলিলাম, গবেহেতু বাংলা দেশে সাধারণ মানুষের আয়ু তেইএ 
বছর, ধরে নেওয়া েতে পাবে, ভদ্রলোক বহুকাল আগেই পটল তুলেছেন, এবং বাদুনদিদির সে রূকম 
কান্নার কোনও কাব্ণ ঘটবে না” 

স্বীজাতি পরস্পরের সন্ধে কতটা অকরুণ হইতে পারে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমায় 
পড়িলাম। 


গত কয়েকদিন ধরিয়া বিনত। মরিয়া গেলে আমি কাদিব কিনা প্রশ্নটা দৈনন্দিন হইয়। দাড়য়াছে। 
পাল্টা প্রশ্ন করিতে সাহস হয় নী । কেন সে কথা ভুক্তভোগী বুঝিবেন। আছিবেশ। নেহাৎ মন্দ 
লাগে না। আর কয়েকবছর পরেই তো খুকুর জর, খোকার আমাশা, প্রভৃতি বিষয় প্রেমীলাপকে 
স্থানচ্যুত করিবে, যতদিন নৃতনত্ব বজায় থাকে, ততদিন এ ছেলেমানুযিটুকুও থাক্‌-না ! 


শনিবার । বেশ ভাড়াভাড়ি বাড়ি ফিরিয়াছি। অপরাহ্ণ গড়াইয়া আসিয়াছে । বারান্দার 


চতুর্থ সংখ্যা ] সাধব্য ৩০১ 


এক কোণে বপিয়া আমি ইত্রাজী উপন্থাস পড়িতেছি, এবং মান্এক কোনে বসিয়া বিনতা অতি ক্ষুত্র 
এক জোড়া মোজ| বুনিতেছে। কাহার জন্য সেট। আপাতত গোপন থাক্‌। 

এমন সময় বাখুনদিদি প্রবেশ করিলেন, একখানি পোস্টকা হাতে । বিনতা মোজার সরঞ্জাম 
লুকাইল | কাছে আপিয়। বামূনপিদি বলিলেন, “দেখ তো ভাই, পিওন বললে আমার চিঠি । আমাকে আবার 
কে শিখবে? 

বামুনদিদিকে কে চিঠি নিথিবে ভাবিয়। আমিও অবাক হইলাম। বিনতা। ঠিকানা পড়িয়া 
বলিল, “আপনার নাম কি ঘোক্ষদান্রন্মনী দেবী ?” 

পনামটা মগ্তবত চলিশ-পঞ্চাশ বহলরের মপো কেহ বামুনদিদির সঙ্গন্ধে বাবহার করে নাই। 
হিনি অবাক হইয়! বলিলেন, “পরমা, ভাই তো! আমারই তে বটে। ভ। কে লিখল পড়, তো ভাই !” 

চিঠি পড়িতে পড়িতে বিনতার সুখ গন্তীর হণ । সহসা আমার নি আসিয়া! টুপি চুপি 
বলিল, তুমি এক্ষনি বাইরে ঘা, যেখানে খুশি ॥ ঘন্টা ছুছেকের মধ্যে এ বাড়ি এসে। না এই চিঠিটা 
না, পড়লে সব বুঝতে পারবে ।” 

আদেশ পাননে অভ্াস্ত হইয়াছি। বিনা প্রশ্নে পত্র হাতে বাহিরে চপিযা গেলাম । 

পোন্টকাের উপরে বাংলাদেশের যাবতীয় ডাকঘরের ছাপ। ঠিকান| কতধার নৃত্তন করিয়া 


লেথা হইয়াছে ভাহান ইস্সন্ত। নাই 

লিখিতেছেন হরিসদয় দুগোপাধার়। মাসতিনেক আগে পিতদেব একানীজীবন মুখোপাধ্যায় 
সঙ্গনে গঙ্গালাভ করিয়াছেন, সেই সংবাদ ৬কালীজীবনের, ঈগর জানেন, কোন্‌ পত্রীর পুত্র যাবতীয় 
বিযাতাকে জানাইতেঙেন। চিঠি যথাসময়েই লেখা হইয়াছিল, বহু ডাকবরের ছাপ থাইর|। এতদিনে 
বাদুনদিদির হাতে আসিয়৷ পৌহিয়াছে। কত প্রঘ্োনীয় রেজিস্টার্ড চিঠি ডাকঘরে মানা পড়ে, আর 
এই পোস্টকার্ডথানি হতভাগিনী মোক্ষদাঙ্ন্দরীকে পৌহাইগা মা দিলে ভা সুনামের যেন 
হানি হইত ! 

দু ঘণ্টার স্থানে তিন ঘণ্টা পন্দে বাড়ি ফিবিলাম | আমার বাটি লোকে লোকারণা, তাহার 
মধ্যে নারীর সংখ্যাই অপিক। আর সেই লোকারণোর মধো বামুনদিদি ভুলুষ্ঠিতা হইয়া কাদিতেছেন, 

শহদ্ধলির যাবতীয় অরধিবাপীও তাহার পতিশোকে সান্বনা দিয়া উঠিতে পানিতেছে না। কাঙ্গার ধুয়া 

হইতেছে, “ওগে। তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো ?” 

যে বাক্তি বিবাহের পরেই ফেলিয়! পলাইয়াছে চিরদিনের জন্য, তাহাকে আর একটু দূরে 
যাইবার অপরাধে দোযারোপ কর! আমার নিকট অলহা হান্তকর বলিনা বোপ হইল । ' হাসি চাপিতে 
না পারিদা আবার বাহিরে আপিলাম | 

একটা কৌতুহল উদয় হায় হরিসদ্য় মুখোপাধ্যামের পরখানি আবার আছ্যেপাস্ত পটিলাম। 
নাঃ, ৬কালীজীবনের বয়স কত্ত হইয়াছিল তাহার উল্লেথ নাই। কিন্ধ মোক্ষদাহ্থন্দরীরই যখন আশি, 
এবং মোক্ষদা্ন্দরীর পাণিগ্রহণ করিবার পূর্বে যখন ভদ্রলোকের আরও গোটাকয়েক শ্রী ছিল, তখন 
বয়সট! যে মারাত্মক রকম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বামুনদিদি তাহা হইলে মাসতিনেক বাদ দিলে 
সম্পূর্ণভাবে সাধব্যপালনে অধিকারিণী ! 


৩০২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ চতুর্থ বা 

আপাতত তিনটি কঠিন প্রশ্নের মধ্যে ছুইটির জবাব মিলিয়াছে ; প্রথম, বামূনদিদি শর 
সপধাজীবন ঘাপন করেন নাই, শ্তাযা অধিকার বশতই করিয়াছেন । দ্বিতীয়, স্বামীর সহিত বিবাচের 
পরে আর দেখা ন! হইলেও বামুনদিদি পতির ৬গঙ্গালাভের সংবাদে কাদিয়াছেন, বেশ বিনা 
বিনাইয়াই বাদিয়াছেন ॥ তৃতীয় প্রশ্নটা এখনও গোলমাল করিতেছে । সেটি হইতেছে, এই স্বরগ্ 
বাঙালীদাতির দেশে ভদ্রলোক কি করিয়। নববই অথবা ততোধিক বংসর বাচিলেন? 

তত প্রশ্নের উত্তর পাইলাম রাত্রে। ইচ্ছা করিতেছিল বিনতার দৈনন্দিন প্রশ্নটা পাল্টা 
জিজ/স। করি, আমার ভবসীল। সাঙ্গ হইলে বিনত। বামুনদিদির মত কাদিবে কি না। সাহস হইল এ. 
শুধু আসছে আস্দে কতকট! আপন মনেই কহিপাম, “উঃ, ভদ্রলোকের বিস্তর বয়েস হয়েছিল শিশু 
বাণনরিদিণহ আশি, ভার তে মন্তত নব্বই 1” 

কথাট। প্রধমকারে গ্রখিত না হইলেও বিনত। জবাব দিল । গম্ভীরভাবে কহিল, "না, 
স্বামী ওর চেয়ে আট বছরের ছোট ছিলেন |” 

বাচিলাঘ। একটা বাঙালী অক্রেশে নব্বইয়ের কোঠায় প| দিয়াছে ভাবিয়া হ্যগা ক) 
পাইতেছিলাম। এখন অনেকট। শান্ত হইলাম । 


একটা কথা । বাদুনদিদির চিঠিথানা প্রথমে বিনতার পরিব্ে আমান হাতে পড়িলে ইতি 
অগ্ারূ্প হইত । 


বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপন্তী 
জন্ম : ৬ নবেম্বর ১৮৭০ মৃত্যু : ১৯ আগস্ট ১৮৯৯ 


১। চিত্র ও কাব্য। € ভাদ্র ১৩০১ (২০ আগষ্ট ১৮৯৪ )।৯ পৃ. ১১৭ 
সুচী: কানিদাসের চিত্রাঙ্ছনী প্রতিভা, উত্তরচরিত, মুস্ছকটিক, জয়দেব, পশুগীঘি 
কাবা প্রক্কতি, রবিবন্মা, হিন্দু দেবদেবীর চিত্র। এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে সাধন? 
প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে এগুলি সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে । 

২। মাধবিকা। (কাব্য )| ১০ বৈশাখ ১৩০৩ (২১ এপ্রিল ১৮৯৬ )। পৃ ৩২ 

৩। শ্রাবণী : কাবা )। ও আাঢ় ১৩০৪ ( ১৭ জুন ১৮৯৭ )। পৃ. ২৬ 

স্বগীয় বলেজ্জনাথ ঠাকুরের শ্রীন্থাৰলী। ১৩১৪ সাল (৯ আগষ্ট ১৯০৭)। পূ. 

রামেন্্রহন্দর ভিবেদী লিখিত ভূমিকা ও খতেন্্নাথ ঠাকুর-লিখিত বলেন্রনাথ টাবুণেঃ 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় সঙ্ঘলিত। ইহাতে বলেম্ত্রনাথের পুস্তকগুলি ও মািক পত্রে গ্রকাশিত 

অনেকগুলি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। 


শ্রীবরজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আলোচনা 


«অভিধান বনাম অন্য” | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ ততীয় সংখায় প্রকাশিত ডাক্তার শ্রীমুক শশিক্তঘণ দাশগ্ুপ্পের 
"অভিধান বনাম অন্বয়” প্রবন্ধের বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তা এখানে মংক্ষেপে বল্ছি। 

(১) "মত্ত মধূপ ভোরণি” ও “কুলবতি চিত চোধণি”__এখানে “ভোরণি” ও “চোরণি” শঙষে 
গোবিন্দদাম কবিরাজ ব্যাকপণ অভিধান ও প্রঘোগরীতি কোনটিই উল্লঙ্ন করেন নি। সংস্কৃত হবল্‌ 
গড় থেকে স্ছবলনিক () ১ প্রারুত ভোরণিম (1, ভোলণিঅ () ১ লৌকিক বা আধুনিক ভোরণি 
( শৌবসেনী ১ ব্রজবুলি ), ভোলনি ( মোগদী ১ বাংল; আধুনিক বাংলায় হুলানি, সুলুনি )। “মস্ত মর্ধপ 
ভোরণি” বিশেষণ, বিশেগ্ত “মলি মালতি যুখি”। তেমনি “কুলবতিচিত চোরণি”-ও “মুরলি-গান পঞ্চম-তান”- 
এর বিশেষণ। সংস্কৃত চোরণিক (1) ১ প্রার্কত চোরণিঅ (1) ১ লৌকিক চোরণি (আধুনিক বাংলার চুরনি 
১৯ টুনি)। এই রকম “নি” প্রতায়াস্ত শব্দ বাংলায় দুর্লভ নয়) বেন, টাহনি ৯ চাউনি, ছাগশি ৯ 
ছাউনি, জলনি ১» জলুনি, কাদনি ১” কাছুনি ইত্যাদি | স্থণীতি বাবুর বই দ্রব্য ]। 

(২) দামিনী শবের “বিদ্যুৎ” অর্থ পরে এসেছে, “বিদ্যান্দাম-” এই সমাসযুক্ত পদের প্রথম 
পনের লোপের পর। "দাখন্‌” শকের অর্থ “রঙ”, “মালা”। এইরপ “বিদ্বাতা”। বিদ্যুৎ শখ 
দীপিঙ্ তাই যখন “দামন্‌” শব্দ এই অর্থে ব্যবহার হল তখন এটিও স্লীলিঙ্গ হয়ে হল “দামিনী”। 

(৩) শশিবাবু বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের মাদার গাছ দেখেন নি। মাদার গাছ অনেক রকম হয় 
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত যে মাদার গাছ দেখা যায় তা বৃহৎ ও ঘনপত্রবহল। “ঘ্বাধার হল মাদার গাছের 
তলা”-_ববীন্্নাথের এই কথা প্রত্যক্ষরশীর সম্পূর্ণ স্বভাবোক্তি। 

(৪) “(ক্ষতি ) সৌরভরভসে” লিখিয়! রবীন্্নাথ আভিগানিক অপরাধ করেন নি। তাহার 
আট নশ বছর আগে জয়দেব লিখে গেছেন “মুগঘদসৌরভরভলবশংবদনবদসমালতমালে” । 

(৫) পশ্চিম বঙ্গে “ঘসি” ঠিক ঘুটে নয়) এ হচ্ছে আস্ত গোবর শুথনো। সৃতরাং এর ধিকি পিক 
বাচ বহক্ষণ থাকে । পূর্ববঙ্গে বোধ হয় “ঘসি” ও “ঘুটে” সমার্থক। স্থতরাং চণ্ডীদাস 'নান্রাপরাধঃ।” 

(৬) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “এখনি আধার হবে, বেলাটুকু পোহালে।” শশিরাবু মন্তব্য করেছেন, 
“বেলা পোহাইল" একপ ব্যবহারও বাংলায় কোথাও নাই। শশিবাবু জানেন না, পশ্চিন বাংলার কথা- 
ষায়--মধ্য রাড়ে_এই ইডিমম খুব চলিত আছে । “বেলা পুঈয়ে গেল”, এমন কি “রোদ পুইয়ে গেল 
হগলি-বর্ধমানের যে কোন গ্রামে গেলে শোনা যা । 

প্রিদ্ধ কবিদের লেখায় প্রয়োগের অগঙ্গতি দেখাতে গেলে সাবধান হওয়া দরকার। বাক্পতিরাজ 
রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নাই। 


শ্রীস্ুকুমার সেন 


৩৪ বিশ্বভারতী পরি [ চতুর্থ বর 


প্রবন্ধলেখকের উত্তর 


বিশ ভারাতী পত্রিকার মামার “অভিপান বনাম অঙ্গ" শীর্ঘক থে প্রবন্ধ বাহির হইগাছিল-সে সঙদ্ধ 
অপ্যাপক ডক্টর শ্রমুক্ত সুকুমার দেন মহাশন্ কিছু মতামত প্রকাশ করিঘাছেন। তিনি কতগুপি শখ 
অথ ও প্রয়োগ সপ্ঘন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। আমার ফতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তবে তাহার 
বঞ্গবোর সহিত আমি বহস্থানে একমত হইতে পারি নাই । তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে 
পিশিবদ্ধ করিতেছে: 


(১) তত মধুপ ভোরপি_ স্বকুমার বাবুর মতে গভোরণি” শব্দটি এখানে সংস্কৃত হবল্ধাতু হইতে 
জাত এবং মন্ত মনুপ ভ্োরণি এলজি মালতি যুখি'র বিশেষণ। তাহা হইলে অর্থ দাড়ায় এই 
মন্তমধুপকে ভোলাম থে এমন লি মালতি যুখি | কিন্ত এই অর্থ গ্রহণ করিলে 'িন্ত কথাটির কোনই 
মার্বকত| খাকে না । যে-ফুলের সৌন্দষে এবং মপু-গন্ধে ভ্রমন অন্ত হইর়। উঠ্ঠিরাছে ফর তাভাকেই আবার 
হুলাইসেছে একথার তাৎপধ কি? ভুলিয়া মন্ত হয়। অন্ধ হই] ভোলে না। এই অগ্ই আমি 
'ভোবণি" শব্দটিকে ভ্রমর গ&ন অর্থে গোবিন্দদাসের একটি নুতন ধ্বন্যান্মক শবস্থষ্টি বলিয়া মনে করিয়াছি । 
সমস্ত পদটির পরবনি-সম্পদের প্রাধান্ত এই অগ্রমানের অন্কল। তা ছাডা স্বকুমারবাবু গে অথে ভারণি? 
শব্দের ব্যাথা করিয়াছেন সেই অর্থে এই শঙ্ধটি পদাবলী সাহিতো অন্যত্র কোথায়ণ বাবার পাইয়াছি 
বণিঘা স্মরণ ভয় না । অবশ্ত এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত নহি 7) ভিবে শট? এইখানেই যদি একক 
বাবহার দেখ! বাম তবে তাহা৪ আমার বাখ্যার্ই অন্কুল। আরও লঙ্গশীর, এই 'ভোরণি-ব সঙ্গে আগা 
ঘেলক্ল নি-প্রভাগ্মান্ত শব্দের মিল দেওয়া হইয্রাছে তাহা। প্রায় সকলই বিশেয়া | যথা, মুরলিক কল 
সোলনি' একু কৃণ্তন ভোলনি” গিলিত বেণি গোলনি (চঞ্চলতা )” “গোবিন্দ দাম গাওণি” প্রভৃতি। 
স্থভবাহ সমগ্র পদটির সহিত অনয়ে গ্রহণ করিলে 'ভোর্ণি' শব্ঘটিকেও ক্রিয়া-বিশেযা বপিয়াই সহজে গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা হয়। শব্দটির অভিধাথ ই গ্রহণ করিতে হইলে এক্ষেত্রে স্ুক্মারবানু, প্রদত্ত ব্যাখ্যা অপেক্গ। 
৬সতীশচন্ত্র রায়ের বাথা। (অথাৎ বিহবলত। অথে “ভোর? শব্দ হইতে জাত ) আমার অধিক উপযোগী 
বলিয়া মনে ইয়। এচোরণি' শন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে স্ুকুমারবাবু আধুনিক বাঙলার 'চুরণি ০ চচুঙ্গি 
শব্দেব উল্লেখ করিয়াছেন | চিত্বি করে যে" এই অথে পুংলিঙ্গে চিরণি' বা ছিদ্রি শন্ধের বাবহার আমার 
জানা নাই। সুন্টমাধবাবু এই প্রসঙ্গে বাঙুলায় এই জাতীয় শি-প্রভায়ান্ত কতগুলি শব্দের উল্লেখ 
করিয়াছেন; চাউনি, ছাউনি, জলুনি প্রভৃতি শব্দের বাউলায় কোন বিশেষণাত্সক বাবার আমার জান 
নাই, আঘি ইহাদের বিশেষান্ধপে বাবহারেন সভিতই পরিচিত । 

(২) দাষিনী শক্টি যে অধাচীন তাহাতে আমারও সন্দেহ নাই । আমি আমার প্রবন্ধের মধ্যে 
শঝ(টি সন্ধে যে আলোচনা! করিয়াছি তাহার ভিতরেই আমার এই সংশঘ স্পষ্ট। স্থকুমাববাবু, এখানে 
শব্দটির উৎপত্তি সন্ধন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন প্রবন্ধটি লিখিবার পূবে অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার 
মহাশঘও আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে ত কথাই বলিমাছেন । কিন্তু বিহবান্বাম” হইতে দামিনী” কথার 
বিহ্বাৎ অথ গ্রহণ কাণতে মুশকিল হয় এই, বিহ্বাৎ অথে 'সৌদাদিনী” ( লৌদাঘনী? ) শদের পাব্ছার সাস্কৃতে 


চতর্থ সংখ্যা ] আলোচনা ৩০৫ 
ছিনাছে। দামন্, শব্ডের বজ্র, “মালা? (বা 'মেখলা? ) অর্থ হইতেই শকটির বিদ্যুৎ অর্থে ব্যবহার 
এননবন্ধে সবক্মার বাবুর সহিত আমার প্রবন্ধেরও কোন বিরোধ নাই । 

(৩) পশ্চিমবঙ্গে যে মাদার গাছ দেখ] যায় তাহাকে ঠিক “বৃহৎ এবং ঘনপত্রবন্ছল' বল! যায় কি না 
স-স্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। যদি বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবন্ধের ভিতরে আমি যে কথা বলিগ্বাছি 
তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার কারণ দেখিতেছি না। সন্ধ্যার অন্ধকারের বর্ণনায় এ-জাতীয় মাদার গাছের 
কোন কবি-প্রসিছ্ধি নাই 7 রবীন্দ্রনাথ আধারে'র প্রসঙ্গে মাদারের “ঘনপত্রবহুলতা” হইতেও "মাদার" নামটির 
দ্বাণ থে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বেশী আকুষ্ট হইয়াছিলেন মে বিশ্বাস আমার এখনও রৃহিয়া গেল। 

(৪) 'লৌরভরভসে” লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কোন আভিধানিক অপরাধ না করিতে পারেন, কিন্ 
এখানেও শব্দটির সার্থকতা যে আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিগত অন্বয়ের ভিতরেই বেশি আমার সে কথাটি 
প্ল/থার বাবু কতক উদ্ধত জয়দেবের 'মণাদসৌণ হব হসবশাবদনবধলমাল মালে চরণটির ভিতরে আরও 
৮১প্ুতিিভ হইয়াছে । 

(৫) "সি? ও খুটে'র ভিতরে পশ্চিমবঙ্গে কি সুপ্ম তা রহিয়াছে তাহা! আমার জান| নাই। 
গোববের শুকনে। চাকতিকেই ত আমরা ঘসি বলিয়া জানি, লহবতলিতে তাহার সহিত মাটির ভেজাল দিয়া 
৭ প্রস্থত হয়। সেধাহাই ভোক, আমার বক্তব্য অথাছ্ দহ দহ” শব্দের যোগে "ঘসি” শবের কাবাবপ 
খটিথাছে ভাল সে-কণ। থিপি? এবং পথুঁটে? ঠিক এক না হইলে বোধ হয় ঠিক থাকিবে। 

(৬) বেল! পুইয়ে গেল”, “রোদ পুইয়ে গেল? প্রভৃতি বিশিষ্ট বচন-নীতি আমার জান। ছিল না| 


শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত 
স্বরলিপি 
তোমায় নতুন করে পাব বলে £ ফাল্ধনী 
কথ! ও সুর : ববীন্দনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : এইন্ির। দেবী 
এ 
পা পা 11 [পা যপা | পণস1 পা পাপা পাপা পা শান 
তা মায় ন তুৎ ০*ন্ ক দ্ধেপা বব লে 5 
[পা পরা | পরধশধা পমা গামা 5 ধা ]ণথা সা 2 পা 
হা বাগ ০৯ততী কত ণে ক্ষ ণ ও মো ণ্ব্‌ 
177 ছা 


পা ণা|লা ণা ধা |. গা প্রা পা] 
ভাল বা সা বধ ন্‌ তো মানস, 


৯ 


[ক 


ধ্‌ 2 রর 
ঘ র্সা সানা সপ না|প্ণ না| র্সটা শা "পা 
দি. জার বহর এর ভি ০৪ 


রঙে 


রে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা | চতখন 


পু পাপা পা 


পা নামায না সা|নস্দ - রসবসা|না সাঁ -্ধা] 


হও যে অ দ ্শ* ০০০ন্‌ ও যো বু 
1 ধণা ণা|শা ধা শা|-্ণা ধা|পা - শা] 
ভালে। বানার ০. ধু ন্‌ তো মায় ৪ ০ 
[গা ধা] 


নয ।পা পাপা পা শা |ধপ্টা সাঁ|ব্ণা বরা শা] 
তু দিআ গা রু  নগ আ ড়া লে বৃ 


| হ 
[পণ মা|গা ব্য লা|সরধা সপ |ণধা পা. পধণপা]। 
তু মি ম্মা মা বু চি” র*০ কা লে ৭দণ্বু 
পা না]না না নাস নাসা এ পা 
ক্ষ ণ কা লেরু লী লাবু ম্রো তে ৪ 
পা না।সব না সা]নসা বরা | না সা পা! 
হও যে নি ম গণ" “নু ও মো *ৰু 
[পা ণা|সা থা শা।পা শা | ণা পা পা] 
ভাল বা সা রু পু ৪ ন্‌ তো সার” 
[ধা পা|মা গা না |যা ধা|পা বা না 
তো মায় যয খ ন্‌ খু জে কফি বি ৎ' 
1 মা পা]পা ধা ধণা|-সণা পাপা পা -পা! 
ভ য়ে কা পে নয এম্‌ প্রেমে আমাৰ 
[তো মার] 
॥পদা ণা।ধা পমা গা|-মা লা|শ পা পা 
ঢে*ণ উ লা গে" তত থখ ০ নু আ সি 
[ণা এ. ধা] 
পা শা|!পা পা পা|ধা -সা|রঁ রা রা 
শে ষ না হি তাই শু ০ ন্য সে জে তু 
ৃ [পা] 
1 পট শাম গাঁ রা|]সরণ। ধসা|ণা ধা পধ্ণস] 
শে ধক রে দাও আচ প্‌ না কে যে 
মপনা নানা না না।শ সাঁ|না কলা - পা] 
এউ* হাসি রে দেয় ধু য়ে মো র্‌ 


[পা না|না শা সা|নপণ সা |না সার” ধা! 
বির হে রু রোদ, ণন্‌ ও মো থ্রু 

]বধণা সাণথা শা বা|শা শা|ধা - পা শা 
ভালো বা সাবু ০ ধু ০ ন্‌ “ভো মায়” 


বিশ্বভারতী গত্রিকা 


তৃতীয় বর্ষ । শ্রাবণ ১৩৫২--আঘাঢ় ১৩৫৩ 


হ্ীঅবনীন্জরনাথ ঠাকুর 
আলিপনা 

শ্রীঘার্ধকুমার সেন 
সাধব্য 

প্লইন্দির! দেবী চৌধুরানী 
মতন্্রস্থৃতি 
স্বরলিপি 

শ্বীউমিলা দেবা 
বাপুজী 

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোয় 
আকবরের ধর্মনীতি 

শ্ীক্ষিতিমোহন সেন 
শিশ্ধুদেশের স্থধীপ্তরু শাহলতীফ 


সম্পাদক ্রীরখীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রচনা-সূচী 


২৯৭ 


৫৬ 


৭১, ২৩৮১ ৩০৫ 


২৬১ 


১৪৭ 


গ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণবমৃতি 
শাপূজা 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দর্শন 


শ্রীনন্দলাল বন্থ 
অণ্ডনশিল্প 


১৩১ 


২৯১ 


১২৭ 


৮২ 


-স্তীনির্মলকুমার বসু 


গান্ধী ও লেনিন 
গান্ধী ও তাহার চরক] 
স্ীনির্মলচন্দ্র চট্রোপাদ্যাম 
ববীন্দ্রতীর্থে মহাত্মাজী 
শ্রীপ্রতিমা দেবী 
স্বৃতিচিত্র 
শ্ীপ্রবোধচন্্র দেন 
প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচি 
স্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী 
চর্যাগীতি 
গ্ীপ্রভাতচন্জ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
আলোচনা 
জীপ্রমথনাথ বিশী 
রবীন্দ্রনাথের খতুনাট্য 
বলেন্ত্রনাথের গগ্ভরচনা 
বলেন্্রনাথ ঠাকুর 
কবিতাগুচ্ছ 
প্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
কাব্য 


০ 
6০0 5 


ডি 


২১২ 


২১৮ 


২২১ 


৫১ 


২৪৮ 


১১৫ 


১৫৫ 


২৮০ 


২৭৮ 


৯৪ 


বরীবিমলচন্্র মি পত্র 818,555 
আদৃর্জাতিক মাথিক পরি! ও. বশ মামুন 
মীজেন্রনাথ বান্যোপাধ্যার শিশবিতনণ দাশ 
দতেঙঈনা৭ ঠাকুর মনবদ্ধে হকিং ৬২... অভিধান বনাম অনয ১২ 


বনেঙনাথ ঠাকুরের গপঘী ৩২ আলোচনা ঢা 


ঘভবতোম দন শলীনতীণর্জন খান্তগীর 
বিজ্ঞানের গ্রগতি 


বাণাড়ে ও ভারৃভীর অথনীতি ১ 

আরাথেশচন বাগন মরল। দেবী (চীধুরানা 
আলোচনা ডঃ স্বরলিপি 

রবান্্রনাথ টাকুর শঙ্কুমার দেন 
খাপছাড। ২৩৯ পশ্চিম বঙ্গে গ্রাপ একটি গাথ! করিত ১৮ 
গা 1৩১99, ১৬৫ খালোচনা রি 
রঃ ১ ্রদীরুমার চৌধুর 
চিপ, খা টল্ৃতি বনাম গোষাকী বাংলা] ১1: 


চবি 


নীমবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ব্দী ১৬৫ 

দিজেননাথ ঠাকুর ১২৮ 
চ। পির 

নাস! গান্ধী ২১৭ 
নীনন্দলাল বস 

স্লিন্দে টড 

দতুগুচদাহ রঃ 

দাশ্রী অভিযান ১১১ 

নিশান্ ১ 

প্রার্থনারত গান্ধীজী ১১৭ 

মগ্থনশিল্প চিরাবপী (৮৩৯৩ 


নেপাচিন ১১৪, ১২৬, ১৯৩, ১১১, ১৭ 
নর্দিং 


মাকবদের নার পর্ম গ্রন্ঙ্গ ৩৩২ 


শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


কাঠখোদা ১১, 


ধেথাচিহ 
এামণীন্দরভূষণ পর 
 গিহিলের নকশি 
আলোকচিত্র 
আলপন। 
নলখাম মৃতি 
বলেম্বানাথ ঠাকুন 
বলেননাথ টাক্ন, সপরি্ন 
বিষমৃতি 
মহা গান্ধী এ রবীন্দ্রনাথ 
মহঙ্টাবতার মৃতি 
পাপা মু্তি 
শান্তিনিকেতনে মহাস্মা গাদ্দী 
শিলাইদহ কৃঠিবাডি 
শিলাইদহে প্রজাদের মণ ববীননাথ 
মতোননাথ ও তাহার সহপখিণা 
মান্বান্ধনাথ ঠাকর 


১৪৩, ১৫9, 


১৭২ 


২৪৩, ২৭৭, ২৮৬ 


2] 


১৩৮ 





1১৩০২] 


বিশভারতী পত্রিকা 


শ্রাবণ-আম্ধন ১৩৫৩ 


গান 


রবীজ্রনাথ ঠাকুর 


১ 
দেশ। পঞ্চম সওয়ারি 
আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি ! 
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে! 
গাহিবারে সুর ভুলে গেছি রে! 


১ 


বাবোয়] মুলতান 
বধু, মিছে রাগ কোরো না! 
মন বুঝে দেখো মনে মনে, সখা 
মনে রেখো, কোরো করুণা । 


পাছে আপনারে রাখিতে না পারি 


তাই কাছে কাছে থাকি আপনারি-__ 
মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে চাই, 

সে আমার নহে ছলনা । 

বধু, মিছে রাগ কোরো না ! 


দিনেকের দেখা তিলেকের সুখ, 
ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ, 





১ বিশ্বভারতী পত্রিক [ পঞ্চন বধ 


পলকের পরে থাকে বুক ভরে 
চিরজনমের বেদনা ! 


তারি মাঝে কেন এত সাধাসাধি ! 
অবুঝ আধারে কেন মরি কাদি! 
দূর হতে এসে কিরে যাই শেষে 
বহিয়। বিফল বাসনা ! 
বধূ, মিছে রাগ কোরে ন। 
পিস 
১০ আমিন 1১৩০৪] 


গরদুক্ত। ইন্দির। দেবীর সংগ্রহে একখানি গানের বহি ও বাক্সীকি-প্রতিভা। গ্রন্থ আছে, তাহার 
পরিশেষে রবীন্দনাথ অনেকগ্ুল গান স্বহস্থে পিখিয়। দিরাছিলেন। উহার মন্যে তিনটি গান কোনে। 
রবীন্দ-গীতিস' গ্রহপুস্থকে লক্ষাগোচর হর নাই) তাহার ছুইটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল, অবশিঃ্ গানটি 
আগামী সথায় প্রকাশিত হইবে । সম্প্রতি প্র্য্জ সমীরচন্জ মন্্রমদার রবীন্দ-রচনার একটি খাত! আমাদের 
দেখিতে দিয়াছেন, হাহাতেল এই গান তিনটি আছে ) রচনাকাল এ সরনির্দেশ ত গাতায় পাণয়! গিয়াছে 





খে | শ্রীবিনোদবিহা নী মুগো শাধ্যায় 


ছিননপত্র 
রবীজ্ৰনাথ ঠাকুর 
শ্রইন্দির। দেবীকে লিখিত 
৮ 


পতিসর। ২৮শে নবেদর () 1১৮৯৫] 
একট।| কৌন লেখায় হাত দেব দেব করচি কিন্তু এখনও কিছুতেই মনটাকে কাজে নিবিষ্ট করতে 
পারচিনে-- এই সুগভীর গুঁদাসীন্য দূর করতে কতদিন যাবে জানিনে, আবার ততদিনে হয়ত কলকাতায় ফেরবার 
সময় এসে পড়বে মনে হচ্চে যেন অনেকদিন হল মফম্বলে এসেছি এবং এতদিন অবিচ্ছেদে 'সকণ্মণা ভাবে 
কাটিয়েছি যদি গান তৈরি করবার সেই ঝোকটা থাকৃত তাহলে অবিশ্রাম গুন্‌ গুন্‌ শবে দিনগুলো 
উননন্তভাবে চলে যেত, সঙ্গীতের নেশায় অচেতনভাবে বেলা কাটিয়ে দিভূম। সম্প্রতি জখিণারী কাজ 
দেখচি, খবরের কাগজ পড়চি, বই পড়চি এবং আহার করচি। কোনমতে ঘাড ধরে নিজেকে একবার 
পেখার আোতের মাঝখানে টেনে এনে ফেলতে পারলে আমি আর জগংসংসারকে কেয়ার করিনে- তখন 
আঘাব জগৎ আমার নিজেরই জগং-- সেখানে আমি একমাত্র পাজ।__ মেখানে আমি সমস্ত সুখছখ 
সৌনধ্যের বিধাতাপুরুষ। আমি কতদিনেরই বা, আমার সুখছুঃখ কতক্ষণই বা খাকবে-- কিন্তু আইডিয়ার 
প্রবহি অনাদি উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে শত সহ মনের মধ্যে দিয়ে অনন্থকালের দিকে প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে, সেই সুত্রে আমার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালেন্স এবং অনাগতকালের যোগ; সেই ভাবরাজো আছি 
সমস্ত মন্থ্য, আমি রবি নামক ব্যক্তিবিশেষ নই-সেখানে আমার আনন্দ এব" বেদনা বিশবা।পী। দুঃখের 
বিষয় এই যে, সেই ভাবরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, চঞ্চল! লক্ষ্মীর চেছ্ে ঢের বেশী চঞ্চলা,আমি যখন তাকে 
চাই তখন তিনি সব সময়ে দেখ! দেন নাঁ, কিন্তু তিমি যখন আমাকে চান তখন আর আমার একমুহর্ধ বিলঙ্গ 
করবার যো৷ নেই--তথন ছুনিয়ার সমস্ত জরুরী কাজ ফেলে দিয়ে তার পরপ্রান্তে গিয়ে হাজির হতে হয়। 
কলকাতায় যখন নানাপ্রকার সংঘাত সংঘর্ষে উদ্ভ্রান্ত ক্রিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মনে কল্পনা করি, দূর 
নিজ্জনে আমার জন্যে আমার ভাবলঙ্ষমী স্থধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন,যখন সেখানে এসে উপস্থিত হই 
তখন দেখি পাষাণী কলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এসেছে এবং আমার ভাবলম্্ী জদূরতর নিঞ্জনে গিয়ে 
লুকিয়েছেন; একদিন সন্ধ্যাবেলায় হয়ত নক্ষত্রালোকে বোটের ছাতের উপর আমার পিছনে নিঃশব্পদে 
এসে দড়াবেন এবং আমার কাধের উপর তার কোমল হস্তথানি ধীরে ধীরে স্থাপিত করবেন_-এবং আমি 
আস্তে আন্তে মুখ তুলে অনন্ত মৌন আকাশের মধ্যে তার সেই মৌন মুখখানি দেখতে পাব_-এবং তার পরে 
আমার আর কোন অসম্পূর্ণতা থাকবে না। 
পতিসর | ২৯শে নবেম্বর । [১৮৯৫] 
কালিগ্রাম জায়গাটির কথা অবশ্য আমার অনেক চিঠিতে অনেকবার পেয়েছিস ভার আর সন্দেহ 
নেই-_কিন্তু তবু পুনরুত্তি না করলে চিঠিপত্র লেখা চলে না--এবং হয়ত ঠিক পুনরুক্তি হবে না-_কারণ 


৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বন 


পুরাতন জিনিষও আমাকে নৃতন করে আঘাত করে আমার চিরপরিচিত প্রিয় পদার্থগুলির সঙ্গে প্রত্থোক 
পুনশ্মিলনের বো একটা অংশ থাকে যেটা প্রথম মিলন__ প্রত্যেক বারেই একটা নৃতন বিশ্বময় কোথ| থেকে 
আবিস্ৃতি হর। কালিগ্রাম স্থানটি ঠিক আমার প্রিয় পদার্থের মধ্যে নয়_কিন্তু তবু এখানে একবার এসে 
উপস্থিত হলে এর পুরাতন মুখশ্রী। মামার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা, আনম্নন করে। এই অতি ছোট 
নদী এবং নিতান্ত ঘোরো রকমের বৃহিঃ প্রকৃতি আমার কাছে বেশ লাগচে। এ অদূরেই নদী বেঁকে 
গিয়েছে-ওখানটিতে একটি ছোট গ্রাম এবং গুটিকতক গাছ--এক তীরে পরিপক্ষপ্রায় ধানের ক্ষেত 
নদীর উচ্‌ পাড়ের উপর পাচ ছটি গোরু ল্যাঙ্জ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচচ. শব্দে ঘাস খাচ্চে 
অন্য তীরে শূন্য মাঠ ধূ ধু করচে__নদীর জলে শ্াওল। ভাম্চে__যাঝে মাঝে জেলেদের বাশ পৌতা। বাণেও 
উপর মাছরাও। পাগী ছবির মত স্থির হয়ে বসে রয়েছে_-আকাশে উজ্জল বৌদ্রে এক পাল চিল উড্টে। 
দুপুরবেলা-সামনে গঞ্পলাদের বাড়ির কাছে একখগ্ড শর্ষের ক্ষেতে বিকশিত শর্ষে ফুল একেবারে যেন আ'্ুন 
করে রয়েছে_তাদের বাড়ির মেয়েপ্সা জল তুলে নিয়ে গোরুর জাবা দিচ্চে; মাটি দিয়ে নিকৌনো 
আঙিনায় বাধা গোরু গামলার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জাব খাচ্ে-খড শ্পাকার করা রয়েছে__গয়লাদের বাডির 
কাছে আমাদের কাছাৰির একটা! পুষ্ষরিণী খনন হচ্চে__রঙিন কাপড় পরা হিন্বস্থানী মেয়েরা মাথায় ঝি 
করে মাটি নিয়ে একটা ডোবার মধো ফেলে যাচ্ছে । এখানে সমস্তই খুব কাছাকাছি । নদীটিন এপিকে 
ওদিকে দুিকেই ব্যাকের অন্তরালে অপৃশ্য হয়ে গিয়ে একটি অনতিদীর্ঘ ঝিলের মত দেখতে--এই ঝিলের ছু 
প্রান্তে দুটিমাত্র গ্রাম_-আমি এই ঝিলটির মাঝখানে বসে ছুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কাধ্যকলাপের ছাঃ 
বেষ্টিত--এই আমার সমস্ত জগৎ। এনা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, স্নান করচে, কাপড় কাচচে, ছে'ট 
ডোঙ্গায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে কেটে ছোট নদী পার হচ্চে, অপরাহ্ণ গৃহভিত্তির থে দিকটাতে ছায়। 
পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে দুই একটি কম্মহীন মেয়ে সম্মুখ জগতের চলাচল দেখে বেণা 
কাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পুটুলি হাতে বাড়ি ফিরচে _সন্ধাবেলাম 
ঘরে আলো! জালচে, গোয়ালে ধোয়া দিচ্,_ছুটি গ্রাম ছুটি নীড়ের মত নিশ্তন্ধ হয়ে যাচ্চে_মানি 
খডখডেগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীন্তিকাহিনী অধায়ন করচি। কোথায় নাগর নদীতীরে 
পতিসর, ধোটের মণো আমি--আর কোথায় বিচিত্রকম্মসঙ্কুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে ! 


সাহাজাদপুর ৷ ১৯শে অগ্রহায়ণ [১৩০২ । ১৮৯৫] 

সকাল থেকে অত্যন্ত একটা পুরাতন কথা ক্রমাগতই মনে উদয় হচ্ছে, যে, সংসারটা অনিত্য। 

কিন্তু তবু শোক,ছুঃখ মৃত্যু এমনভাবে আমাদের আঘাত করে, যেন সংসারট! নিত্য । সমস্ত মরীচিকা 
হোক্‌ মায়! হোক যাই হোক, তবু ত বিধবা স্ত্রীকে আপন শিশুসন্তানগুলিকে মানুষ করে তুলতে হবে-_ 
বেদান্তদর্শনে ত মায়ের মন থেকে স্বেহকে উড়িয়ে দিতে পারে না! মৃত্যু যতই অপ্রতিহত ক্ষমতাবান 
হোক্‌, ভালবাসার বন্ধন ত কম প্রবল নয়__-অনার্দিকাল থেকে পদে পদে পরাজয়ের পরেও স্থির নিশ্চয়ের 
সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন? আমি বসে বসে কল্পনাকে 
আর একশো বৎসর পরবর্তী ভবিষ্কাতের মধ্যে প্রেরণ করছিলুম-_ভাবছিলুম একশো বতসরের আগের 
দিন, ১৭৯৫ খুষ্টাব্সের অগ্রহায়ণের সকাল বেলাট। ঠিক আমাদের আজকের দিনের মত এইরকম 
প্রত্যক্ষ বর্তমান ছিল--এইরকম শীত, এইরকম রৌদ্র, এইরকম জনকোলাহল-_কিন্তু আজকের সকালে 


প্রথম সংখ্যা ] ছিন্নপত্র ৫ 


সেই সকালের ছারামাত্রও নেই_-তখনকার দিনেও কত উৎসব কত শোক, কত জন্মমৃতা, কত হাসিকান! 
জাজল্যমান সত্যরূপে দেখা দিয়েছিল-আবার ১৯৯৫ খুষ্টান্দে একদিন ১৯শে অগ্রহায়ণের সকাল 
বেলাটি ঠিক যথাসময়ে জগৎ সংসারের উপৰ প্রকাশিত হবে_-এইরকম শিশিরমিক্ত ঘাস, এইরকম 
শীতের হাওয়া, এইরকম মু রৌদ্র--কিন্ত সেদিন জ্ঞা-..র মৃত্যু তার অনাথা বিধবা এবং পিতৃহীন 
সন্তানদের কঠোরতম শোকছুঃখের ছায়ামাতর স্বৃতিমাত্র থাকবে না_এবং আমিও একশো বংসর আগের 
দিনে সকালে সম্পূর্ণ সজীব সত্য আকারে নিজেকে অপীঘ জগৎ ও অনাদিকালের কেন্দ্রবর্তী জ্ঞান করে 
আমার আস্ম্রীয় বান্ধব ও প্রিয় পরিজনদের মধ্যে নিজেকে চিরপ্রতিষ্টিত অনুভব করছিলুম, সেদিন 
সকালের সমস্ত জাগ্রত মানবহৃদয়ের স্মতির মধ্য আমার রেখামাত্র কোখায় থাকবে! আমার সেদিন 
শোক নেই, বাসনা নেই পরিতাপ নেই--অথচ এই পৃথিবী এবং এই আকাশ আছে। 


জলপথে। শনিবার । [ ডিসেন্বর ১৮৯৫] 
বোট আজ ভোরের বেলার ছেড়ে দেওয়। গেছে_সব্বীর্ণ নদী ছাড়িয়ে এখন বিস্তীর্ণ 
বিলের মধো এলে পড়েছি। উজ্জল রৌদ্র এবং কন্কনে শীতের হাওয়াটা বেশ লাগছে 
সকাল বেলাকার ফলের মত শিশিরোজ্জন জগংটি আকাশের মনে নববিকশিত দেখাচ্ছে 
অনেকদিন পরে পতিসরের সেই ছোট নদীগহবরটির মপ্যে থেকে বেরিম্বে এসে আমার মন আগ্কে 
তার সমস্ত ডান! আকাশে মেলে দিয়েছে, আমার বোট ভেসে চলেছে, আমি ধেন এই নিগ্ধ নিশ্মল 
নৌদ্বের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছি। এ জায়গাটাও অপূর্ব্ব বকমের। স্থলে জলে, সংলগ্র যমজ ভাই- 
বোনের মতন-উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই-জলস্থল সমতল-খানিকটা ইস্পাতের মত ডে 
বিক্‌ ঝিক্‌ করচে, আবার খানিকটা নানাপ্রকার শ্যাওলায় ঘাসে উদ্ভিদমিশ্র মাটির স্তরে সবুজ হয়ে আছে 
- শাদা থেকে পাট্কিলে পধ্যন্ত নানা জাতের বক্‌ ও চিল্‌ উড়ে বেড়াচ্চে_পানকৌড়ি তার চিক্চিকে 
কালো লঙ্গ৷ গ্রীবাটি নিয়ে একবার করে জলে ডুব মারচে এবং তার পরে বুক ফুলিয়ে অবলীগাগতিতে 
ভেসে বেড়াচ্চে-বাশের উপরে জেলেদের জাল খাটানে। রয়েছে-তারি উপর যত লঙ্গচঞ্চু মাছরাঙার 
আডগা। দেখতে দেখতে কোথাদ্ধ এক জায়গায় দুই বারের ভাঙ্গা উঠ হয়ে উঠল--জলে স্থলে ভাগ 
হয়ে গেল-_মাঝখানে নদী, ছুইধারে তীর__তীরে অধ্ধান মাসের হল্দে ধানের ক্ষেত পাড়ের উপর 
একমনে ঘাড় হেট করে গোরু চরচে, এবং তাদেরই মুখের গ্রাসের কাছাকাছি শাপিখ পাখী নৃত্য 
করতে করতে কীটশিকারে প্রবৃত্ত_দ্বীপের মত এক এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর গুটিকতক কলাগাছ এবং 
কুলগাছের মধ্যে কুম্মাগুলতায় সমাকীর্ণ গুটি দুই তিন খোড়ো ঘর-_তারই অঙ্গনে দান্ডিয়ে উলঙ্গ শিশু 
এবং কৌতুহলী বধূগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার বোট নিরীক্ষণ করচে__শাদাকালো রঙের পাতিহাস 
জলের ধারে দল বেধে ঠোটের খোচা দিয়ে শশব্যন্তে পিঠের পালকগুণি পরিষ্কার করচে-দূরে বাশঝাড় 
এবং ঘনতরুশ্রেণী দিগন্ত অবরোধ করে দীড়িয়ে আছে__খানিকট! দূর ছুই ধারে শূন্য মাঠ-_আবার হঠাৎ 
এক জায়গায় ছেলেদের চেঁচামেচি, স্রানাধিনী মেয়েদের কলহাম্তালাপ, শোকাতুরা প্রৌটার বিলাপধবনি, 
কাপড় কাচার ছপ্ছপ, জ্ানাভিহত জলের ছল্ছল্‌ শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায়! গ্রামের ধারে 
একটি ঘাট এসেছে-_গোটা ছুয়েক নৌকো বাধা আছে এবং অনিচ্ছুক রোরুগ্যমান ছেলের নড়া ধবে ভার 
মা জোর করে সান করাচ্চে। 


৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বষ 


সাহাজ।দপুর পথে । [ ডিলেম্বর ১৮৯৫ ] 
ওরে বাস্রে! কি তুমুল বাপার! এইমাত্র কাচিকাটা পার হওয়! গেল-_একটা মস্ত ফা 
কেটে গেল। এ জারগাটা একটা সম্ধীর্ণ খালের মত, আ্বাকাবাকা__এইটুকুর ভিতর দিয়ে বিপুল জলম্ত্রোত 
ফেনিয়ে ফুলে একেবারে যেন ঝরণার মত ঝরে পড়চে_ ক্রুদ্ধ জল সমস্ত বোটটাকে একেবারে কেড়ে 
ছিড়ে ঝুটি ধরে টেনে নিয়ে চলে_বিছ্বাতের মত ছুটে যায়, কি হল কি হচ্চে কিছু বোঝবান অবদর 
পাগয়। যায় না--মাঝিমাল্লার মধ্যে একট। কেবল হৈহৈ হাহারব ৩ঠ১--জল কল্কল্‌ গল্গল্‌ করতে 
থাকে__বুকের মপো প্রাণটা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ন্তম্তিত হয়ে থাকে_তারপরে মিনিট দশেকের মধ্যে 
সঙ্কটের জায়গ। উত্তীর্ণ হয়ে নিরাপদের ক্রোড়ের মধ্যে একেবারে ঝাপিয়ে এসে পড়তে হয়। কালিগ্রামের 
বিলগুলো! ছাড়িয়ে এবারে নদীর মধ্যে এসেছি । এখন আকাবাকা উচু পাড়ের মাঝখান দিয়ে ছুই ভী্ে 
পাকা ধান এবং ধিকশিত শবে ক্ষেতের প্রান্ত দিয়ে অনুকুল োতে হুহুঃশন্দে চলে যাবে এই শখে 
ক্ষেতের গন্ধটি আমাকে ভাবি মুগ্ধ করে-আমার মনে কি একটা ছবি এবং সৌন্দয্যের আবেশ আনন 
করে-যেন অনেক দিনের দেখা একটা বৌদ্ররঞ্চিত মাঠ, শীতল কিগ্ধ বাতাস, পুদরিণীর ধার দিয়ে বাকা 
গ্রামের পথ) ঘট-কঙ্ষ অবপ্তহিত বধূ এবং সেই সঙ্গে এ শরধেক্ষেতের মুছু গন্ধে অঙ্গ প্রবিষ্ট একটি উদার 
নিল আকাশ মনে পডেবখেন কোন এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির স্গভীর নুখস্থৃতি 
এ শধেছুলের গদ্ধের সঙ্গে জড়িত আছে । 
| শিলাইদহ জনপথ | [ ছিসেদর ১৮৯৫] 
কাল থেকে দলপথেই আছি। আশা ছিল আজ শিলাইদহে পৌছব কিন্তু ভার কোন পর্ণ 
দেখচিনে। সেজগ্ঠে ছুখ করতে চাইনে_ পথের মধ্যে যেকট। দিন পাওয়। যায় সেই কদিন আমার পক্ষে 
অবিিশ ছুটি_শ্বেচ্ছাুত চিগ্তা এবং কাজ ছাড়া কোন কর্তব্যই নেই-ছুই জানপা দিয়ে চেয়ে দেখচি, 
পডচি এবং লিখচি-চাপাধকে ধুসগ চর এবং ঈষৎ নীল জল, দূরে সবুজ গ্রাম এবং উদ্ধে নীল আকাএ। 
মাঝে মাঝে ছুটাব জায়গার আশঙ্কার স্পশও পাওয়া গিয়েছিল--শীতে পদ্মার জল কমে আপচে কিনা, 
সেই জন্যে সঙ্গাণ প্রবাহ স্থানে স্থানে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করেছে__জল যেন ইস্পাতের কন্বাতের মত বোটের 
তলাট। খবুথর্‌ শবে কাটতে কাটতে চলেছে__সেই তীব্রগতি জলের দিকে চেয়ে দেখলে চোখের ত্বকে থেন 
আঘাত লাগতে থাকে । সমস্ত দিন আমার খসড়া কবিতার খাতাট! খুলে পেন্সিল হাতে যখন তথন ছুচা 
লাইন করে লিখচি, এবং তারপরে অলপভাবে কোন একট। দিকে চেয়ে আছি। আজ ভোর চারটে সমন 
ঘুম ভেঙ্গে গেল--উঠে কতকগুলো গরন কাপড় জড়িয়ে বাতি জেলে উর্বশী নামক একটা কবিতা শেষ করে 


কবিতা শেম করে ফেলেছি । সমস্ত দিন খোলা আকাশ এবং অজন্ন আলোকের মণ এইরকম অবিশ্রাম 
অথগ্ড অবসর পেলে, তবে, প্ররুতি যেরকম করে তার ফুল ফোটায় এবং ফল পাকায়, সেইরকম করে সমস্ত রং 
ফলিয়ে এবং বস বসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়_নইলে ভিতরে ভিতরে সর্বদা একটা তাড়! 
থাকে--ইচ্ছাক্রমে এবং অনিচ্ছাক্রমে মন এমন সকল পথ এবং বিপথে ধাবিত ও তাড়িত হর যেখানে 
কল্পনার সহায়কারী কিছুই নেই। তাই এক একবার মনে করি, বোটে করে যদি মাসখানেক মাস দেড়েকের 
মৃত একেবাবে পশ্চিমে চলে যাই-_বাড়ির সমস্ত খবর এবং কাজকর্দের সমস্ত আলোচন। থেকে নিজেকে 


গ্রথম সংখ্যা ] ছিন্নপত্র চা 


পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিই-বিস্থৃতি এবং বিরামের মধ্যে, সথদূরে উভীয়মান পাখীর মত একেবারে অতৃস্ঠ 
হয়ে যাই, তাহলে প্রভৃত অবসরের মধ্যে কতকগুলো লেখা শেষ করে আসতে পারি। লেখার চেয়ে 
প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছুই নেই। আঘার অস্তঃকরণের ভিতরে এই অন্ুশাসনটি গ্রহণ করে 
আমি সংসারক্ষেত্রে এসেছি_বখন সেটা পালন করি তখন স্ুখছুঃখ সমস্তই লবু হয়ে আসে-যখন না 
করি তখন স্থছুঃখের দল একপাল ডালকুন্তার মত একেবারে কঠ চেপে ধরতে আসে -মাগুষের উপর 
এ এক বিষম জুলুম ! 
শিলাইদহ | ১৪ই ডিসেপ্বর ॥ [১৮৯৫] 
আজকাল আমি আমার লেখ! এবং আলগ্তের মাঝে মাঝে কবি কীট্সের একটি ক্ষ জীবন- 
চরিত অল্প অল্প করে পাঠ করি । পাছে একদমে একেবারে শেষ হয়ে যায় সেইজনে বেখে ধেখে বয়ে 
রয়ে পড়ি-পড়তে বেশ লাগে । আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীট্সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা 
আমি বেশি কৰে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড় কবি থাকতে পারে অমন মনেহ মত কৰি 
আর নেই। ছুর্ভাগ্যক্রমে বেচারা অল্পদিন বেঁচে ছিল, এবং অল্পই লিখতে সথয় পেয়েছিল ।-** কীট্সের 
ভাষার মধো ষথার্থ আনন্দসঞ্ভোগের একটি আসন্তরিকতা আছে--ওর আটের সক্ষে আর হৃদয়ের সঙ্গে 
বেশ সমতানে মিশেছে-ঘেটি তৈরি করে তুলেছে, সেটির সঙ্গে বরাবর তার হ্দস্নের একটি নাড়ির যোগ 
আছে-টেনিসন্‌ সুইন্বর্ণ, প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অর্ধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে- 
খোদ। ভাব আছে--তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দধ্য আছে-কিন্ত কবির 
এগ্কধ্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দে না। টেনিসনের “মড৮ কবিতায় 
থে সমন্ত লিরিকের উচ্ছাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং স্বতীত্র হৃদবৃতিদ্বার। উজ্জশরূপে পরিপূর্ণ থটে_- 
কিন্তু তবু মিসেস্‌ ব্রাউনিংয়ের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অন্থরঙ্গরধপে সত্য--টেনিসনের অচেতন 
কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট, তার উপর নিছের রান তুপি বুলিয়ে সেটাকে 
ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে .ফেলতে থাকে ; কীট্সের লেখায় কবিষ্াদয়ের স্বাঙাবিক সুগভীর মানন্দ তার 
রচনার কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একট| সঙ্জীব উজ্জলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে । সেইটে 
আমাকে ভারি আকর্ষণ করে-কীট্‌সের লেখ! সর্ধাদসম্পূর্ণ নর, এবং তার প্রায় কোন কবিতারই 
প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পধ্যন্ত চরমতা প্রাণ্ড হয়নি, কিন্ধ একটি অরুত্িন জন্দর সজীবতার গুণে 
আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে। কলকাতাদ্ধ ফিরে গিয়ে কাটসের আীবধন- 
চপিতটি তোকে পড়তে দেব। ওর অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জীবনটি বড় সকরুণ। 
শিলাইদহ | ১৫ই ডিসেন্বর। [১৮৯৫] 
দিনটা এইরকম কাটে। তারপরে সন্ধ্যাধেলায় দাড় টেনে ওপারে চরে গিলে বেডিয়ে ফিরে 
আসতে আনতে রাত হয়ে যায়। ওপার থেকে শিস্তরঙ্গ নিস্তক্ নদী এবং পরপারের গাছপালার উপর 
সন্ধ্যাবেলাটি যে কি অপরূপ সুন্দর তা অনেকবার বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে বর্ণনার অতীত 
__সেই সৌন্দর্য এবং শাস্তি দূরে থেকে কল্পনা করাই যায় না_-কলকাতায় গিয়ে আমিই হয়ত ঠিক 
মনে আনতে পারব না। কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সাঞ্ধা প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অস্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে 
জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসচি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের 


৮৫ | টু বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


এনা নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্র প্রথমে পূরবী ও পরে ইমন্‌ কল্যাণে আলাপ শোনা গেল-_সমস্ত 
স্থিরনদী এবং স্তব্ধ আকাশ মান্থুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল-_ইতিপূর্ব্বে আমার মনে হচ্ছিল 
মান্ধুষের জগ্নতে এই সন্ধ্যাপ্ররৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই-_যেই পুরবীর তান বেজে উঠল, অমনি 
'অন্গভব করলুম এও এক আশ্চধ্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম স্থষ্টি__সম্ধ্যার 
সমন্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছুই ভঙ্গ হল না 
আমার সমন্ত বঙ্ষস্থল ভরে উঠল । বোটে ফিরে এসে অনেকদিন পরে আবার একবার হাশ্বে!নিয়মটা 
নিয়ে বসলুম-একে একে নতুন তৈৰি করা অনেক গ্তলো গান নীচু সবে আস্তে আস্তে গেয়ে গেলুম 
ইচ্ছে হল আবার কতকগুলো গান তৈরি করে ফেলি_কিন্ধু সে আর হয়ে উঠচে না। 





বাউল । ্রীনন্দলাল বনু 
প্রযুক্ত এ. পেরুমলের সৌজন্যে 





কুষ্ধরাধিকা 
কালীঘাটের পট 


জাঁতিভেদ-প্রসঙ্গ 
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সম 

যখন বর্ণাশ্রমপর্ম প্রবতিত হয় তখন তাহার সঙ্গে একটা খুব উচ্চ সানাজিক আদর্শ ও লোকনেতাদের 

হনে থাকার কথা ছিল । তাই তীহারা ত্রাঙ্মণের স্থান যেমন দিলেন উদচ্মে তেমন তাহার দায়িত্বও দিলেন 
অপরিসীম | সকলে দি ব্রাঙ্গণকে মানে তবে সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীর জ্ঞান, উচ্চ আদর্শ, কঠোর 
হপশ্কার সমনুয় করিয়া সমস্ত সমাজকে তপস্বী ব্রাঙ্গণেরা অতি সহজে অল্প বায়ে অগ্রসর করিয়। লইয়া যাইতে 
পারেন | ইহ] খুবই বড় কথ! । তাই তখনকার দিনে আদর্শরঙ্ষার অর্থ ই ছিল ব্রাঙ্ণকে রক্ষা । ত্রাঙ্গণরক্ষার্থ 
খন সর্বত্র সেইজন্য এত ব্যাকুলতা।। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে ত্রাঙ্গাণের নিতাযোগ না থাকিলে তো এই 
ঝঙ্ণরশ্দার কোনো অর্থ হয় না। ইতিহাসের কাছেই প্রশ্ন করিতে হয় এই আদর্শ কি পরে বজায় 





কিল 2 আদ্ধা ও সন্মান ধেখানে সুলভ এবং বিন। তপস্তাতেও তাহ। যেখানে লভা, সেখানে মানুষ ধীরে 
বারে কি আদর্শ হইতে আর্ট ন। হইয়। পানে? তখন দিনে-দিনে তপস্তা ও আদর্শ শন্তিহীন নিবাঁধ হইয়া 
ধায়! সান্িকতা এমন কি পাজসিকতার স্থানে অচল হইয়া বিরাজ করিতে থাকে জড় তামসিকতা। 
এমন কৰিয়াই তো ক্রমে তপোভমিগুলি পরিণত হইল তীর্থে ও মগে, আচাধ ও তপন্থীরা পরিণত হইলেন 
পাঙ্চায় ও মহন্তথে। 

আজ ধাহারা সেই স্থান অধিকার করিয়! সমাজকে পথ দেখাইবেন ভাহার। সরল অনাড়ম্বর সাদাসিধা 
জীবন ছাড়িয়া! বড় বড় চাকুরি ও জঘন্য সব ব্যবসায় আশ্রয় করি! প্রত অর্থ উপার্জন করিতেছেন । এমন 
অবস্থায় পুরাতন সম্মানের লোভ পরিত্যাগ না করিলে চলিবে কেন % ছুই দিকেবুই হ্থবিধা কি একসঙ্গে 
দাবি করা যায়? হয় তপশ্থিজনোচিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠা উপার্জন করুন না হয় তে। এখনকার দিনের আরাম 
ও এশ্বর্য মনের সুখে সম্ভোগ করুন। একসঙ্গে ছুই দিকেই লোভ যেন কেহ না করেন। 

শাস্ত্র কিন্ত জোবের সহিতই বলেন যে ব্রাঙ্গণের আদর্শ উচ্চ ও মহান থাক] চাই, সেই আদর্শ 
হইতে ভরষ্ট হইলে ব্রাঙ্গণগ আর ব্রাঙ্গণ থাকেন না| তাই স্বন্দপুরাণ বলেন £ যে ব্রাঙ্গণ রাজদ্বারে থাকিয়া বেদ 
বিঞ্ুয় করে সে পতিত (প্রভাস এণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাজ্মা, ২০৭ অধ্যায় ২২, ২৭)। সদাচারহীন ত্রাঙ্গণও 
শর (& ২৮-৩২)। হীনবৃত্তি দ্ধ বা হুদ খাইয়া যে ব্রাহ্মণ বাচে সে শৃ্ঘ (এ, ৩৩), ছুর্নীতিপরায়ণ 
( ৩৪ ) ব্রাহ্মণ শূদ্র। হুদ খাইলে ব্রাঙ্গণ অস্পৃশ্য হয়, তবে আপতকালে যদি কেহ এই বৃত্তি লইতে 
বাধ্য হয় তবে ন্গান করিলে তগনকার মত মাত্র দে স্পৃশ্ঠ হয় (এ ৫₹৯)। বেদবিগ্াহীন ব্রাহ্মণ 
ক্রিয়াকর্মাপ্থিত হইলেও শূদ্রমা্র ( সৌরপুরাণ, ১৭ অ, ৩৭) তাহার পুত্র বেদাপ্যারী হইলেও সে শৃত্রপুদ্ 
বলিয়া গ্রহীতব্য (এ, ২৭, ৩৯)। শুধু বেদ পড়িলে হইবে না। বেদ পড়িয়াও বিচার পূর্বক যে ত্রাঙ্গণ 
তাহার তব বুঝিতে অক্ষম সে শৃদ্রকল্প এবং অপাত্র ( পদ্মপুরাণ, স্বগরধি গু, ২৬, ১৩৫ )1 

তখনকার যুগে ধাহান্না লোকমতকে চালনা করিতে চাহিতেছিলেন তীহাদের অন্তরের মধ্যে যে 
মহৎ আদর্শ ছিল সেই আদর্শ টি যাহাতে সমাজবাবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রপর হইয়া চলে এই ছিল তাহাদের 
অভিপ্রায়। তাই বর্ণাপ্রম ও চত্ুরাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে মানবমাত্রেরই সার্থকতা] ও পরমকল্যাণ-সাধন 


এ 


১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চন বম ূ 


রদ উদ্দেশ্য ছিল। আদর্শ ও উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ থাকে সেখানেই মাঙ্গুষের বিচারবৃদ্ধিও জা 
থাকে। যেখানে কোনে! আদর্শ বা লঙক্ষাই নাই সেখানে আবার বিচার কিসের? তাই সেই মুগেও 
জাতিভেদের দ্বারা তখনকার দিনের ানবজীবনের মহত্তম উদ্দেশ্ত যখন সফল হয় নাই তখন সেই মুগেট 
তীব্রভাবে ইহার বিরুদ্ধে বিচারবাণী ও উদ্যত হইয়া উঠিমাছে। এখনকার দিনে এই সব বালাই নাই | এখন 
আদর্শ বা উদ্দেশ্য কোথায়? এখনকার দিনে বিচারই বা হইবে কিসের? প্রাচীন কালের তুলনায় 
আমাদের চিন্ত এইসব বিষয়ে একেবারে তামসিকতায় ভরিয়া উঠিরাছে। তবু মাঝে মাঝে এক-আববও 
মনে বিচারনৃদ্ধি বদি জাগে পরঞ্ষণেই চারিদিকের তামসিক অবস্থার মধ্যে তাহা বিলীন হয়। 

এইসব বিটার-বিতর্ক যে শিক্ষিত কাহারও কাহারও মনে আজকালই উঠিতেছে ডাহা নছ 
আউল-বাউগর। বহধিন হইতে এই বিষয়ে সকলকে সচেতন করিতেছেন । কবীর রবিদাস ভুকারাম নানক 
দাড় প্রভৃতি মভাপুরধগণ এই সব বিষয়ে বারবার তীতাদের তীব্র বাণী ব্যবহার করিঘাছেন। ছতিজে 
দিনিসট। দক্ষিণ-ভারতেই সবধাপেক্ষ। প্রবল £ তাই দক্ষিণ দেশের তামিল ও তেলেগু কবিদের দধো ইহ 
বিরুদ্ধে তীত্র খোষ্ণ। দেখা যায় । 

তামিলদেশে অগপ্তলিখিত বলিয়। প্রখিত তামিল গ্রন্থে আছে, “সহজ অন্রমংস্থানের জন্য দাতিছের 
মা্গষেরই রচিত ব্যবস্থা । ব্রাঙ্গণপোধণের জন্যই বেদ রচিত।” তামিল কবি সুবদ্ষণ্য বলেন, “জন মুক্ত 
সবারই সমান । কোখাঞ্ড ভেদ নাই ।” স্ুক্মবেদাস্ত গ্রন্থে একই কথ]: “যেদিন হইতে নারীর! শ 
হইলেন, সেদিন হইতে ত্রা্গণের রসে ও শুরা নারীর গর্ভে জাত সবাই পারশব। ব্রাঙ্গণকনা হলে 
হইবে কি, নাবীমাজই যে শৃছ্ধ। ভার পর পারখবের রসে শৃদ্রার গর্ভে যে সন্তান তার আবার জাতি ছি 
এই অনন্তপধম্পরায় ঘেসব তথাকথিত ত্রাঙ্মণ জাত তাদের আবার কিসের ত্রাহ্মণত্ব ?” 

তেলেপ্ড কবি বেমন বলেন, “জন্মকালে কোথাস্ন গায়ত্রী কোখার উপকীত ? স্থত্রহীনা মাত 
শৃদ্রা। তার পুত আবার কেমনে হয় ব্রাহ্মণ ? সবাই সমান, সবাই ভাই । সবারই জন্ম একভাবে, একই 
রক্তমাসে সবার শরীর । তবে কেন এত ভেদ-বিভেদ ? ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মত সকলে এক হই: 
কেন বহ না ৮৮১ 

বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বসব ও রময়্য উভয়েই সবলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত 
কবেন। জৈন ও বৌদ্ধগণ এই প্রথাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। মহাভাবতে দেখি বা! 
যুবিষ্টির বাঁলিতেছেন, “সত্য দান ক্ষমাশীলতা আনৃশংস্ত তপ দয়া যে ব্যক্তিতে লক্ষিত হয় সেই ব্রা্ষণ 
(বনপব, ১৮০, ২১)।  “শৃদ্রবংশ হইলেই কেহ কিছু শৃত্র হয় না, ব্রাহ্মণবংশ হইলেই কিছু ব্রাঙ্গণ হয় না? 
যাহাতে এই সন সদ্বত্ত লক্ষিত হয় তিনিই ক্রাঙ্ষণ, তাহ! না থাকিলে তিনি শূত্র” (এ ১৮০ ২৫-২৬)। 
মহাভারত -শান্তিপর্বে ঠিক এই কথাই তৃপ্ত ভরদ্বাজকে একটু বিস্তৃত করিয়া ও স্পষ্টতর কারিথ। 
খলিতেছেন (১৮৯ অধ্যার, ১-৮)। বর্ণভেদ বিষয়ে ভরদাজকে ভূগ্ত বলিলেন, "ব্রাহ্মণের শ্বেতবখ, 
ক্ষতিয্নের লোহিত, বৈহোর পীত, শৃদ্রের কৃষ্ণবর্ণ” । শাস্তিপর্য ১৮৮, ৫)। ভরদ্বাজ বলিতেছেন, “তবে তে! 

দেখা যায় সবত্রই বর্ণসঙ্কর চলিয়াছে ( এ, ১৮৮, ৬)। স্বারই মানসিক ও দৈহিক ধর্ম এক, তবে বনে 

হয় কিসে?" (&, ১৮৮, ৭-৯)। তাহাতে তৃগ্ড বলিলেন, “এই জগৎ সমস্তই ব্রঙ্গময়, বর্ণপকলেদ 


৯ 150, 11781 1110৮095105 26, ৬০]. 7) 790. 


প্রথম সখ্যা ] জাতিভেদ-প্রসঙ্গ ১১ 


বিশিষ্টতা কিছুই নাই। পূর্বে ত্রন্মা সব (একভাবেই )স্থষ্টি করেন, নিজ নিজ কর্ম (বৃত্তি) অমুগাবে 
বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছে »( শাস্তিপর্ব, ১৮৮, ১০ )। তাহার পর নান। কাজকম 9 মানসিক বৃত্তি ভেদে বর্ণে 
পঞতি বিস্তুতভাবে দেখানো হইয়াছে ( বনপর্ব, ১৮৮, ১১-১৮)। 

মহাভারতে আদিপবে দেখা যায় ভীম কর্ণকে জন্মনগগন্দে বিদ্রপ করিলে ছুধোধন ভীমকে বলিলেন, 

প্বীর্গণের ও ন্দীনকলের উৎ্পতিস্থান ছুজ্ঞেয়।” 
শৃরাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ দুবিদাঃ গ্রভবাঃ কিল। আদি, ১৩৭, ১১ 

“অগ্নির উৎপত্তি হইল জল হইতে, অথচ চরাচর তাহাতে বাপু | দর্বীচিন অস্থি হইতেই 
দানবনুদন বজের উৎপত্তি । অগ্নি, ক্ৃতিকা, রুদ্র ও গঙ্গার সন্তান হইলেন কাতিক (আদিপব, ১৩৭১ ১২০১৩)। 
ক্ষবিয়কুলোতপন্ন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অবায় ত্রক্মত্বলাভ করিয়াছেন (এ, ১৩৭, ১৪)। জলপান্র হইতে 
জালা করিয়া আচাধ দোণ শক্বারিগণের শ্রেট। গৌতগবহশী গৌতমের জন্স তো শরস্স্থ 
(এ, ১৩৭, ১৫) হেপাগুব, তোমাদের জন্মকথাও তে! আমাদের অজ্ঞাত নহে (এ, ১৩৭, ১৬)” 

এই রকম সব কথাই অতি তীব্রভাবে ঘোষিত হইরাছিল বজস্চী ব| বদ্রন্থচিকোপনিষদে | 
দক্ষিণদেশে “কপিলদ্বীপম্” নামে ঠিক এইরূপ “জাত-পাত-তোডক” গ্রস্থ আছে । তেলেগু শৃদ্র কবি বেমনও 
ব্ণাএ্রমধমকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন |* কিন্তু বজন্থটীকোপনিষদের মত অগ্নিশয়ী বাণী কাহারও নহে । 

বঙ্জন্থচীর রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না। ১৮২৯ সালে নেপালে হডসন সাহেব একথাশি 
স্ুলিখিত বজন্ুলী গ্রন্থ পাইয়াছিলেন। ভিনি শুনিয়াছিলেন গ্রন্থথানির রচয়িতা! অশ্রঘোষ | উঠণ্টারনিউজ 
সহেবের মতে অশ্বঘোষ খ্রীষটীয় দ্বিতীয় শতকের লোক । ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে লেখ! বঙজন্থটীর একখাশি পুথি 
নাসিকে পাওয়া ঘাঁয়। স্থানীর পণ্ডিতের! বলেন তাহা শঙ্করাচাঘ রচিত। ৯৭৩ ৯৮১ খরী্রান্জ মধ্যে 
চীনভাযাতে একখানি বজ্রস্থচী অস্থবাদিত হয়। সেখানে বলা হইয়াছে ইহার বচধিতা পম কীতি। ভারতবর্ষে 
কিন বন্তস্থটীগ্রস্থ উপনিষদ বলিয়াই পরিচিত। উপনিষদের তে| আর রচয়িতা থাকিবার প্রয়োজন নাই । 
আমার কাছে কয়খানা বজ্রস্থচিকোপনিষৎ আছে) তাহার কোনোটিতেই এই গ্রন্থরচয়িতার বিষয়ে কিছুই 
পাওয়া যায় না । বাসুদেব লক্ষণ শান্থী পণসীকর রচিত গ্রন্থে, খেমরাজ ক্ুঘন্দাস প্রকাশিত গ্রন্থে মাত্র মূল 
আছে। মাদ্রাজ আগ্যারের মহাদেব শাস্বীর সংস্করণে গ্রাবাছদেব-শিল্ উপনিধদ্প্রদনে। একটি ব্যাখ্যা 
আছে। ক্বরগায় মহেন্দ্রনাথ তত্বনিধি বিদ্যাবিনোদের গ্রন্থে বাংল! অন্ুবাদ9 আছে | এই গ্রন্থখানিতে বিচার, 
্রাঙ্ষণ কে? জীব বা দেহ ব! জাতি বাজ্ঞান বা কর্মবা দথেরি ছারা ত্রাঙ্গণ হয় না। অদ্ধিতীয়াস্মার 
সাক্ষাৎকার হইলেই ব্রাহ্মণ হয়। 

অতিশয় তীব্রভাষাতে অথচ অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে এই গ্রস্থখানি লেখা । বাজা রামমোহন এই 
্রন্থখানি দেখিয়া তাহার বিচার প্রণালীতে বিস্মিত হইয়াছিলেন। উদ্ধৃত করিয়া! ন। দেখাইলে বুঝা যাইবে না 
থে বজ্তম্থচীর বিচারপ্রণালী কিরূপ সংহত সংযত অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী | তাই বজন্ছচীগ্রস্থ হইতে কিছু 
নমুনা দেওয়া যাইতেছে । 

তন্্রচোগ্যমন্তি কো বা ব্রা্ষণো নাম কিং জীবঃ, কিং দেহঃ, কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানম্‌, কিং ধামিক 
ইতি &২॥ 
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“অর্থাত প্রশ্ন উঠিতেছে কে ত্রাঙ্গণ ? জীব দেহ জাতি জ্ঞান বা ধর্মরত, ইহার মধ্যে কে প্রাঙ্গণ ?” 

তত্র গ্রথমো। জীবে ত্রাঙ্গণ ইতি চেং ভন্ন। অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবন্তৈকরপঞ্জং 
একগ্ঞাপি কমবিশারনেকদেহসন্তবাও সর্বখরীরানাৎ জীবন্ত এককপত্বাচচ । তন্মান্‌ ন জীবে। বাণ 
ইতি ॥৩| 

গ্রাথমেই বিচার করা যাউক জীবই কি তবে ত্রাঙ্গণ? তাহা তো নহে। অতীত ও অনাগত 

কালে অনেকবিধ ও অনেক জাতীয় দেহের মধো দিয়া চপিয়াছে যে জীব তাহার তে। একরপ, একই গীবে 
কম্বশত অনেক দেহসপ্বন্ধ, স্খরীরের জীবের একরূপত্ের কথ| বিবেচনা করিলে বুঝা যায জীব তে 
ত্রাণ নঙ্তে।” 

ভঠি দেহো ত্রাঙ্গণ ইতি চেহ তন্‌ন। আচগ্ডালাদিপধন্থানাং মঙ্গ্যণণাং পাঞ্চভৌতিকতেন দে 
এবন্সপত্জাৎ জরামরণপখাধমাপিসামাদরশনাৎ | ব্রা্গণঃ শ্বেতবণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্বো বৈশ্বাঃ গীতবাটি শট 
রুষ্তবর্ণ ইতি নিরমাভাবাহ পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ত্র হত্যাপিদোদসন্তবাচ্চ | তম্ান্ন দেছে। হাস 
ইতি ॥৪। 

“দেহই কি তবে ব্রাঙ্গণ ? নাঃ তা নহে । আচগ্ডালাদি সকল মানদেরই দেহ পাঞ্চলৌতিক 
এবং এককপ, এবং সর্বহই জরামরণধধমের সমতা দেখা যান । প্রাঙ্গণ শেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় ব্জবর্ণ। বৈ 
গীতবর্ণ, শূত্র ক্বর্ণ এমন তো! কোনো নিয়ম দেখা ঘায় না। দেহ ব্রাঙ্ণণ হইলে পিতার দেহ দাহ করিপে 
পুতের ব্র্বহত্য। পাপ হইত | তাহাই বাহয় কই? তাই দেহ ত্রাণ নছে।” 

তহঠি জাতি ব্রাঙ্গণ ইতি চে তন্ন। তত্র জাতান্তুদন্থপু অনেকজাতিসন্তবাহ হরে বই 
সন্ভি। খাশূ্গে! মুগাঃ। কৌশিকঃ কুশাঙ। জাঙ্গকে। জঙ্ব কাত, বাজ্মীকো বল্মীকাহ। ব্যাস: কৈবত কগ্থকারান। 
শশপৃষ্ঠাৎ গৌতঘঃ, বসিষ্ট উবশ্াম্‌, অগন্তাঃ কলশে জাত ইতি শ্রততাহ। এতেযাং জাত্যা বিনাইগযগে 
জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঝষয়ে। বহবঃ সপ্থি। তম্মান্‌ ন জাতিবাদ্গণ ইতি ৫ 

“তবে কি জাডিই ত্রাঙ্গণ? তাহা নহে । তবে জাত্যপ্তরবিশিষ্ট অনেক জন্তেও অনেক জাতি 
জন্মিত। মন্থযাজাতি ছাডা ও নানা স্থানে বহু মহযির উদ্ভব ঘ্টিয়াছে। মুগা হইতে খয্াশূঙ্গ, কুশ হইতে 
কৌশিক, জন্দক হইতে জা,ক, বল্মীক হইতে বাল্ীক, কৈবত কন্তাতে ব্যাস, শশপুষ্ট হইতে গৌতঘ, 
উ্ধশীতে বসি, কলশের মধ্য অগন্তয জাত এইবূপ শ্রতি আছে । জাতি বিনাই জ্ঞানসম্পন্ন খযি বহুত 
আছেন। তাই জাতি ব্রাঙ্গণ নহে।” 

তহি জ্ঞানং ব্রাঙ্গণ ইতি চেখ তন্ন। ক্ষতিয়াদয়: অপি পরমার্থদশিনঃ অভিজ্ঞাঃ বহবঃ সন্ভথি। 
তক্মান্‌ ন জ্ঞানং স্রাঙ্ষণ ইতি ॥৬॥ 

“জ্ঞানই কি তবে ব্রাহ্মণ? অভিজ্ঞ পরনার্থদর্শী ক্ষত্রিয় ও তো বহু আছেন। তাই জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে)” 

তহি কম ব্রাঙ্গণ ইতি চেৎ তন্‌ ন। সর্বেবাং প্রাণিনাং প্রারবসংচিতাগামিকম সাধম দর্শনা 
কমণভিপ্রেরিতাঃ সস্তো জনাঃ ক্রিয়া; কুর্বন্ঠীতি। তম্মান্‌ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি ॥৭॥ 

কমই কি তবে ব্রাঙ্গণ? তাহাও নহে। সকল প্রাণীরই তো প্রারন্ধ সঞ্চিত ও আগামী 
কমেরি সমত। দৃষ্ট হয় কমেরি দ্বারা অভিপ্রেরিত হইরাই সকলে ক্রিয়া করে। তাই কম ব্রাঙ্ষণ হইতে 
পারে না।” 
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তহি ধাষিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিপ্রণাদাভারো বহবঃ সম্তি। তম্মান্‌ ন 
ধামিকো ব্রাঙ্গণ ইতি ॥৮। 
“তবে কি ধামিকই ক্রাঙ্ষণ ? তাহাও নহে। হিরণাদাত। কষত্রিয-বৈশ্ব শু ও তে। অনেক আছেন ! 
ভাই ধামিকও ব্রাঙ্গণ নহেন।” 
তহি কো ব্রাহ্মণো নাম। ঘঃ কশ্চিদাত্মানম্‌ অধিতীয়ং জাতি গণক্রিয়াহীনং--অত্যাজ্ঞানানন্দানস্ত- 
ব্ূপং---সাক্ষাদ্‌ অপরোক্ষীক্লত্য-"বততে'"'স এব ব্রাঙ্গণ ইতি শাস্তি বাবেহিহাঘানামহিপ্রায়। অন্যথা 
হি ব্রাঙ্গণত্বসিদ্ধিনান্ত্যেব ॥৯| 
“তবে ত্রাঙ্গণ কে? অদ্ধথিতীয় জাতিগ্রণক্রিয়াহীন সতাক্জানানন্দানন্তন্বদপ আত্মাকে ঘিনি অপরোক্ষ- 
ভাবে সাক্ষাৎকার করেন তিনিই ক্রাঙ্মণ, ইহাই হইল শ্রতিস্বতিপুরাণইতিহ।সাদির অভিপ্রায় । অন্থা আর 
কোনো প্রকারেই ত্রাহ্মণত্বসিদ্ধি হইতে পাবে না” 
এইখানে ভনিয়াপুরানের নামও করা উচিত। ভবিয়াপুরাণের ব্রাঙ্গপবে ৪১, ৪২ অধ্যায়ে ভীষণ 
ভাবে তথাকথিত বর্ণাশ্রমধমকে ঠিক এই রকমেই আক্রমণ করা হইয়াছে । ভবিষাপুবাণ বলেন, “যেহেতু 
শৃদ্বের ও ব্রা্মণের সামগ্রী এবং অঙ্ুষ্ঠানগুণ সমতুল্য ভাই ত্রাহ্ষণে ও শূর্রে বাহ বা আধ্যাত্মিক কোনো 
ভেদই নাই । 
সামগ্রান্ট্টানগুণৈঃ সমগাঃ শৃ্| যতঃ সন্থি সম দিজানাম্‌। 
তম্মাদ্িশেষে। দি্শৃদ্রনায়ো নাধাগ্সিকো বাহশিমিন্তকো বা 9১১ ২৯ 


তার পর জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে খাত কোনে ভেদ নাই তাহা এক-এক 
করিয়! তীব্রভাবে দেখা ইঘ়! চলিয়াছেন ভবিযাপুরাণ (৪১, ৩০১ ৩৪ )। 
তশ্মান্ন চ বিভেদোহস্তি ন বহিনণহতরাস্্নি | 
ন স্থুখাদৌ ন ঠচশ্বধে নাজ্ঞাঘ়াৎ নাভয়েদগপি ॥ ৩৫ 
ন বীর্ধে নাকুতে নাক্ষে ন ব্যাপারে ন চাযুষি। 
নাংগে পুষ্টে ন দৌর্বলো ন হ্থৈর্ধে নাপি চাপলে ॥ ৩৬ 
ন প্রজ্ঞায়াং ন বৈবাগো ন ধমেন পরাত্রমে | 
ন ত্রিবর্গে ন নৈপুণ্যে ন ক্ূপাদৌ ন ভেযছে ॥ ৩৭ 
ন স্ত্রীগর্ভে ন গমনে ন দেহমপসংপ্রবে । 
নাস্থিরন্ধে, ন চ প্রেমি ন প্রমাণে ন লোমস্থ ॥ ৩৮। ৪১, ৩৫৩৮ 


“তাই বাহিরে, অন্তরাস্মায়, সুখে, এশ্বর্ে, আজ্ঞায়, অভয়ে, বীধে, কৃতিতে, জ্ঞানদৃষ্টিতে, ব্যাপারে, 
আম্ুতে, অঙ্গপুষ্টিতে, দৌর্বলো, স্থর্ধে, চপলতায়, প্রায়, বৈরাগ্যে, ধঘে? পরাক্রমে, তরিবর্ণে, নৈপুণ্যে, 
রূপাদিতে, ভেষজে, স্্রীগর্ভে, গমনে, দেহমলপংপ্রবে, অস্থিরদ্ধে,। প্রেমে, প্রমাণে, লোমে কোথাও তো 


জাতিতে জাতিতে কোনোই ভেদ দেখা যায় না।” 
তার পর পুরাণকার বলেন, “এমন কি দেবতারা একত্র হইয়া যদি অতি যন্ত্রে অম্বেষণ করেন তবু 


শৃদ্র-ব্রাঙ্ষণের মধ্যে কোনো বিষয়েই কোনো! ভেদ মিলিবে ন1।” 


১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বধ 


শৃ্রাঙ্ষণয়োভেদো মগামাণোহপি যতবতঃ। 
নেক্গাতে সর্বপমে ধু সংহতৈ স্থ্রিদশৈরপি ॥ ৪১, ৩৯ 
“ত্রাহ্গণেরাও কিছু চন্দ্রমরীচিশুদ্র নহেন, ক্ষত্রিয়েরাও কিংশুকপুষ্পবর্ণ নহেন, বৈশ্যেরাও হবিতালের 
মতো হরিদ্রাবণ নহেন, শৃদ্রেরাও অঙ্গারসমানবর্ণ নহেন। 
ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্রমবীচিশুভ্রা ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকপুষ্পবর্ণাঃ | 
ন চেহ বৈশ্য! হরিতাঁল তুলা: শুরা ন চাঙ্গারসঘানবর্ণাঃ ॥ ৪১১ 9১ 
“পাদ প্রচারে, তন্চতে, বর্ণে, কেশে, সখে, ছুঃখে, বকে, ত্বকে, মাংসে, মেদে, অস্থিতে, রসে সবাই 
তে। সমান। তবে চারিবর্ণের ভেদ কোথায় ?” 
পাঁদ গ্রচাবৈস্তনবর্ণকেশৈঃ স্থুথেন দুঃখেন চ শোণিতেন। 
ত্বঙ মাসমেদোহস্থিরসৈ: সমানাশ্ততুঃ প্রভেদা হি কথং ভবস্তি ॥ ৪১, ৪২ 
“বরে, প্রমাণে, আকৃতিতে, গভবাসে, বাকো, বুদ্ধিতে, কমে? ইন্দ্িয়ে, প্রাণে, শক্তিতে, ধমে , অধ 
কামে, ব্যাধিতে, উ্ধদে কোথাও জাতিগত বিশেষ ধম নাই ।" 
বর্ণপ্রমাণারুতিগবাপবাগ বদ্ধিকমের্দ্রিয়দীবিতেষু। 
বলত্রিবগীময়ভেযজেষু ন বিছ্যতে জাতিরুতে। বিশেষ: ॥ ৪১, ৭৩ 
“এক পিতারই যদি চাবিটি সন্তান থাকে তবে সেই সন্তানদের একই জাতি। এইরূপ সকল প্রঙ্গার 
এক ভগবানই পিতা, এক পিতা হওয়াঘ মানবের মধো জাতিভেদ নাই 1” 
চত্বার একস্ পিতুঃ স্তাশ্চ তেষাং স্থতানাং খলু জাতি রেকা|। 
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব পিত্রৈকভাবান্‌ ন চ জাতিভেদঃ ॥ ৪১, ৪৫ 
“ভুঘূর গাছের উধ্বে মধ্যে অধোভাগে যেখানে যে ফল সবই ডুমুর । তবে ধাহারা বলেন ব্রক্ষার 
মুখে ব্রাহ্মণ, পদে শু উত্পণ্ন, সে আবার কেমন কথা ? সবারই তো! সমান বর্ণআাক্ষতি-স্পর্শ বসাদি 1৮ ৪১১ ৪৬ 
তাহার পর বজঙ্থটী উপনিষদের মতো ভবিষ্াপুরাণ ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তিতে, দেহে, অবনবে, কোথাও 
যে ভেদ নাই তাহ! দেখাইয়াছেন (৪১, ৪৭-৫৭ )1 
৪২তম অধ্যায়ে আরও ভম্মংকরভাবে জাতিভেদকে আক্রমণ করা হইয়াছে । তার পর পুরাণকার 
বলিতেছেন, “জাতি-জাতি যে কর, তবে ঝষি-মুনিদের উতপত্তিগুলি বিচার করা যাউক। কৈবতীঁর গর্ভে 
ব্যাসের জন্ম, চণ্ডালকন্কার গে পরাশর, শুকীর গভে শুক, উলুকীর গর্ভে কণাদদের জন্ম, মুগীর গর্ভে খয্শূজ, 
গণিকার গে বসিষ্ট, মুনিশ্রে্ঠ মন্দপাল নাবিকার সন্তান, মণ্ডকীর গর্ভে মুনিরাজ্জ মাগুব্য। এই ভাবেই 
তো অনেকে বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছেন |” 
জাতো ব্যাস্ত কৈবর্তাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাসর:। 
স্ুক্যাঃ শুক: কণাদাখান্তথোলুক্যাঃ স্থতোইভবৎ ॥ ২২ 
মুগীজোথর্যশূঙ্গোহপি বসিটো! গণিকাতুজ:। 
ংদপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে ॥ 
মাগ্ুব্যো মুনিরাজস্ত মংডুকীগর্তসংভবঃ। 
বহবোহন্তোইপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা ষে পূর্ববদৃদ্ধিজাঃ ॥ ২৪। ৪২, ২২-২৪ 


প্রথম সংখ্যা ] জাতিভেদ-প্রসঙ্গ ১৫ 


ইহারা সকলেই জাতির দ্বারা নহে, তপস্তার বলে সংস্কারের দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন 
(৪২, ২৬-৩০ )। ৪৩তম এবং ৪৪তম অধ্যায়েও এই জাতি সন্বন্ধেই বিচার চলিয়াছে। তাহাতে 
ভবিষ্বাপুরাণ দেখাইয়াছেন জন্মের দ্বারা নহে, চরিত্রে আচারে ও তপস্সাতেই যথার্থ উচ্চতা বা নীচতা। 
বাহাবিপির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণভেদ নিতান্তই ভৌতিক ও মিথ্যা। অস্টসদ্ধিংস্থ পাঠকদিগকে ভবিষ্য- 
পুধাণের এই কয়টি অধ্যায় যন্ত্রের সহিত অপ্ায়ন করিতে অঙ্গরোধ করি । 

এই রকম কথা আরও নানা গ্রন্থে নানা ভাষাতে পাওয়া যায়। এই  দুই-একট। নমুনাই 
হথেষ্ট। ইহাতেই বুঝা যায় তখনকার দিনেও এইসব বিষয়ে মাতুষের ঘন সচেতন ছিল। লোকে 
বর ব্রাঙ্গণকে দোষই দেয় কিন্তু এই কথা মনে রাখিতে হইবে থে জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্রতম আক্রমণ 
দেখি যে-সব শাঙ্গে ও পুরাণে তাহা! প্রার ত্রাঙ্গণেরই লেখা । 

প্রাচীন যুগে বীরশৈবমতস্থাপয়িতা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে যে ভীঘণ যুদ্ধঘোষণ। করেন সেই আচার্য 
বসব নিজেই ব্রাঙ্ষণবংশী। এই যুগেও ব্রাঙ্গমমাজের প্রধতকি রামমোহন ব্রাঙ্গণ। তিনি প্রতাক্ষত জাতি 
ডেদকে আঘাত না করিলেও ক্রমশ তাহাদের সাধনা জাতিভেদের বিরোধী হইয়া উঠিল । আধসমাজ- 
প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ । তাহার মতে ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত জ্ঞান ও গুণ অনুসাবে! মধ্যযুগে 
রাখানন্দ ছিলেন ত্রাঙ্গণ, ভক্ত-সাধক ঢেটরাজ ছিলেন ত্রাঙ্গণ । উভয়েই জাতিভেদকে কঠোরভাবে আদাত 
করেন। হয়তো বজস্থচী প্রণেতা ও ত্রাঙ্গণ। মহাম্ু। তুলসী হাথরসী প্রতি আর বহু বাঙ্গণ ধর্মগুরু 
আছ্ছেন ধাহারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন । এখনও এই সব সমাজসংস্কারের কাজে 
হাহার। -আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহার] প্রায়ই উচ্চবণের লোক । তাহারা মর্যাপেক্গা এই বিষয়ে 
প্রতিকলতা পাইযাছেন নিম্নবর্ণের লোকেরই কাছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিশ্ময়কর | 
ূ সমাঙসসংক্কারের সকল ক্ষেত্রেই ব্রাঙ্গণকে অগ্রগামী দেখা যার । এই যুগে বিধব। বিবাহের 

প্রবর্তক বিদ্যাসাগর ব্রাঙ্মণ। দিনি প্রথম বিধবা কন্যার বিবাহ দেন ও ধিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন 

তাহারাও ব্রাঙ্গণ। বেখুন কলেজের প্রবতকিগণ প্রধানত ব্রাঙ্গণ। ব্রা্গণেরাই তাহাদের কগ্তাকে সেখানে 
শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। 


২ 


ক্রমে এইদেশে চারদিকের প্রভাববশত প্রাচীন আর্ধদিগের সেই সব উদার বিচারবুদ্ধি 
সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তীহার! বলিতে লাগিলেন পূর্ব পূর্ব যুগে এইনৰ বিণি চপিলেগ কলিকালে 
ইহা চপিবে না। নিরয়সিন্ধু তাই বৃহন্নারদীয়ের মত উদ্ধত কিয়! বলিতেছেন সমুদ্রধাত্রা, সমগ্যাস গ্রহণ, 
দ্বিজগণের অপবর্ণাকন্যাবিবাহ, কলিতে আর চলিবে না। 
সমুদ্রধাতুঃ স্বীকারঃ কম গুলুবিধারণমূ । 
দিজানামসবর্ণান্গ কণ্যান্থপয়মস্তথা ॥ 
_ তৃতীয় পূর্বার্ধ, চৌখাঙ্ছ। সংস্করণ, পূ. ১২৮৭ 
যতিগণের পক্ষে বিধানানুসারে সকল জাতির অন্বগ্রহণ ও স্রাঙ্গণদের গৃহে শুদ্র পাচক থাকা 
কলিকালে নিষিদ্ধ হইল । 


১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


যতেশ্চ সর্ববর্েষু ভিক্ষাচর্ধাবিধানতঃ -ত 
্রাহ্মণাদিষু শৃদ্রস্ত পডনাদি্িনাপিচ। 
তৃতীয় পৃরার্ধ, পৃ. ১৩০০ 
বেগ্থনাথের বর্ণাশ্রমকাণ্ডেও দেখা যায় ছিজগণ সকল দ্বিজেরই অন্্গ্রহণ করিতে পারেন । ষকল 
জাতির গৃহে অন্নগ্রহণ করিতে পারেন । ত্রদ্ষচারী প্রয়োছন হইলে সবজাতিনন গৃহেই ভিক্ষাগরণ করিতে 
পারেন। তৃকে, ত্রাদ্দণের গৃহে শৃদ্রপাচক কণিযুগে আর চণিতে পারে নাত 
“কলিষুগে চলিবে না” এই কথার দ্বারাই বুঝা যায় পুরধুগে ইহা চপিত। ইহা বন্ধ করিবাগ ই 
বনু শাঞ্ধের বু দোহাই তাহাদের দিতে ইইনাছে। এখন তাহা এমনই অপ্রচপিত হইবাছে থে খত শাঃ 
ব! যুক্তিভে আর তাহার নডচড় হইবার সন্তাবন] নাই । 
পরাখরস্তিতে ৭ দেখি কপিতে এইসব বজনীয় | বিজাতিগণের অসবপ।-বিবাই-- 
কথ্ানামসবণানাহ বিবাহশ্চ ছিজাতিডিঃ। 
শ্ ভৃত্যের হস্টে ত্রা্ষণাদিত অমগ্রহণন 
শৃদদেখু দাম [না নপুসবিহারদশিএ।দ। 


ব 


ভোদাগত! 





যতিদের পক্ষে মরণের অনগ্রহণ 
য্েস্ত সববণেভ্যে। ভিক্ষাচয] বিধানত2 | 
পূর্বকালে গ্রা্ণাদির গৃহে যে শূত্র পাচক থাকিত ক্রথে । পরবশাকালে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া গেল 
্রান্মাণধিধু শুস্ত পচনাধিক্রিয়াপি চ।* 
বীরমিজোদয়ে দেখা যান রঙ্গচারী দ্বিজগণের গৃহে বাঁ সকল বর্ণের গৃহে অন্নগ্রহণ করিতেন। 
ভবিবাপুরাণ উদ্ধৃত করিয়া বীরমিঘোদয় বলেন * প্রয়োছন হইলে প্রঙ্ষচারী চাবিবর্ণের কাছেই অ্গ্রহণ 
করিতেন । কাহারও-কাহারও মতে দেখ। ঘার শুদ্রান্ন ভাল নহে তবে আপতকালে যদি শৃদ্রান্ন খাইতে হর 
তাহা হইলে মনব্তাপের দ্বাঝ। শুদ্ধি ঘটে ।৬ 
অধ্যাপক ঘুরে দেখাইয়াছেন যে ক্রমে পরবর্তীকালে জাতিভেদের তীব্রতা এতদূর উগ্র হইয়। উঠিল 
যে মাধবের মতে শু সঙ্গে এক গৃহে বাস ব। এক যানে গমন করা পযন্ত অবৈধ হইল। শূ্রের 
অন্ন অভক্ষা হইল । তাহার মতে অন যদি ঘুতে তৈলে বা ছুগ্ধে পাক কর! হয় তবে নদীতীরে বপিয়। 
তাহা খাওয়া যায়| পরাশহের মতের উপরই তাহার এই শিদ্ধান্তকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
চত্ুরর্গচিগ্তামনিকার হেঘাধি বলিলেন থে শৃদ্রের দন্ত বন্ত যদি ব্রাহ্ষণ নিজেও পাক করেন তবে 
তাহাও শুত্রগুহে বাসয়। খাইলে পাতক হয়। শৃত্রান্ন যে নিষিদ্ধ তাহা দেখাইতে গিরা কমলাকর পুরাতন বনু 
শান্গবাকোর অপব্যাখা করি তে বাধ্য হইয়াছেন ।” 


]ং. পি নন) 12091011197 67 ৫২165, 0), 2 

চ্থকান্ত তর্কালংকার, পরাশর মাধব, ১ম অধায়, আচারকাগ, পু ১২৩২৫ এবং নির্য়নিদ্ধু, পৃ. ১২৯২-১৩*০ 
সংঙ্গার প্রকাশ, ভৈক্ষচধ বিধি 

আপন্ত স্বৃতি আনন্দা শ্রম গ্রন্থাৰলী, নং ৪৮, পৃ. ৮ ২৮ 
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গ্রথম সংখ্যা] জাতিভেদ-প্রসঙ্গ ১৭ 


দক্ষিণ-দেশে ক্রমে এমন হইল যে পথে চলিবার সময় ব্রাহ্মণের অগ্রে অগ্রেলোক দৌড়াইয়া! 
হীনজীতীয় লোককে অপসারিত করিয়া দে়। লোকেরা ব্রাঙ্গণ দেখিলে মানবাহনাদি হইতে নামিতে বাধ্য । 
অস্রঙ্গন্লা জাতির কোনো! কন্যা যদি বিবাহের পৃবে মারা যায় তবে ব্রাহ্মণ ডাকিয়। বিবাহস্থত্র গলায় 
বাধাইলে তবে তাহার দাহ হইতে পারে। শৃদ্রের গৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ পথের ধারে এক সারিতে নিখিত 
হইতে পারে না। কৃর্মপুষ্ঠবৎ রচিত কাঠের পিঁডাতে ত্রাঙ্গণ ছাড়া কেহ বিলে পৃবে তাহার প্রাণদণ্ড হইত । 
গরিয়কন্যাদের সঙ্গে ব্রাঙ্গণেরাই সহবাস করিতে পাবেন। তাহাদের হাতের অস্্ বাঙ্গণের পক্ষে দুষণীয় 
নহে ।» ব্রাক্ষণী ছাড়া অন্ন জাতির নান্ীরা নাভির উপব্ধের অর্গ বন্ধের দ্বার আন্কাদিত করিতে 
পাবেন না।১০ 
শবসৎকারের বিষয় স্বগ্ার রাজেন্্লাল খিত্র মহাশস ছন্দরক্ধপে আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন১১ পূর্বে সুত্রধুগে পদ্ধতি ছিল ব্রা্গণাদি জাতির লোকের মৃতদেহ পুদ্ধ দাসের! 
বহন করিয়া লইয়া যাইত । 
অখৈনমেতয়া আসন্দা সহ তন্তল্লেন কটেন বা সংবেষ্টয দাসাঃ 'প্রবয়সে। বহেমুঃ। 
শা বৃদ্ধ দাসের! মাছুরে জড়াইয়া খাটে করিয়া যুতদেহ বহন করিবে । 
মন্তুর সময়ে দেখ] যায় এই ব্যবস্থা! আর চলে না। তখন খ্রাঙ্গশাদির দেহ শে ্পর্শ করিবে ইহ! 
কেই আর পছন্দ করিতেন না| মঙ্গ বলিলেন 
ন বিপ্রং স্বেযু তিষ্ৎকু মৃতং শদ্রেণ নায়য়েৎ। 
অন্বর্গ্যা হাহুতিঃ সা৷ স্তাচ্ছ দ্রসংস্পর্শবূধিতা ॥ ৫, ১০৪ 
শ্বজাতি বর্তমান থাকিতে শৃত্রের দ্বারা দ্বিজজাতিগণের শব বহন করাইতে নাই। মুতদেহ শৃ্সংস্পশে 
দূষিত হইলে উহা মুতান্মার স্বর্গবিরোদী হয় ( অচ্গবাদ, বঙ্গবামী )। 
বিষুঃ বলেন__ 
মৃতং দ্বিজং ন শৃদ্রেণ ন চ শৃদ্রং দ্বিজাতিনা"" 
মৃত দ্বিজকে শৃত্রের ছারা বা মৃত শূদ্রকে দ্বিজাদির দ্বারা বহন করাবে না। 
ধম বলিলেন, শৃ্ের অগ্নিতে বা শূর্রবাহিত তণকা্টপ্ব তাদিতে দ্বি্গগণের মৃতদেহ দাহ করা 
চলিবে না 
যস্যানয়তি শৃদ্রাপ্সিৎ তূণ কাষ্ঠ হবীমি চ-"" 
বৃহন্মন্থ বলেন, দিজগৃহে যদি কুকুর শূত্র বা অন্থ্যজ মার। যায় তাহাতে অহঠচি ঘটে 
শ্শূদ্রপতিতশ্চান্তা! মুতশ্চেদ্‌ দিজনন্দিবে । 
শোৌচং তত্র প্রবক্ষ্যামি মঙগন| ভাঘিতত যথা ॥১২ 
এখন প্রশ্ন এই যে পূর্বকালে তো এত বাধাবাধি দেখা যায় না। দেখা ঘাইতেছে কলির পূর্বে 
এসবর্ণ বিবাহ চলিত ছিল এবং শুত্রের হাতে দ্বিজজাতিরা খাইতেন, কলিতে ইহা তবে নিষিদ্ধ হইল কেন? 
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শামশান্্ী বলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বৈরাগ্য-প্রধান মতবাদ ও কৃচ্ছাচারই তাহার কারণ ।১৩ জৈন ৪ 
বৌদ্ধদের সমালোচনার ভয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা জীবহিৎসা ছাড়িলেন, শুদ্রেরা ছাড়িলেন না। কীঙ্জেই 
একের হাতে অন্যের খাওয়া আর চলিল ন।।১* বাজ রাজেন্দ্রললও বলেন বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের অনুরোধে 
হিন্দুরা গোমাংস ভাডিয়াছিলেন ।১ৎ 
এগানে একটা কথা মনে আসে । বৌদ্ধ ঘুগে বর্ণাশ্রম এবং সামাজিক ব্যবস্থার অনেক এলটপালট 

ঘটে | সেই রকমের অবস্থা গ্রায় হাছার দেড হাজার বসর থাকে । তাহার পরে যখন বণাশ্রমধন আবার 
গ্কাপিত হইল তথন কি কির! ঠিক ঠিক চতুবর্ণ ভাগ হইল? যদি কেহ বলেন পরবতী বর্ণাখমীর। সকলে 
আগেকার দিনের ব্যাশ্রণীদেরই মন্থান, তবে ভিজ্ঞান্ত এই যে বর্ণাশ্রমধিদ্রোহী বৌদ্ধর] সবাই নিবংশ হইল 
এবহ পর্থাশ্রবীলাই মধব্যাপী হইয়া গেল-সেই বা কেমন? বাংলাদেশেও পঞ্চরাহ্গণ আসিবাৰ পু 
সাত শত খর ব। দন ব্রাঙ্গণের নাম পা ওয় যায়| প্রাচীন ত্াম্রশাসনাদিতে দেখা ঘায় তখন অসাথ্য ভক্ষণ 
ছিলেন বাংলার | অথচ এখন সপুশতী খুব কমই দেখা খা নাই বলিলেই হয় সব শ্রাঙ্গণহ মে 
পঞ্চব্রাঙ্গণেরই সন্থান। ইহাই বাকিপ কথা? সপ্ুশতীরা তবে গেলেন কোথায় ? 

কেহ কেহ ঘনে করেন উপনিযদের যগেই ্ষত্রিরদের ধর্মমত যাগবজ্ঞ হইতে ভ্রমে একটু একট 
সরিতে থাকে । বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতির সময় সেই কত্ত আরও স্বাধীন হয়। হয়তো এইসব মতামতের 
পার্থকা হইতেই পরশ্রবামের সঙ্গে ফরিঘদের বিশেদেধ উৎপত্তি । 

কেহ কেহ মনে করেন বেদবিছ হইতে কতরিযদের যে সবাইয়। দেওয়! হইল তাহাতেই ক্ষবিয়েন। 
জন এ বৌদ্ধাদি সত গ্রবতিত করেন 1৯৬ 

বৌদ্বমুগের ইতিহাস খোজ করিলে দেখ যায় তখন জাতিভেদ প্রথাটা এমন দুঢভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই | চারিবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও ভাহাদের ভেববিভেদগুলি এতটা জুনিপিষ্ট হয় নাই ।১" 

আভিজাতা বিষয়ে দেখা যায় বৌছযুগে শতিথেরাই প্রাঙ্ষণের অপেক্ষা উন্নত ও তাই তাহাদের 
সামাজিক অগ্ঠশাসনপ্র বেশি কড1 | বাছ। এক্কাক নিজে সুয়োরাণীর সন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার ডগ 
বড়রাণীর সন্তানদের নিবপিত করেন । তাহারা হিমালয়ের পাশে এক শাকবৃক্ষের নিকটে হদের তীনে 
গিয়া বাপ করেন পাছে ভ্াহাদের বংশে হীন রক্তের আমদানি হয় তাই তীহারা ভাইয়ে ভগ্লীতে বিবাহ, 
সত্জে বন্ধ হইলেন তনু হীন জাতির সঙ্গে ক্রিয়া করিলেন না! ( অথট্ট স্থত্ত, ১৬)। 

্রাহ্ণ পোকরসাদীর শি ত্রাঙ্গণ অথট্ঠ বুদ্ধের কাছে আগিয়া তাহার ত্রাঙ্গণত্বের কিছু বেশি বড়াই 
করেন ( অন্থট্ সত, ১০-১৫)। তখন বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “যদি কোনো ব্রাঙ্মণকন্যাকে ক্ষত্রিয় বিবাহ 
করে তবে কি ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সন্থানকে ত্রাঙ্গণ বলিয়। স্বীকার করিবে?” অন্বট্ঠ বলিলেন, “নিশ্চয়ই 
ক রিবে।” বুদ্ধদেব গ্রশ্ন করিলেন, পক্ষত্রিয়েরা কি তাহাকে স্বীকার করিবে ?” অন্থট্ঠ বলিলেন, “না, 
কারণ ক্ষত্িয়েরা বলি বন, তাহার যাতৃকুল হীন__অর্থা ক্ষত্রিয় নহে, ক্রাঙ্ষণ মাত্র” ( এ, ২৪-২৫ )। অন্ট 


১৩179111170) 01 ৫৪, [9 9, 

১৪101117১11, 

১৫:::17100-117৮811২5 ৩1,710), 38৪, 

১৬ (7310 0)70 1906 58 17018, 1১, 64. 

৯৭ ৯৪616911001 7111011515, ৮01, 10, 170101, 


প্রথম সংখ্যা ] _ জাতিভেদ-প্রসঙ্গ ১৯ 


প্ 


ইহাও স্বীকার করিলেন যে ব্রাহ্মণেরা জাতিচাত ব্রা্ষণকে স্বীকার করেন না কিন্ত জাতিচ্যুত স্বত্রিয়কে 
স্বীকার করে (এ, ২৬ )। কাজেই ক্ষত্রিয়েরাই আভিজাতোো ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেট (এ, ২৭)। সনংকুমার 
বলেন ধাহার! গোত্রবিশুদ্ধি দেখেন তাহাদের পক্ষে ক্ষত্রিয়ই শ্রেঠ । আসলে ধিনি বিদ্যায় ও আচরণে শ্রেষ্ঠ 
তিনি দেবতা ও মানুষের মধ্যে শ্রেঠ (এ, ২৮)। 

মহাভারতেও সনংকুমারের একটি ব্যাখ্যায় দেখা যায়, ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রির এক হইলেই মহীাশক্তি 
( বনপর্ব, ১৮৫১ ২৫ )। বাজাই ধর্ম, বাজাই ইন্দ, রাজাই বিধাত। (এ, ২৬)। শাঞ্রপ্রমণ সব আলোচন। 
করিয়া দেখা ধায় রাজাই জগতে শ্রেষ্ঠ ( এঁ, ৩১ )। 

বুদ্ধের কাছে আচাধ সোণদপ্ ব্রাহ্মণের পঞ্চ লক্ষণ বলিয়াছেন, (১) জন্মের বিশুদ্দি, (২) সববিষ্ায় 
( মন, সনিঘন্ট, বেদত্রয়, কর্মা্ঠান, সাক্ষর প্রভেদ, ইতিহাস, ব্যাকরণ, লোকায়ত, মহাপুর্যনগণ ইত্যাদি 
শাঞ্ছে ) পারগতা, (৩) দেহের শক্তিপ্রমাণ ও সৌন্দধ, (৪) শীল ও সদাচার, (৫) এবং পাপ্ডিত্য ( সোণদপ্ 
হও, ১৩৪ ২০) 

বরং দেখিতে পাই ( কন্হবংশীয় ) কন্ভাঁপণ বলিমন! ব্রাঙ্মণত্তের বড়াই করিরাছিশেন ঘে অট্ঠ 
এবং সকল ব্রাহ্মণ যাহার সমর্থন করিতেছিপেন ( অঙ্গট্ঠ স্তৃত, ১৭) সেই অপট্ঠের পূর্বপুরাখ কন্ত ছিলেন 

একাবংশের একজন দাসীর পুত্র (&, ১৬)। রাজা ওক্কাকের দি! নামে এক দাসী ছিপেন। কন্হ 

হইলেন তাহার পুত (এ )। 

বুদ্ধদেধ এই বা্তাটুকু ব/ক্ত করিলে ত্রাঙ্গণেরা বলিলেন, “অঙ্ছট একে এমন করিয়া দাসীগু্জ বলিয়। 
অপমান করিবেন নাঁ। অশ্বট্ঠ সাত, কুলপুত্র, বনশ্রত, কল্যাণবাকৃকরণ, পণ্ডিত ও প্রশ্নের সছুত্তরদাত। 
(এ, ১৭)। 

বুদ্ধদেব তখন অঙ্ট ঠকেই জিজ্ঞাসা করিলেন এই সব কথা সত্য কিনা, অঙ্টট৬ চুপ কিয়! 
রহিলেন (এ, ১৬-২০ )। অবশেষে সকলের পীড়াপীডিতে অঙ্গট ১ এই কথা ঘে সততা তা ক্বীকার করিলেন 
(এ, ২০)। তখন ত্রাঙ্মণেরা গোলমাল করিলে বুদ্ধই বরং বগিলেন, "তাহাতে দোষ কি? কান্হ দিণ 
দেশে গিয়া সর্ববিদ্যাতে এবং সর্বসাধনাতে প্রবীণ হইলেন এবং রাজ ওক্কাকের কন্যা! মদ্দরূপীকে বিবাহ 
করিলেন। কন্হ একজন মহা ধষি হইয়াছিলেন, কাজেই দাসীপুত্রের বংশে জন্ম বলিয়া অন্কট ঠের উপর 
আপনাদের বিরূপ হইবার কোনো হেতুই নাই ( এ, ২২-২৩)।1” 

যদিও অঙ্গটঠের দাস্ভিকতা দেখিয়! বুদ্ধদেব তখনকার কালে ক্ষত্রিয়দের মে প্রবল আভিঙ্জাত্যগর্ব 
ছিল তাহ। দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্রাঙ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের কৌলীগ্ত যে তখন বেশি ছিল তাহা 
দেখাইয়া দিলেন তবু এই সব বিষয়ে বুদ্ধদেবের মত অতিশর উদার ছিল। স্থত্ুনিপাতির আমগন্ধ স্থত্ত 
অতি প্রাীন শান্ধ। তাহাতে দেখা যায়, বিশেষ বস্তু খাওয়ায় বা বিশেষ বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির হাতে 
খাওয়ায় মানষের অশুচিত্ব ঘটে না। অশ্তুচিত্ব ঘটে অসৎ কর্মে, অসৎ বাক্যে, অসৎ চিন্তার 1১৮ 

স্বত্তনিপাতের বা সেই স্থত্ে প্রশ্ন উঠিল কিসে ব্রাহ্মণ হয়। বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, বুক্ষলত। 
কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সরীক্প বা ম্স্তাদ্দির মধ্যে নানা জাতির নানা বাহলক্ষণ দেখা যায়। মাহুষের 
মধ্যে এইবূপ কোনো লক্ষণগত বৈশিষ্ট্য নাই, কাজেই জাতির কোনো ভেদ নাই ।১৯* বুদ্ধদেব একেবারে 
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১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বধ 


বৈজ্ঞানিকদেরই মত বলিলেন, “সকল মানুষই এক-জাতি, বর্ণ বা অন্ত কোনে। উপাধির্‌ দ্বারা 
মন্যে ভেদবিভেদ হওয়া সম্ভব নহে ।২০ 
তাহার পর বজ্জস্থচী, ভবিয্পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ কর্পিয়। বসব, কবীর প্রীতি সবাই 
সেই এক কথাই বলিলেন । কবীরের মতে 
গুপ্ত প্রকট হৈ একৈ মুদ্রা 
কাকো কহিয়ে ত্রান্ষণ শৃদ্রা ॥ 
“গুপু গ্রকট সবারই এক চিগ্ু | তবে কাকে বলিবে ব্রাঙ্গণ, কাকে বলিবে শৃদ্র ?” 
জৈনপর্মপ্রবর্তক মহাবীরেরও জন্ম কুলীন ক্ষত্রিয়কুলে। তিনি দোবাগকুলসংভূত ( উত্তরাপযন 
স্তর, ১২, ১)। জন গ্রন্থে ব্রাঙ্মণ গহিয় বাশিয়্াদের বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা পক্সীর উর দেখা যার 1১) 
উডিযায় ক্ষত্রিয় প্রাধান্য ছিল । মহাবীবের পিতার ক্ষতির বন্ধু উডিয়ায় থাকাতে মহাবীর সেখানে 
ইসা গ্রীষ্টপৃর ঘট শতকের কথ] 1২২ 


তাহাদের 


রি 
চা 


ক্ষত্রিয়ের দ্বারা জৈনপর্য প্রধতিত হওয়ায় প্রথমে টনধর্মে ব্রাহ্মণের প্রাধান্া ছিল না। মিঃ 
জাতির গৌরব যে একেবারে ছিল না তাহ নহে। নন্দবংশীয় চন্দ্র ও বিনুপার ছৈনদর্থ গ্রহণ করেন। 
তাহারা দাসী মুরাবু সম্তান। কিন্ত পরে তাহারা মুদ্ধাভিঘিক্ত তির দাবি করিঘাছেন।২৬ টন লএ 
মধ্যে বহু বু ক্ষত্িয়বৈশ্তাদি মহা মহা পণ্ডিত জন্মিয়াছেন। তথাপি ভারতের মির গুণে ইহাদের মলে? 
ক্রমে জাতিভেদ এখন আবার এ্রতিষ্ঠিত হইয়। পড়িয়াছে। 
কোধলরাছের দ্বারা বিতাড়িত শাক্যবংশীয়দের কেহ কেহ হিমালয়ের মম়ুনুবহুল বিভাগে €দ 
[তে তাহাদের নাম মৌধ হইয়াছে । কোনো কোনো! পাপিগ্রন্থে এইবূপ মত পাওয়া যায়| 
বৌদ্ধজাতকে দেখা যায় ক্ষত্রিয়েরাই বণজে্ঠ। ব্রাঙ্মণের স্থান তাহার নিচে। খধৈশহ্া এবং 
শু্রেবাও ক্রমে উন্নত হইয়া শত্রিয়শ্রেণার অন্তত হইতে পারে। যেকোনো বর্ণের লোক পৌরোহিতা 
গ্রহণ করিয়া ব্রাঙ্ষণ হইয়া যাইতে পারে । বিবাহস্বন্ধে জাতির গণ্ডী লইয়া মারামারি নাই। ক্ষতি 
বিধবাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতেছেন ইহা দেখা যায়। ক্ষত্রিয়বংণজাত হইলেও বুদ্ধ এক দরিদ্র চাখার 
মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন । জাতির বাহিরেও বিবাহ চলে, তবে জাতির মধ্যে বিবাহ হইলেই ভাপ। 
উচ্চবর্ণের লোকদের নিচে ভাতি নাপিত কুস্তকারদের স্থান, চণ্ডাল ও অন্ত্যজদের স্থান সবার নিচে ।২ 
মন্ত্র সময় হইতে ব্রা্মণের শ্রে্ঠতাই অবিসংবাদিত হইয়া দ্রাড়াইল। ক্ষত্িয়েরা পিছাইয়। 
গেলেন এবং ব্রাঙ্মণেরাই একমাত্র বর্ণশ্রেঠ বলিয়। স্বীকৃত হইলেন। হয়তো ইতিহাসগত কারণও ইহার 
জন্ট দায়ী। গ্রীষ্টগুব ২** অব্দ হইতে গ্রীষ্টায় ৫০* অব্দ পথন্ত যেযুগ তাহাতে বহু জাতি বাহির হইতে 
ভারতকে আক্রমণ করে। তাহাতে ঘুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত্তিয়েরা প্রায় নিঃশেষ হইয়! যান। বৌদ্ধধম 
ক্ষত্রিয়ের প্রবতিত। বহু শতাব্দী তাহা প্রধান ছিল, পরে তাহা ত্রাঙ্মণশাসিত ধমের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
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ক্রমে বৌদ্ধধমণ ক্ষীণবল হইয়া আসিল। রাজা হর্ষের পর ক্ষত্রিয়দের যে প্রাধান্য ছিল ডাহা গেল 
্রাঙ্গণদের হাতে । পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের নিঃশেষ করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা কথা আছে। নানা- 
ভাবেই ক্ষত্রিয়-প্রাধান্ত ভারতে লুপ্ত হইল ।২৭ 

তথাপি দেখা যায়, মেগাস্থিনিসের সময়েও ভারতে অস্পুশ্তাদোস ছিল না। হয়তো তাহা 
কতকটা বৌদ্ধ প্রভাব বলিয়াও হইতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে বৈদিক কাল হইতে 
মরস্ত করিয়! মেগাস্থিনিসের যুগ পধন্ত কোনো সময়েই অস্পু্গ তাদোষ ভারতে দেখা দের নাই ।২৬ 





স্কেচ । শ্রীনল্দলীল বহু ূ ্ 


াশশটাশি 
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২০০, , * ঈত্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য 
সভা? 


প্রীপ্রমথনাথ বিশী 


স্ব্গীর তৈলোকানাথ মুখোপাব্যার্র বাংলা সাহিভোর বিস্থৃতপ্রার লেখক । বড়ই বিস্ময়ের কথ) 
বন্গমূজী গ্রস্থাবদী-সিবিজ বাতীত ভাহার গ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায় কিন। সন্দেহ । বশ্গমৃতী গ্রন্থাধলী৭ 
সম্পূর্ণ শহে। তাহার ইংরেজি বচন, সাহিত্য নয়, ভারতীয় শিল্পের পরিচয়, বোধ কৰি ছুষ্বাপ্য হইর! 
গিয়াছে। টত্রলোক্যনাথের কঙ্গাবতী গ্রন্থথানার কথা কোন কোন পাঠকের মুখে শুনিতে প।ওয়। ধায় 
তবে দে অনেকট। কিছ্বদস্থীর মতো, পঠিত-অভিজতা বলিয়া মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের একজন 
70049) বা মহ লেখকের এমন অবশুপ্ধি যুগপত ছুঃখ ও বিস্ময়ের ভেতু । 

ৈলোক্নাথ বাংলা ভাবার শ্রেট বাঙ-সাহিত্যিক বা ৯/17115. সৌভাগোর বিষয় বাংল; 
সাহিত্যে ৯০07০ বা ঈমাণ৯(এর অভাব নাই । মাইকেল হইতে আরস্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ পণ 
অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যিকের রচনায় কিছু না কিছু ১1116 আছে, কিচ্ছু কেহই বিশ্ব 9 শিক 
বাঙ্গরচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই । তাহাদের দৃষ্টি বাঙগসাহিত্যিকের দৃষ্টি নয়) ব্যপসাভিতাক 
যেদৃট্রিতে জীবনকে দেখিয়া থাকেন-_মে-ৃষ্টিতে তাহারা অভান্ত নন, গে দৃষ্টি তাহাদের স্বভাবসিছ্ নখ। 
ভ্েলোকানাথ বারের ব্রবুষটি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গ পচনাতেই তিন 
আগ্মশিয়োগ করিয়াছিলেন । 

এখন একজন বিস্বৃত প্রায় লেখকের পক্ষ হইতে এতবড় দাবীর উত্থাপন অনেকের কাছেই 
বিস্মঘনকর লাগতে পারে-নকিন্ত সাহিতোর ইতিহাসে স্মৃতি ও বিশ্বতি, খাতি ও অবলুপ্রি বিচারের 
অপেক্গা পচির উপরেই বেশি নিভর করে, আর রুচিব ন্যান্প পিচ্ছিপ ও টঞ্চল-বৃত্তি অন্পই আছে, কাঙ্ছেট 
ভ্রলোকানথেন অবলুপ্ধিতে বিশ্মিত না হই] বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। বিচারাস্তে যদি প্রথাণ 
হয় আমরা ভাহার পক্ষ হইতে যে দাবী উত্থাপন করিলাম তাহা সত্য-তবে 'প্রপন্ন মনে বাংলা সাহিত্যের 
বাঙ্গরচনার শ্রেষ্ঠ আসনথানি তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত। রচনার পরিমাণ ও গণ এই দুই 
দিকের বিচারেই তাহার শে্ত্ব প্রমাণিত হইবে। কিন্তু তদপেক্ষা বড় কথ। এই যে-_ব্যঙ্শিল্পীর সম্পূর্ণ 
সহজাত বক্রদৃষ্টি লইয়াই ভ্রলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন, এই দৃষ্টির সম্পূর্ণভার অধিকারী বাংলা সাহিতো 
তিনি একাই--জ্পর যাহারা বাঙ্গ রচনী করিয়াছেন--ব্যঙ্গ তাহাদের পক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রেই 60৪4০ 
49769 7 স্বভাবনিদ্ধ ব্যাপার নহে । 

স্ৈলাক্যনাথের জীবনের ঘটন!। ও ভাবনার ধার! না বুঝিলে তাহার সাহিত্য বোঝা দুর্ঘট 
হইবে। তাহার বাল্যকালের ও প্রথম যৌবনের ছুঃখদাবিদ্র্য ; সেই ছুঃখদারিদ্র্যের প্রতিদন্দী 
তাহার মন্ুযাহ ; অপরের ছুঃখছুর্দশার প্রতি তাহার সমবেদনাপূর্ণ আস্মীম্বতা_এ সমস্তই একাধারে তাহার 
জীবনের ও সাহিত্যের উপকরণ । একটিকে জানিলে তবে অপরটি বুঝিয়া ওঠা সহজ । তারপরে কর্ম 
জীবনে দেশের সবব্যাপী দারিদ্র্য ও অসহায় ভাব দেখিয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয্াছিলেন--যেমন করিয়া 
পারেন, আমৃত্যু দেশের ছুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তীহার কর্মজীবন, দেশীয় শিল্প 
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্ ৪ 


প্রসারের প্রয়াস, দেশীয় শিল্পের ইতিহাস রচনা, পরিণত বয়সে আজন্সের সংস্কারের বিরুদ্ধে বিলাতযাত্া 
_সমস্তই এই প্রতিজ্ঞারক্ষার অংশ । কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পৰে পূর্বতন স্ডাবে প্রতিজ্ঞা 
রক্ষার উপায় ছিল না-তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত তিনি সাহিভ্ান্থটুতে আত্মনিয়োগ করিলেন। 
উহার রচনা তাহার জীবন-কর্মেরই একটা প্রক্ষেপমাত্র-াহার অবসরুজীবন তাহার কর্মজীবনের 
কপাস্তুর ছাড়া আর কিছুই নর । কর্মে ও অবপরে, ঘটনার ও ভাবনায় এরকম একগ্রতিজ্ঞ বাক্তি 
বাংলা দেশে সত্যই বিবল। ব্যক্তিত্বের বিচারে শুধু বাংণা সাহিত্যে নয় বাংলাদেশেও তাহার মতে। 
নিদামম্পন্ন মানুষ খুব বেশি জন্ম গ্রহণ করেন নাই। 

এখন হইতে নিকানব্বই বখ্সর পুবে ১৮৪৭ স।লের ৬ই আবএ কেলোক্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহাদের সাংসারিক অবস্থা অন্বজ্ছল ছিল। কতকটা সেই কারণে, কতকট। সেকালের মতন আমদানি 
ম্যালেরিয়ার জন্থা, আর অল্প ব্মেই পিতার লোকান্বরপ্রাপ্থির কলেনভীহার ইন্ষলের লেখাপড়। অধিকদুর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই । অল্প বসেই তীহাকে বিগ্ভালয়-জাত জ্ঞানলাভের আশ। পরিত্যাগ কনিয়া 
বৃহ নি সংসারে বাহির হইয়। পড়িতে হয়। তগন হইতে অজান| পৃথিবীর অনাস্্ীয় পথঘাটই 
তাহার প্রক্কত বিদ্যালয় হইয্ব। উঠিল । 

১৮৬৫ সালে পত্রে তিশি মানকম পুলিস যাতা। করিয়াছিলেন | ভিন তাহার বয়দ 
আঠারোর বেশি নহে। পথের কষ্ট অবর্ণনীয়। ভারপন্ধে ১৮৬৮-তে তিনি কটক জেলায় পুলিশ 
দারোগার মরকারী চাঝুরীতে প্রবেশ করিলেন । মাঝখানের তিন বসর তাহার জীবনের দুরহ ছুখ- 
ক ও খণ্ডিত চাকুরীর ইতিহাস। এই ভিন বংপরে তিনি বীরক্তমের দুইটি ইচ্ষলে_খার পাবনা 
দ্বেগার সাজাদপুরেব একটি ইস্কুলে শিক্ষকত। করেন। 

এই তিন বৎসর পাথঘাটে যে দুঃখ কষ্ট তিনি পাইয়াছেন তাহার গ্রপান কারণভাহার অনমনীয় 
আত্মমন্মানবোধ | দীর্ঘ বিদেশ্যাত্রায় বাহির হইতেছেন_হাতে একটিও পরপা নাই-অথচ প্রমাস্থীয়ের 
নিকটেও টাকা পয়সা চাহিবেন না। এমন লোকের পক্ষে অপরিচিত স্থানে বেশ ছাড়া গার কি জুটিবে? 

ভ্রলোক্যনাথ লিখিতেছ্েন, 

আমার একটি আম্বীর শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যার সেই ঘমরে বদনানে থাকিহেন। তিনি ডেপুটি 
ই্সপেকটার অব. কুলের কাজ করিতেন । ুল-দাষ্টারির প্রার্থনায় ছাঠার নিকট গেলান। প্রথমে তিন কাতোয়ায় 
পাঠাইলেন, সেখানে কিছু হইল না। পৰে ভাহার কথায় ামপুরহাট গেলাম) মেখানেড বিফদসনোরঘ হইলাম । এক 
স্থান হইতে অন্ধ স্থানে গমনকালে কপদর্ক শুন্ধ অবস্থায় থাকিভাম, আ্বা্রীর হরকালী বুখোগাধাারের শিবট প্রার্থনা 
করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিনেন-ফিপ্ চাইতে পারিভান না। লোকের ফাটটিতে অতিথি চঠয়! পথ ঢলিতাম । 

রামপুর হাট হইচ্তে পদত্রজে শিউডি কিরিরা আসিয়া তধধমানের দিকে চললাম | ৪15 পণ দূর 
গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত ও ছুবল হইয়া পড়লাম । আহি কষ্টে একখানি গ্রামের ভির 
প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুণতলুদ দেখিতে পাইলাম । এনে করিলাম, 
ইহাদের বাড়ীতে কোনরূপ শুভকাধ হইয়াছে--ইহাদের বাড়ীতে থাইস্ে পাইব। তাহারা জাঠিতে সদগোপ। 
বাটার কত? বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় ছুঃখের কথা বলিলাম । অতি সমাদর করিয়! বৃদ্ধ আমাকে মুডি, 
গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমূতের অপেক্ষা তাত আমাকে নি লাগিল। দেহ আদার পুনকজ্জীনিত হইল। 
পুনরাম্ণ বর্ধমান অভিমুখে যা করিলাম 1.7 
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এ রকম অভিজ্ঞতা তাহার প্রথম জীবনে অবিরল। বালাকালে তিনি দরিদ্র ছিলেন, ছূরস্ত ছিলেন 
_ কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তাহার বিগ্যাসাগরী প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ | এই শেষোক্ত গুণটি তাহার চরিত 
অতিমাত্রায় না থাকিলে শেষ প্যস্ত তিনি মাথা তুলিয়া দীড়াইতে পারিতেন কিন! সন্দেহ । 

আর-একবারের কথা । ভ্রেলোকানাথ লিখিতেছেন, 

সন্ধাবেলা আমি মেনারি আসিয়। পৌছিলাম | মেমারি স্টেশনের পুষ্করিণীর সানবাপা দাটে পট . 
বহিলাম ; ভাবিতে লাগিলাম, ছাদিন আহার তয় নাই; অতিশয় ছুবল হইম। পড়িয়াছ্ি ১ অদি আজি বাঃ 
অনাহাবে এখানে শুইয়া থকি-তবে কাল প্রাতে আবও ছুবল হইয়। পড়িব, আতবাং এখনি পথ চলা ভাল 
রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম | ক্ষুধার তক্কার পা আর উঠে না একট। তেতুল গাছ হইছে ঠেডগ পাছা 
পাড়িযা লইলাম | ভাহাই চিবাইতে টিবাইতে পরদিন বেল! ১২টার অনযে ম্গরায় আনিলাম ॥ শরীর অনা, 





আব অগ্রসর হইতে পাবধিলাম ন।। একটি পুবাতম ছাতা ছিল । একজন দোকান? সেই ছাতাটি বাধা রাখিয়া আমাছে 
ধালাহাব করিতে দিল, আর গপ্গ। পার হইবার নিনন্ত নগর একটি পরসা দিল । আমি বাটি আগসিলাম। 

ভ্রলোক্যনাথের প্রথম জীবন এইনধূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতার পুর্ণ কিন্ত কখনই তিনি আন্মুসম্মাপ 
বোধ বিসর্জন দেন নাই । 

ইহার পরে যখন তিনি উডায় দ্বিতীয় শিক্ষকের কাধ করিতেছেন-_তখন সেখানে এক ছুতিদ 
দেখ! দেয়। ক্ষুধার কঙ্কালসার যৃতি চারিদিকে | অপরের ক্ষুধার সঙ্গে নিজের ক্ষধাও মিশিল। দেশের 
শিশুভাইদের জন্ত টাকা বাচাইতে গিয্। অনেক দিনই তাহাকে একান্, কখনো কথনে। বা সারা দিন অনাহারে 
থাকিতে হইত । ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্টাগত হইলে শীতল জল পান করিয়। শরীর কিঞিৎ সুস্থ করিতেন। হেই 
সময়ে ছিবিধ ক্ষুধার অশ্র-সরহ্থতীব তীবে বসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা কবিলেন_- 

যাহাতে এই সর্ণড়মি ভারতভূমিতে ছুভিক্ষ উপাস্থত না হইতে পারে, এইগ্ধণ কার্ধে আমাৰ অনা 
আমি নিয়োজিত কাব । নেইদিন হইতে এই মধন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবন্তক শিখিতে লাগলাম তখন 
মনে মনে এই হ্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক বদি নিজে নিজে একটু যত করে, তাহা হইলে এ দেশের অদ্থহঃ 
অধেকি দুখেও দূর হইতে পারে । আজ পযন্ত এই বিষয়ে শিক্গিত বাক্তিগণের চক্ষু উন্মীলেভ করিতে যন্ত্র পাইয়াহি। 
কিন্তু কি কৰিব, সকলেই আপনাৰ স্বার্থের জন্থা বাস্ত | যাভাতে দেশের হুঃগমোচন হয়, এরপ চিন্তা অল লোকেই 
কবিষ! থাকেন ; বড় জোব না হয়, ক্রিয়া-কন” উপলক্ষো কতকগুলি লোককে বংনবের মধ্যে একদিন কি দুষ্ট নি 
আহার দিমা থাকেন । কিছ্তু গরীব দ্লুঃখী লোকেরা টিবকালের জন্য যাহাতে এক মুঠ। অন্ন পায়, এপ কাধে কম়ডনে 
দৃষ্টি আছে ? 

ত্রৈলেকানাথের এই প্রতিজ্ঞাই তীহার জীবন ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড । তাহার কর্মজীবন এ 
সাহিতাজীবণকে এই একটি মেরুদ গুই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্মের দ্বারা যতদিন সম্ভব এই প্রতিজ! 
পালনে তিনি তৎপর ছিলেন__কর্মজীবন হইতে অবস্র গ্রহণ করিয়। সাহিত্যস্থষ্টির্‌ দ্বারা জীবনের শেষ দিন 
পধস্থ তিনি এই প্রন্িজ্ঞ'-পালনে নিযুক্ত ছিলেন । কাজেই ত্বাহার সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে তাহার প্রতিজ্ঞা 
__এবং প্রতিজ্ঞার পটভূমি স্বরূপ তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রথমে বুঝিয়! লওয়া একাস্ত আবশ্যক বলিঘ়াই 
এত বিস্তারিতভাবে তাহার জীবনের এই অংশটিকে ব্যাখ্যা করিতে হইল। 

সরকারী চাকুরিতে ঢুকিম়া ত্রেলোক্যনাথ দুইজন উদার ও উন্নতমনা ইংরেজের সহিত পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন। তাহারা স্যর উইলিয়াম হাণ্টার ও স্যর এডওয়ার্ড বক্‌। ইহাদের সাহায্যে ও নিজের কর্ম 


প্রথম সংখ্যা ] ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য ২৫ 


রুশলতায় তিনি ক্রমে ত্রমে গভর্মেপ্টের ষ্্যাটিস্টিক্স্‌ ও কৃষি-বাণিজ্যবিভাগে দায়িত্বসম্পরর পদে উন্নীত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ বাখিতেন। এই সময়ে দেশের শিল্প- 
পপারের জন্য তিনি একটি কাজ করিয়াছিলেন । বড় বড় রেল স্টেশনে ও হোটেলে দেশীয় শিল্পবস্ত রাখিয়! 
বিক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা এখন চলিত আছে তাহা তাহারই প্রবর্তিত । ১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
চুভিক্ষ উপস্থিত হয়। গাজরের চাষ করিয়া তদ্দারা লোকের প্রাণরক্ষা কর] যাইতে পারে-_-তিনি 
গভর্মেন্টকে এই প্রস্তাবটি দেন। তাহার প্রস্তাব অস্ক্যায়ী কাজ হওয়াতে বনু সহম লোকে প্রাণ বাচিষা 
যায়। অতংপর তিনি বাজন্ববিভাগে বদলী হন। 

১৮৮৬ সালে বিলাতে শিল্প প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। দেশীয় শিল্পপ্রসারে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য 
করিতে পারিবেন এই ভরসায় তিনি সামাজিক সংস্কারের প্রতিকূলতা সত্বেও বিলাতযাত্রা করেন। এই 
ধরমণবৃত্তান্ত তাহার “৬15)৮ (9 171,02০ গ্রন্থে লিখিত আছে । 

সরকারী চাকুরির শেষ কয়েক বছর তিনি কলিকাতা! মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর-এর পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। শরীর অস্ুস্থ হইয়! পড়ায় তিনি ১৮৯৬ সালে পেন্সন লন । 

১৯১৯-এর নভেম্বর মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন। 

তাহার প্রকৃত সাহিত্যজীবন সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইবার পরেই আরন্ত হয়। 

অ্েলাকানাথের গ্রস্থাবলী দ্বিভাষিক__ইংরাজি ও বাংল1। 

ইংরাজি গ্রস্থগুলি ভারতীয় শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্যাদির বর্ণনা ও ইতিহাপ। তাহার বাংল! রচনাকে 
তিন ভাগে ভাগ করা যায়-_স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান ও নীতি-বিষয়ক গ্রস্থ। তিনি ও তাহার অগ্রজ একযোগে 
বিশ্বকোষ নামে অভিধানগ্রশ্ব-রচনার সুত্রপাত করেন। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে ভীহার রচিত সাহিত্য- 
গ্র্থাবলী। 

বতখান প্রবন্ধে তাহার সাহিত্য গ্রশ্থাবলীই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও উল্লেখ কর। যাইতে 
পারে তীহার ইংরাজি ও বাংল। সমূদয় গ্রস্থই একই ভাবের দ্বারা অন্থপ্রাণিত- দেশের কল্যাণ-সাধন। তাহার 
প্রথম জীবনের প্রতিজ্ঞার কথা কি ভাবে তিনি বিশ্বত হইবেন? 


স্টাটায়ার বা ব্যঙ্গ উদ্দেশ্তমূলক শিল্প-_অন্য শ্রেণীর শিল্পের সহিত ইহার প্রভেদ এইথানে । অন্য 
শিল্পের মৌলিক প্রেরণা যাহাই হোক-_মৃলটা গুপ্ত থাকে__কিন্ত ব্ঙ্গের মূলটা বে শুধু মুখ্য তাহাই নয়_- 
মূলটাকে অনেক সময়েই গোপন রাখা চলে না। উপমার ভাষায়-ব্যঙ্গ যেন মূলা) যূলটাই এগানে মুখ্য 
সমস্ত গাছের লক্ষ্য ওই মৃলটাকে পুষ্ট করিয়া তোল) | ইহাই ব্যঙ্গের প্রধান 'গুণ-আবার এইখানেই 
তাহার গুপের সীমা । ব্যঙ্গ অততযুচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য-_কিন্তু কোন মতেই উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্যে গণা 
হইতে পারে না। 

ব্যঙ্গ উদ্দেশ্তমূলক শিল্প-_অর্থাৎ ইহাকে একপ্রকার প্রচার-মাহিত্য বলা যাইতে পারে। 
মন্ম্যত্বের অন্থকূলে ব্যঙ্গ চিরকাল প্রচারকার্ধ চালাইয়া যাইতেছে । কিন্তু মানুষ বড়ই অরুতজ্ঞ। যে 
লোকটা ন্বেচ্ছাকৃত নকীব হইয়া তারত্বরে তাহার পক্ষে প্রচারকার্ধ চালাইতেছে-_-তাহাকে দ্বাবের কাছেই 


২৬ বিশ্বভারতী পত্রিক! [ পঞ্চম বর্ষ 


রাখিয়া দেঘ্--মার বে-কবিতা তাহার কানে কানে স্বর্গায় প্রলাপবাণী ঢালিতে থাকে, সাংসারিক 
প্রয়োজন-সাধনে যে-প্রলাপের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই--সেই স্বগীয়প্রলাপবাদিনীকে অন্তঃপুরের গোপন 
কক্ষে লইয়। গিয়। আদর করিঘ্বা বসায় । সকল দেশে--সকল কালেই কবিতার স্থান বঙ্গের অনেক উ্েবা। 

বাঙগসাহিত্যিকগণ তাহাদের শিল্পের এই নানতীর কথা জানেন-কিন্তু তাহাতে তীহাদের 
তেমন ভ্রাক্ষেপ নাই । তাহারা প্রধানতঃ সংসারের মঙ্গলসাধন করিতে চান। মূলতঃ তাহারা ক্দী 
কিন্ত কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে বলিয়াই শিল্পের মাধ্যমে তাহাদের কর্মপ্রব্ণ চিএ 
আপনাকে বেন পপ্রকাশ করিতে থাকে । ব্যঙ্গশিল্প সাহিত্যিকের কর্ম-শক্তিরই যেন একটা প্রেপ। 
এই জন্যই দেখা ঘার পৃথিবীর শ্রেষ্ট বাঙ্গ-সাহিতাকদের অনেকেই কমম-কুশলী ব্যক্তি ছিলেন। তাহাদের 
সমস্ত ইচ্ছা কমের মাধামে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইলে হ্য়তে। তাহারা আর শিল্প-আাধামের 
প্রয়োগে অগ্রসর হইতেন না। আপাততঃ ভল্টেয়াধ ও সুইফটের নাম মনে পড়িতেছে । ভল্টেঘারের 
মতে। কমকুশলতা খুব অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। শুধু সাহিত্যিক কেন_বাবপায়াদে 
মধ্যে তাহার জুড়ি মেলা সহজ নয়। পরবর্তী কালে ধনোপার্জনে ও বাবসায়ে মধ্যবিস্ত ভেণী যে 
সার্থক প্রবণত। দেখাইরাছে-ভল্টেয়ার তার আদর্শস্থল। তাহাকে প্রথম সার্থক মধ্যবিত্ত বাবসা 
বলা যাইতে পাবে ॥  (অথোপাজনে তাহার যে কেবল কুশলতা ছিল তাহ! নর়--পন্থার ভালোমন্দ 
বিচাপেরও অভাব তাহার ছিল। তৎকীলে যুদ্ধের বাজারে টাকা খাটাইয়া (সব সময়ে স্ুপায়ে নয) 
বলিয়া খুব সম্ভবতঃ তাহার মধ্যেকার ব্যবসায়াটা পরলোকে বসিয়া বুক চাপডাইরা মবিতেছে। 
ভন্টেয়ারের আধিক-দুনীতিপরায়ণতার উল্লেখের জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণী নয়_-তাহার কমকিশিলতার 
বর্ণনার জন্য মাজ। ) সংকীর্ণত্ ক্ষেত্রে হ্রেলোকানাথ মুখোপাধ্যায় বে কর্মীপুরুষ ছিলেন তাহা? জীবনই 
গ্রসঙ্গে তাজ বলিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

বাঙ্গশিল্পেদ উদ্ধবের কারণ কি? সময়ের গণ ও ব্যক্তির বিশেষগুণের সমন্থয়ের ফলেই বাঙ্গ- 
শিল্পের_হুথা সমস্ত শিল্পেবই উদ্ব হইয়। থাকে। মানুষের সমাজে এক একটা যুগ আসে-ব্য্গ রচনার 
যাহা অন্তকুল। ইউবোপের অষ্টাদশ শতক ছিল-এইরকম একট। যুগ। এই যুগাধিনায়ক ছিলেন 
ভল্টেরার ও ভুইফট | সে-খুগে কবির অভাব ছিল না-কিন্ধ ব্যঙ্গ-ই ছিল তথনকার প্রপান শির। 
ব্যঙ্গ এবং ইতিহাস। এ ছুই যতই ভিন্নশাখাশ্ররী হোক না কেন--এক জায়গায় মিল আছে। 
ভুইয়েরই অন্যতম মুল উপাদান সংশয় ও নান্তিক্য। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ট শ্যাটারার ও শ্রেদ 
ইতিহাস একই শাখার ফল-একই বসে পুষ্ট! বাংলা সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের সর্দে ওদেশের অষ্টাদশ 
শতকের কাধকারণের এক্য থাকা সম্ভব নয়_-তত্পত্বেও দেখি অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ট বাঙালী কৰি 
ভারত্চন্্র ছিলেন উচুদরের ব্যঙ্গ লেখক। এ কেমন করিয়া হইল? তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয। 
কি একই হাওয়া বহিতেছিল ? 

এ যেমন গেল যুগের গুণ, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণ আছে। সংসার ভালোয় মন্দয় জড়িত । 
কোনো কোনো লেখকের দৃষ্টি আকুষ্ট হয় স্বভাবতই ভালোর দিকে--কাহারো আবার মন্দর দিকে। 
সংসারের ভালে। দেখিয়া কেহ বা উল্লসিত হন-_মন্দটা দেখিয়া বা কেহ ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন। আর 


প্রথম সংখ্যা! ] ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য ১৭ 


ভালো-মন্দকে সমান ভাবে দেখিবার সৌভাগ্য ও শক্তি মানুষে কদাচিৎ দেখ| যায়_যে দেখিতে 
পারে সে শেক্সপীয়ার হয়। 

বুঝিলাম যে বিশিষ্ট কালগুণ আছে-_-আবার বিশিষ্ট বাক্তিগুণ আছে৷ কিন্ত এই দুইয়ের সমন্বয় 
হয় কিরূপে? কাকতালীয় না কারধকারণসন্ভুত ? ভালো-মন্দ সব সময়েই আছে তবে এক-একটা সময়ে এক- 
একটা দিক উগ্রতর হইয়া ওঠে_আর এমন হইবার পিছনে পূর্বগামী অনেক কাধকরণের পাক্কা খাকে। 
সাধারণতঃ দেখা যায় কোন একটা মহৎ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবদানকালই বাঙ্গের প্রাহুভাবের 
সময়। রেণেসীসের ক্ষয়িত প্রভাবের যুগে ভল্টেয়ার ; বৈষ্ণব সাহিতোর উগ্মাদনার পরে বিদ্যাস্ন্দর । 
বিদ্া্ন্দর রাধারুফের প্রচ্ছন্ শ্তাটায়ার মাত্র । 

জগতের কল্যাণজপ যে-সব শিল্পীর চোখে পড়ে তাহারা জগতের কবিশ্রেঈ হ়-গ্াটে আছেন, 
ববীন্দনাথ আছেন, ইহারা কখনো কখনো! স্যাটায়ার-রচনায় আনম্মনিয়োগ করিয়াছেন_কিন্ক তেমন 
সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই- দৃষ্টিভঙ্গী ও যুগধর্ম ছই-ই প্রতিকল। শেলি ও ওয়াডস্বার্থ একই 
কারণে বারংবার বার্থকাম হইয়াছেন । 

ভল্টেঘার তৎকালীন ধমণন্ধতা ও বুদ্ধির মুঢতা দেখিয়। ক্ষিপু হয়া উঠিয়া, তীক্ষোঙ্জল 
বঙ্গ পুন্তিকার বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । তাহার হাসি তাহার ক্রোধের চেয়েও মাপাশ্বক | মানব- 
জীবমের দুঃখের লবণাশ্বরাশির দ্বীপমালার ভ্রান্ত পথিক ইউলিপিসের মতো ভল্টেমার গৃহে ফিরিয়। 
দেখেন খে মান্ষের শুভবুদ্ধিকে মূঢ় প্রণয়ীর দল ঘিরিয়া ধরিয়াছে। তখন তাহার ধস্তক হইতে যে 
(0911৬ শর নিক্ষিপ্র হইল--তাহা আজিও মুঢ়তীর সপ্ততাল ভেদ করিতে করিতেই চলিয়াছে। 
ভল্টেয়ার কখনো! ভোলেন নাই থে ব্যঙ্গ উন্দেশ্যমূলক-_এবং নিজের উদ্দেহোর যুল সঙগদ্ধেগ তিনি হরদা 
মচেতন ছিলেন যে ধর্মান্ধতা ও মুঢবুদ্ধিই মাহ্থমের শেষ্ট শত্রু | 

পূর্বেই বলিয়াছি ব্যঙ্গরসিকের সহজাত দৃষ্টি লইযাই ট্রিলোক্যন!থ জঙ্গিয়াভিলেন। তিনি কি 
চাহিতেন তিনি জানিতেন। তিনি জানিতেন মান্য বন্ডই হৃদয়হীন, বড়ই নুশংস-বাক্তিগত স্বার্থ 
চিন্তা ছাড়া আর কিছু বড় তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। পৃথিবী যে স্বর্ণা পরিণত হইতে 
পারে না তাহা তিনি জানিতেন। তবে মানুষে আর একটু যদি হ্ৃদযনবান্‌ হর, আর একটু পরার্থপর 
হয়, আর একটু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তবে সংসারের দু'একটি কণ্টক উতৎপাটিত হইয়া স্থানটা আর 
একটু ভদ্ররকম ও বাঁসোপযোগী হয়। ইহাই তো যথেষ্ট। ইহার বেশি আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়__ 
তাই তদধিক তিনি কিছু চাহিতেন না'। ভল্টেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন ধমণন্ধতা ও বুদ্ধির মুঢ়তা, ব্রিলোকানাথের 
ক্ষেত্রে তেমনি হৃদয়হীনত। ও ব্যক্তিগত স্বার্থ । এই ছুটির কবল হইতে মানুষ অর একটু মুক্ত হোক 
ইহাই তীহার উদ্দেশ্ট ছিল। আর এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটুখানি সজাগ করির! তোলাই তাহার শিল্পের 
উদ্দেশ্য ছিল। 

মানুষ কেবল যে মান্ষের প্রতি হ্বদয়বান হইবে মাত্র তাহাই নয়, ইতর প্রাণীর প্রতিও তাহার 
ব্যবহার সদয়তর হওয়া উচিত। ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষে যে নৃশংদ আচরণ করে_ইহা তাহাকে 
বড় বাজিত। মৃঢ় পশুদের প্রতি এমন করুণা অল্প বাঙালী সাহিত্যিকের রচনাতেই দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গড়গড়ি মহাশয় কলিকাতা গিয়া ভাহার গুরুদেবের 


২৮ বিশ্বভারতী পত্রিক! [ পঞ্চম 


কশাই বৃত্তি দেখিয়া স্তত্তিত হইয়া গিয়্াছে। তাহার গুরুদেবের পাঠার বেনামে ছাগল বধের কৌধর 
বর্ণিত হইতেছে-- 

তাহার পর তাহার (ছাগলটর) মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়। জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুদি 
হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ত করেলেন। পাঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সতরীং দে টীংকার ধা 
ডাকতে পারল না। কিছু তথাপি তাহার ক হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাস্থচক কাতর ধ্বনি নির্গত হনে 
লাগল যেঃ তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা, আগ 
নে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভংষনাস্থচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোঢরশূন্য তইয়। পডিলান। ৯৯ 
আমি বলিয়া উঠিলাম-ঠাকুর মহাশয়, করেন কি! উহার গলাট! প্রথমে কাটিয়া! ফেলুন। প্রথমে উ্কে 
বধ করির। ভার পর উ্তার চর্ম উত্তোলন কক্ষন।" ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন--চুপ । চুগ। ব।ঠবের সক 
নতে পাইবে । জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাগিছে 


ছে 


থাকে । খন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার পক পর জুলর রেখ! কম্পিত ভইয়া যায়। একপ চর্ম হই জানা 


তি 


ধক মুলো বিক্ীত হয়| প্রথম বধ করিয়। তাহার পর ছাল ছাড়াইলে গে চামড়। ছুই আন কম দুলা বিধী 
ভয়। জীয়স্ত অবস্থায় পাঠার ছ।ল ছাড়াঈলে আমার ছুই আন! পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে বণিয়াছি বাঝ। 
»। মায়া করিতে গেলে নার বাবসা চলে না ।"-"""আর একবার আমি পাঠার চক্ষু ছুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম! 
মেট চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভংসনা কবিয়। বলিল-আমি দুল, আদি নিঃসহার,। এ ঘোর যাতন। (তোম? 
আমাকে দিলে । মাথার উপরে কি ভগবান্‌ নাই ? 

হশংসভাবে নিহত সেই অসহায় ছুর্বল পশুটির দৃষ্টি ত্রলোক্যনাথের সমস্ত রচনার মানা 
ছড়াইয়া আছে । সেই দৃষ্টি বারংবার পাঠককে ডাকিয়া বলে--মার কিছু নয়, তোমরা ওই অভিরক 
দুই আনার লোভ বর্জন করো। আমার ছাল যদি একান্তই চাও অন্ততঃ আগে আমাকে বধ করি 
ল। মাস্থষের কাছে ত্রৈলোকানাথের আশ| অতি যতসামান্য-_পশুবধ যদ্দি নিতান্তই বর্জন করিতে ন 
পারো ব্যাপারটাকে যত অল্প সম্ভব নৃশংস করো]। ষোলে! আনার লোভ পরিত্যাগ যদি সম্ভব নাহ্র 
অতিরিক্ত ছুই আনার লোভ পরিত্যাগ করো--তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না। 

পশু, পক্ষী এবং মানব-সমাজের অন্তর্গত অসহায় হূর্বলের প্রতি করুণ! ভ্রৈলোকানাথের রচনার 
প্রধানতম সম্পদ । ভল্টেয়ারের হাপি শীতের তীব্র বাতাসের মতো জলকণাশূন্ণ, তাহা হাড়ের ভিতর পযন্ত. 
কীপাইয়া তোলে। ত্রেলোক্যনাথের হাসি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আছে। 

এই জীবনদর্শন-প্রকাশের বাহন তীহার হাসি এবং তাহার ভাষা । তাহার ভাষায় বঙ্ছিম্ন্্র 
ও রবীন্দ্রনাথের সম্পদ ও অলৌকিক মহিমা আশা কর! বৃথা । এই ভাষার প্রধান এই্বর্য শরবৎ খজুগতি। 
ঝঞজুতাই বাঙ্গের প্রধান সম্পদ। ভাষা যদি খু না হয় তবে ব্যঙের প্রচণ্ডততার অনেকটাই 
মাঝপথে নই হইয়! যায়! অনাড়গ্বর সরল ভাষার মাধ্যম ব্যঙ্গের তীব্রতাকে একটুও নষ্ট হইতে 
দেয়না। আর এই অনাড়ম্বর ভাষার মেরুদণ্ড লেখকের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণশক্তি। তাহার চারিদিকে 
যাহা ঘটিতেছে-তীব্র পধবেক্ষণশক্তির আতস কাচের ভিতর দিয়া তাহাকে তীব্রতর ভাবে রূপদানের 
ক্ষমতা তাহার অসাধারণ । 

তাহার পর্যবেক্ষণণক্তি ও তাহার বাহনম্বরূপ অনাড়ম্বর ভাষার উদাহরণ “পাপের পরিণাম" 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল-__ 





সা 


থ সখ্য] ব্রেলোক্যনাথ মুখোঁপাধ্যায়ের রসসাহিত্য ২৯ 


থাদ। ভূত ঝাজ্রে বিকট শব্দ করিতেছে “হু হু। হু ভু” ভেতুল গাছ হইতে যাই এই শব্দ উখত হইল 
ঢারিদিকে হাক।- ভুয়া, হ্যাক্কা-ভয়াঞ্হঃ শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল। মেই সময় কাক পক্ষিগণ অন্ধকার না মানিয়।, 
বাদল না মানিয়া, বৃক্ষশাখা পরিত্য।গ করিয়া উড়িতে লাগিল। কা কা রবে একবার ভাহার। এ ডালে বগিল, 
গায় মে ডাল হইতে উড্ভিয়! অন্য ডালে গিয়। ধসিতে লাগিল। নিকটস্থ বাশঝাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর 
ক লুকাইয়া ভিজিতেছিল | কক -চক্‌ রবে তাহারা ও চারিদিকে উডিতে লাগিল । বাছঙগণ সন সন নাবে সে স্থান 
“ম পলায়ন করিতে লাগিল । পেঁচকগণ ছুট ভট ববে বায় মহাশয়ের অটালিকাগারে কাটবে ভিতর 
ঃ প£ল। নিকটস্থ কমেক বাটা হইতে কুকুরগুল। ডাকিতে ডাকিতে বাঠির হইল । কি কিছু দূৰ অগমর হইলে 
ঃ সেই স্কুল গাছ তাহাদের নয়নগোচর হইল, আর তাহারা বিয়া পড়িল লাঙ্গল ভিতবে রাখিয়। পশ্চাৎ 
দগযন উপরে তর দির। উচ্চভাবে বণিয়।, দূর হঈতে সেতুল গাছের দিকে এক দষ্টে চাহি! ভাভার। অনি ভয়ংকর 
[দেকদন করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশ।কালে দেই টাৎকাবে একে লোকেনু হৃণয় কাম্পত হইয়াছিল, তাহঠাৰ 
দে আবার সেই প্তম্ববে কুকুবের ক্রন্দনে আতঙ্কের আর সীনা রহিল না । 
পশ্রপক্ষীর ব্যবহারের এই চিত্র বাস্তবতায় উজ্জ্ল। সন্ধদয়তার দৃষ্টিতে পশ্ুপঙ্শীর জগৎকে 
( দেখিয়াছে কেবল তাহার পক্ষেই এইরূপ পর্যবেক্ষণ সম্ভব 
পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন ত্রৈলোক্যনাথের প্রচুব পরিমীণে ছিল কল্পনাশক্তি তেমন ছিল পা। 
ত দিব্য কল্পনাশক্তির যেন তাহার কিছু অভাব ছিল। আর কল্পনাশক্চির প্রাচুধ বাতীত 
কহই শিল্পের চূড়া স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ বাঙ্গ-শিলীর9 প্রচুর কল্পনাশকির প্রয়োজন । 
দি, বলিতে কি-অনেক সময়েই দেখা যায় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীগণ উচ্দরের কবিও বটে যেমন মলিয়েন, 
এরিন্টফেনিস এবং হায়নে। এই কল্পনাশক্তির অভাবেই তিনি শ্রেঠ ব্যঙ্গশিলীদের অন্যতম হইতে 
পারেন নাই, শ্রেষ্ঠ বাঙালী ব্যঙ্গশিল্পী মাত্র হইয়া! আছেন। তীহার রচিত বাঙাল নিধিরাম কোন কোন 
স্থানে হুগোর 0০71973০10০ 3০%/র অন্ুক্রমণ বলিয়া! বণিত হইয়াছে । ইহা লেখকের অভিপ্রেত 
কি নাজ্জানি না। কিন্তু এ দাবী কর! উচিত নয়। বাঙাল নিধিরামে সহৃদয়তা গুণ আছে, পবেঙ্গণশঞ্ডির 
অভাব নাই, গল্প বলিবার ক্ষমতাও অসাধারণ কিন্তু হুগোর কাব্য-উপন্তাসের এবং তাহার সঘন্ত রউনারই 
যাহা প্রধান গুণ সেই অলৌকিক কল্পনাশক্তি কোথায়? হুগোর যে কল্পনার নিকটে সমুপ্র৪ গোম্পদ__ 
মেই কল্পনা কোথায়? হুগোর কল্পনা ও ভাষার কোটালের বন্তা না থাকিলে তাহার কাবোর (7০1৩৮5 91 
(0৩ ১৩৪ কাব্যছাড়া আর কি?) অন্কসরণ করিবার আশা বৃথা । যে গুণে হছুগোর মহ, সেই গুণেই 
লোকানাথের দীনতা-_-কাজেই হুগোকে অনুসরণ করিবার শক্তি তাহার স্বপ্নতম ! বরঞ্চ তিনি ভল্টেয়ার 
বা সুইফটের কোন গ্রস্থের ভাবান্থলরণ করিলে আঁশাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন। , 
ত্েলোক্যনাথের ব্যন্তদৃষ্টি, জীবন-দর্শন, বিশেষ শক্তি ও বিশেষ শক্তির অভাব সগগন্ধে আলোচন। 
রিলাম, এবার তাহার শিল্পের টেকনিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 


ক্র 


সপহুলাদ, 


্রিলোক্যনাথ গল্প বলিবার সহজাত শক্তি লইয়া জন্মিযাছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শক্তি অতিশয় 
ব্রল। গল্প অনেকেই লেখেন__কিন্ত গল্প বলিবার ভঙ্গী সাহিত্য হইতে প্রায় লোপ পাইবার মুখে। 
মাহিত্য লিখিত-আকার ধারণ করিবার পূর্বে গল্প বলিবার ভঙ্গী মান্ব-সমাজজে প্রচলিত ছিল-কিন্ত 


৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা গধা 


তাহা লুপ্রপ্রাম। এখন আমর! গল্প পড়ি_গল্প শুনি না। ্রলোক্যনাথের প্রতিভার মধ্যে গল্প ব 
আদিমশক্তি বিদ্যমান । সে গল্পও আবার বাংলায় যাহাকে আধাটে গন্তু বলে। এ শক্তি বাংলা না 
অতি বিরল বলিলেও চলে। 

আবরব্োোপগ্তাস এখন লিখিহ-মাকাপ ধারণ করিলেও তাহার মধ্যে মূল কথখনগুণ এনে ৪ 
প্বনিত। ইহ! পড়িবার সময়ে মনে হয় গল্প পড়িতেছি না_অনৃশ্য কথক বলিয়। যাইতেছে-া 
শুনিতেছি। ব্রৈলোকানাথের গল্প সঙ্দ্ধেও এই কথা প্রযোজা । আরও একটি কারণে আরব 
উল্লেখ করিতে হইল | ঠৈলোকানাথের গল্পের টেকনিক বস্তুতঃ আরব্যোপন্যাসের টেক্টনিক। এই আঃ 
কাবা উপন্থাস নয়--আবার গল্পও নয়--অফুরন্ত গল্প-ৃঙ্খল। একটি গল্পের সহিত আব-একট? 
্রন্থিযুক্ত হইয়। আোতার অন্তহীন ঘনোযোগের শেষ সীমা পর্যন্ত চলিয়াছে। টপ্রলোক্যনাথের আিকত 
গ্রন্থই গল্পের শর্থল। কঙ্কাবতী, পাপের পরিণাম, ফোকলা দিগঞ্থর ও বাঙাল নিদিরাম ব্যতীত মার 
রচনাই গল্পের মালা ছাড়া আর কিছু নয়। ভমরুধর চরিত, মজার গল্প, মুক্তামালা, এখন কি লুর-দ 
গল্পসম্টি। এগুলি উপগ্তাসও নয়_-ছোট গল্পও নয়_-একটি কাঠামোর ঘধো অনেকগুলি গরের লা 
মাত্র। একটা শক্ত কাঠামোর মধে। সমস্ত বিষয়টাকে ঘনীভূত করিয়া আটিরা দিলে কথনপ্তণ অনে 
পরিমাণে লোপ পায়। সে চেষ্টা লেখক করেন নাই । শিথিলপিনদ্ধ ফ্রেমের মধ্যে বহর গর 
সন্নিবেশ করিয়। রস জমাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ সহজ 'গ্রণ নয়। 

তাহার রচনার আর-একটি বৈশিষ্টা সকলেরই চোখে পড়িবে । তাহার অধিকাংশ গপ্পের উপান 
ভৃতপ্রেত। দৈতা দানা। স্বপ্র বা তজ্জাতীয় অতিপ্রারৃত অভিজ্ঞতা তাহার অন্যতম প্রকাশপণ 
কিন্ত তঙজন্য তাহাকে ভুতুড়ে গল্পের লেখক বলিয়। সংক্ষেপে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তাহার উপাণ' 
ভূত প্রেত কিন্তু কেবল ভূতুড়ে গল্প বল! তাহার উদ্দেশ্য নহে। 

সুইফট গালিভারের ভ্রমণবৃত্রাস্তে ক্ষুদ্রকায় লিলিপুট ও অতিকায় ব্রব্ভিংনাগের অবতার? 
করিয়াছেন । কি জন্য? মানবচরিজ্রের অসঙ্গতি প্রদর্শনই তাহার লক্ষ্য । এই অসঙ্গতিকে প্রত করি 
তুলিবার উদ্দেশ্টে ্ষুপ্রকায়িক ও অতিকায়িক জীবের কৃষ্টি করিয়া তুলনায় মানুষের আশা আকার্ছে ! 
শক্তিসামর্থোর নিরর্থকতা। দেখাইয়া! দিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই ট্রিলোকানাথের গল্পে ভূত £্রেছে 
আবির্ভাব; মাঙ্গুষের খেয়াল খুমী ও কল্পনাকে যথেচ্ছ দৌড় দিবার উদ্দেশ্টেই বাস্তব-বন্ধন-বঙ্জিত হক? 
প্রসঙ্গের অবতারণা । 

মান্থষের অনঙ্গতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুলনীয় আবশ্তক। ভূতপ্রেতের সমাছে 
সহিত মানবনমজের তুলনা অতিশয় সহজ ও বনুপ্রচলিত। কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতে 
সমাজের সাহায্য লইতে হইয়াছে । মান্ষকে বঙ্গ করাই তাহার উদ্দেশ্র__-ভৌতিক গল্প বলা নয়। 

লুন্ু গল্পে একটি ভূতকে খবরের কাগজের সম্পাদক করিয়া দ্বার লোভ দেখাইয়া গল্পের নায় 
আমীর তাহাকে বশ করিয়া ফেলিল। আমীর বলিতেছে, মানু সম্পাদকের গালিতে আর খবরের কাগ 
আগের মতন বিকায় না__এখন ভূত সম্পাদক হইয়া ভূতের গালি প্রয়োগ করিলে কাগজ বিকাইবা 
অধিকতর সম্ভাবনা। ভূতে ও মানুষে এই যে অসঙ্গতি, এবং এই অসঙ্গতিজাত ব্যঙ্গ, ইহা আর কি ভা. 


ফুটানে। যাইত ! 


(ম সথ্যা ] ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য ৩১ 


কিগ্বা আর-এক স্থলে তিনি বাংল! থিয়েটারকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্বে শব-সাধনার উল্লেখ 
রিযাছেন। শব-সাধক আর-সব বিভীষিকাকে জয় করিতে সমর্থ হইল-_কিন্কু ভৌতিক সত্তা খিয়েটাবের 
রর ভঙ্গীতে আপিয়া তাহাকে আহ্বান করা মাত্র সে শবাদন ছাড়িয়া পলায়ন কিনমু্ছিত হইয়। 
ডা গেল । ইহ! এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে আর কেমন করিয়া দেখানো যাইত? 
] ঠিক এই একই উদ্দেশ্তে স্বপ্নপ্রসঙ্গেরও অবতারণা তাহার পঠনায়। কগ্াবতীর শ্বপ্, 
টব! গঞ্জে নায়কের মৃছবত্তাহার বক্তব্য প্রকাশের সমীচীনতম পন্থা । দি ঘি বাস্তবপন্থার 
লেখক হইতেন তবে এমব দোষ বলিরা পরিগণিত হইত । কিন্তু ব্ঙ্গশিজ্ে এগুলি দোষ তো শয়ই 
বাক এটগুলিই সব্জনম্্ীকৃত বহুসমাদূত চিরকালীন শ্রকাশভঙ্গী | 

ইলোকানাথের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কঙ্কাবতী সবচেয়ে জনপ্রির। বাংলাদেশের বন প্রচলিত একটি 
হনধ্তিকে অবলগ্গন কৰিয়। উপন্যাসাকারে সামাজিক বাঙ্গের এই উর্ণাতন্ত রচিত। করতপ্রেত ও শপ্নদশন 
তি লেখকের গ্রির টেকনিক ইহাতে গৃহীত হইয়াছে । কঙ্কারতীর ধোগশয্যায স্বপন ও এরণাপই পরবতী 
কহিনীর বুইন্তর অংনের বাহন। ইহাকে আপাতদৃষ্টিতে ভূতের গন্প বা আযাটে কাহিনী বলিয়। মনে 
নেও ইহা দুলতঃ সামাজিক-ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। গালিহাখের পমণবৃতান্, ও ডনবুহাকসটের 
প্র কাহিনী প্রস্থুতির মতো এই ্লেষপূর্ণ চমক প্রদ গ্রন্থ একাধারে বালক 9 বরস্ক দুই শ্রেণীর পাঠকেরহ] 


গর । 
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শা 





পাপের পরিণাম ও ফোকলা দিগন্ধরে গল্পের জাল বুশিবার অসাধারণ গমতা প্রদশিভ হইয়াছে । 
পপের পরিণাম স্প্টতঃ নীতিকথাপ্রচারের উদ্দেস্তে পিখিত॥ এমন স্থলে গ্রন্থ প্রাহই নীরস ও প্রাণহীন 
ই পড়ে। কিন্তু লেখকের শিল্পকৌশল গ্রন্থথানাকে আশ্চধরকমের নগাব ৪ চিন্তাক্ষক করিয়া 
তুলিয্াছে। 

ঝীরবালা একখানা রূপক কাহিনী । খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে বত মান ছুর্বণ, তাহার গ্রাচীন 
গৌরব, ইংলপ্ডের সহিত এ দেশের যোগস্থাপন প্রভৃতিই কাহিনীর অন্তণিহিত ইঙ্গিত । 

কিন্তু লেকের বিশিষ্টতম শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে-ডম্রুপর চগিত, লুল্নু, নয়নটাদের ব্যবস। এবং 
দুক্কামালার কোন কোন গল্পে । 

ভমরুধর ও নয়নটাদ তাহার ছুইটি শ্রেঠ কীত্তি--আর শুধু তাঁই নয়__বাংল। লাহিত্যের আসনে? 
তাহাদের জুড়ি মেল। ভার। ইহাদের বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে আস্ত বই দুখানাই উদ্ধার করিন। দিতে 
হয়। তাহার চেয়ে বই ছুখান। পড়িয়া লইবার ভার পাঠকের উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল ।. 

ভ্রিলোক্যনাথের মতো বাংল। সাহিত্যের একজন মহৎ লেখকের অবলুপ্তির ধারণ কি? কারণ ] 
ঘহাই হোক-_ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি 'উ্লেখযোগ। বিষয়। প্রৈলোকানাথের মৃত্যু হয় 
১৯১৯-এ। ঠিক এই সময়েই শরংচন্দ্রের আবির্ভাব । শরংসাহিত্যের আত্যন্তিক জনপ্রিরত। থে তাহার : 
বিশ্থৃতির একটি কারণ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। হ্ঠিক এই একই কারণে প্রভাতকুনার ঘুখোপাপযায়ও 
সাধারণ পাঠকের চিন্ত হইতে অপন্থত হইয়াছেন। অথচ ইহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শরগচন্দ্রের মতোই 
অসাধারণ । তবে এমন কেন হইল? শরৎ-সাহিত্যের সর্বজনবোধ্যতা, সহজ-সন্গেদ, ভাবার উচ্জবল; তা? 
ও ঈষত্লঘু ভাবালুতার নিকটে পূর্বোল্লিখিত লেখকছয়ের বার্গ, রঙ্গ ও কশাঘাত, উদ্দেশ্টমূলক হাসি, এব 


৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চ 


বুদ্ধির প্রতি আবেদন পরাজিত হইয়াছে । অশ্রুর নিকটে হাসির পরাজয়, ভাবালুতার আবেদনের নিক: 
বুক্ষির পরাজয়। ইহ স্বাভাবিক হইলেও যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা । বাঙালী পাঠকের কাছে বুদ্ধির চে 
হ্দয়াবেগের আবেদনই অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে--শরৎসাহিত্যের জনপ্রিয়তা তাহারই একটি প্রকাৎ 
ত্ৈলোকানাথ বিশ্বৃতপ্রায় হইলেও তাহার বিশিষ্ট রচনানীতি লুপ্ত হয় নাই। পরশুরাম ও আধুনিক 
কোন কোন লেখকের ব্যঙ্গরচনার তাহারই ধারা প্রবাহিত। কাজেই তীহার প্রতিভা বন্ধা। নহে 
পরবতী অনেক রচনার জননী | 

কিছ্ত ব্েলোকানাথ এ প্রভাতকুমারের রচনায় চিরকালীন বস্তর অভাব নাই । কাজেই ; 
ক্ষণিক অবলুপ্ধি স্থায়ী নশ্বরৃতা নহে। তীহাদের রচনার পুনরাবির্তার অবশ্থস্তাবী। এখন উদ্বেগ 
প্রকাশকগণ তাহাদের গ্রস্থাবলীর সহজলভ্/ নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বাহির করিলে এই আবির্ভাবের স্পৃঃনী 
আন্ষকূল্য করিবেন । স্আাহাদের« ক্ষতি হইবে না_আবার বাঙালী পাঠকগনও লাভবান হইবেন। * 


| 


[হা 


৯ 





£ই প্রবন্ধ -বনায় নিয়লিখিত পুস্তক গুলির সকৃতজ্ঞ সাহাধ্য স্বীকৃত হইল । 
১ ইয়লোকানাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড । ( বন্মাতী ) 


২। বক্গতামার লেখক 
৩1 বাংলা সাতিতোব ইতিভাল ডক্টর শ্রুস্তকুমার সেন 
৪ উ্রলোকানাথ সুখোপানায় _্রীত্রজেন্নাথ বক্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে ব্ৈলোক্যনাথেক 


গ্রশ্থপত্ধী মুজিত আছে । 


আমাদের সাহিত্যে ভূতের-গম্প 


প্রাস্থকুমার সেন 


দেশ কাল ও সমাজ নিবিশেষে সাধারণ মানুষের মনে অল্পবিস্তর ভূতের ভয় অর্থাৎ অজানিতের 
শাতঙ্ক আছেই । জ্ঞানের পরিধি যেমন বেড়ে যাচ্ছে আর বিজ্ঞানের আলো যেমন উজ্জ্লতর হচ্ছে আধুনিক 
মান্নষের মন থেকেও তেমনি আদিম সংস্কারজাত অহেতুক তৃতের ভম্ম লোপ পাচ্ছে। কিন্তু যে-সংস্কার 
মানুষের মজ্জাগত, যা মৃত্যুভয়েরই উল্টে পিঠ মাত্র, তা কখনোই মাহ্টষের কল্পনাপ্রবণ মন থেকে একেবারে 
মুছে যেতে পারে না। একথা সত্য যে এখন স্থস্থমন্তিষ্ক প্রাপ্থবয়স্থ কোনো ব্যক্তি প্রত্বাষের আলো-আধারিতে 
বঙ্গদৈতোর গীঠস্থান বলে প্রখ্যাত বেলগাছতলা দূর থেকে এডিয়ে যায় না; মথব! দিবা দ্িপ্রহরে নির্জন 
নিঃসীম প্রান্তর মধাস্থিত নিঃসঙ্গ ঝুপসি বৃদ্ধ বটগাছের ভালপালায় দৈতাদানার দ্রুততাল মালঝাপ কল্পনা 
করে দ্রুততর বেগে পদচালনা করে না কিংবা হেমন্তের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় গ্রাম প্রান্তে ছায়া গভীর দীঘির পাড়ে 
স্বধিপুন তেতুলগাছের থনপল্পব চিন্ধণ স্থনিবিড ঝিঝি-ডাক| অন্ধকারে গলাশী-কন্ধকাটার নীরব সভা অস্তভব 
করে কম্পিত হ্ৃদয়ে পাশ কাটায় না; বর্ধানিশীথে বঙ্কিম গ্রামপণপ্রান্তে অশান্ত বেণুকঞ্জে প্রেতিনী-শঙ্িনীর 
ন্বকোলাহল স্মরণ করে শয়িত বংশশাখা উল্লজ্ঘন করতে ইতস্তত নাও করতে পারে) কিন্তু এমন ডানপিটে 
শাহপী কজন আছেন ধারা--অবশ্ঠ “কারণ” আদি না! করে--জঙ্গলাক্রান্ত গ্রামের ফৌতি পড়ো ভিটায় 
জী দালানের বিজন কক্ষে অকল্প্রবক্ষে স্খুপ্তিতে রাত্রি ভোর করতে পাবে। 

আমল কথা, ভৌতিক ভীতির মূল শুধু প্রত্যক্ষের অগোচর বাস্তবকায়াহীন সত্তার অস্বিত্ব কল্পনায় 
নয়। প্রাণের নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মৌলিক অসহায়তাভীতির মধ্যেই এর বীঞ্জ রয়েছে । উপনিষদে এই 
কথাই বলা হয়েছে; স্থ্টির পূর্বক্ষণে সিঙ্বক্ বন্ধ নিজেকে একেল। দেখে ভয় পেলেন, এই ভয় ভেঙে তিনি 
আনন্দ প্রবর্তন করলেন জগৎ স্থপ্টির দ্বারা নিজের একাকিত্ব দূর করে। “পোহবিভেষ তস্মদ্‌ একাকী 
বিভেতি”__-উপনিষদের মিতভাষিণী উক্তিতে এই যে নিঃসহায় একাকিত্বের অহেতুক ভীতি এইই ভূতের 
ভয় প্রভৃতি সর্ববিধ অনিদেশ্য আতঙ্কের বীজ। 

স্কৃতির প্রসারে যেমন ভূতের ভয়ের মাত্রা হাস হয়েছে তেমনি ভূতের'গল্প শোনবার আগ্রহ 

বেড়েছে। সত্যকার ভূতের ভয় থাকলে কেউ ভূতের-গল্প শুনতে চায় না। আদিম সংস্কার প্রবল থাকলে 
মানুষের মনে রসবোধের উপযুক্ত নিরাসক্তি ও বিষ্লেষণ প্রবণত1 আসে না। তাই সাহিত্যে ভূতের-গল্পের 
প্রবর্তন হয়েছে অনেক দেরিতে | সেকালে ভূতের-গল্প বিশুদ্ধ গল্প, অর্থা, সাহিত্যরসের বাহন মাত্র ছিল 
না। তখন ভূতের-গল্পের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র ভয়েরই উদ্দীপন, দুরন্ত ছেলেকে সন্ধ্যার পর সহজ্জে শান্ত 
করে ঘুম পাড়াবার উপায় মাত্র। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য নানাদিক দিয়ে খুব উন্নত ছিল 
ভতের-গল্পও একেবারে উপেক্ষিত হয় নি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ভূতের-গল্প ভীতিরসের বাহন নয়, 
নীতিকথার সরসসম্পুট বূপেই ভার গৌণ প্রয়োগ! তবে এতিহাপিক বিচারে ছোট গল্পের মত ভূতের- 
গল্পেরও বীঞ্জ মেলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে | বুহদারণ্যক উপনিষদে বিদেহরাজ জনকের সভায় 
্ন্ষজ্ঞান-আলোচন! প্রসঙ্গে যে ভূতে-পাওয়ার কথ। আছে তাই আমাদের সাহিত্যে সবচেয়ে পুরানো 
তথাকথিত “সত্যঘটনামূলক” ভৌতিক কাহিনী । এই অংশটুকু উদ্ধত করছি। 


৫ 


৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিক৷ [পঞ্চম বর 


অথ হৈনং তুার্লাহায়নিঃ পপ্রচ্ছ। ঘাজ্জবক্কেতি হোবাচ মদ্রেমু চরকাঃ পর্যযব্রজাম তে পতন 
কাপাশ্ব গৃহানৈম। তন্তাসীদ্‌ ছুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোহদীতি | সোহবববীৎ স্রধস্বাজ্িরদ ইতি! 
তং যদা লোকানামস্থানপুচ্ছাযাখৈনমব্রম কু পারিগ্ষিতা অভবঙ্গিতি |... 

অথ ইৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ। যাজ্ঞবন্ক্যেতি হোবাচ মদ্র্ষেবসাম পতঞ্চলন্তা কাপান্ত গৃহে 
বঙ্জমবীয়ানাস্তশ্তাসীদ্‌ ভাধা। গন্ধবগৃহীতা। তমপুচ্ছাম কোহসীতি। সোহব্রবী২ পতঞ্চলং কাপাং 
যাজ্িকাংশ্চ বেখ লগ ত্বং কাপা তৎ হুত্রং যেনায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোক: সর্বাণি চ ভূতানি সাদৃন্ধাণি 
ভবস্তীতি। দোহব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহ, তদ্‌ ভগবন্‌ বেদেতি। সোইব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপাং 
যাক্জিকাংশ্চ বেখ সু ত্বং কাপ্য তমস্তধামিণং যমিমং চ লোক পত্ুং চ লোকং সধাণি চ ভূতানি যোহন্তর' 
মম্মতীতি। সোহব্রবাৎ পতঞ্চল: কাপ্যো৷ নাহং তং ভগবন্‌ বেদেতি। 

[ তার পর ভুছা লাহায়নি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, “যাজ্ঞবন্ধা, আমর! যখন ছাত্রনপে 
মগ্রদেশে খুরছিলুম তখন একবার পতঞ্চল কাপোর ঘরে উঠেছিলুম। তার এক কণ্ঠা ছিল ভুতেপাণ। 
সেই ভূতকে আমর। জিজ্ঞাস। করেছিলুম, তুমি কে? মে বলেছিল, “আমি স্দন্থা আঙিরস। তাকে 
আমরা লোকের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'পর্িক্ষিতের বংশধর সব গেল কোথায়? 7০ 

তারপর উদ্দালক আকুণি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, “যাজ্জবন্ধা, আমরা যজ্ঞ শিথবার জন্য 
মন্্রদেশে ছিলুম পতঞ্চল কাপ্যের ঘরে। তীর স্বী ছিল ভূতে-পাওয়া। সেই ভূতকে আমরা জিজ্ঞাস। 
ককেছিলুম, "আপনি কে?' তিনি বলেছিলেন, "আমি কবদ্ধ ( কন্ধকাট1? ) আখর্বণ। তিনি পতঞ্চল 
কাপ্যকে ও যাজ্জিকদেব বলেছিলেন, 'কাপ্য, জান কি তুমি সেই সুত্রকে যাতে কৰে ইহলোক ও পদ্দলোক 
ও সমস্ত সত্ব দুঢ আবদ্ধ রয়েছে? পতঞ্চল কাপা উত্তর করেছিলেন, “না ভগবন্, আমি তা জানি শা) 
ভিনি পতঞ্চল কাপ ও যাজ্জিকদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাপ্য, জান কি ভুমি সেই অন্তথামীকে 
যিনি অস্ত্রে থেকে ইহলোক ও পরলোক ও সমস্ত সত্বকে নিয়ন্ত্রিত করছেন?” পতঞ্চস কাপ্য রলেছিলেন, 
'ন। ভগবন্‌, তাকে আমি জানি না? ”] 

মিডিয়ামের সাহায্যে প্রেতাত্মার আবির্ভাব করিয়ে অতীত-অনাগত ঘটনার জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম- 
বিগ্কার উপার্জন তখনো তা হলে অজ্ঞাত ছিল। প্রেতাত্মা ছুটির গোত্রও অনুধাবনযোগা । একজন অঙ্গিরস্‌ 
গোঙ্ে, অপরটি অথর্বন গোত্রের ভূত বৈদিক ঘুগে ভূতের রোজ ও তন্ত্রের কারবারীরা সব এই 
ছুই গোত্রেরই লোক ছিলেন । 

বৈদিক-পর্বর্তী সাহিত্যে, অর্থাৎ সংস্বর-পালি: প্রা সাহিত্যে, কখনো! কখনো কিংবদ স্ীমূলক 
এ নীতি-উপদেশাম্মক গল্পে বক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত-পিশাচ প্রস্ততি ভৌতিক পাত্রপাত্রীর অবতারণা হয়েছে। 
এরকম গল্পকে ঠিক ভূতের-গল্প বলা চলে না, কেননা এখানে কাহিনীতে আগাগোড়া বিভীষিকার 
বাতাববণ-হ্প্টির প্রয়াস নেই ; অপদরেবতা এখানে কেজো! ভূত বা ৫077৮690101) 819১৮ মাত্র ; এখানে 
গল্পের আসল রস হচ্ছে বিশ্ময়, ভীতি নয়। তবে লোমহর্ষণ আখ্যান অথবা বীভস ঘটনা ভূতের গল্পের 
একমাত্র কিংবা প্রধান উপাদান মনে করা তুল। ভূতের-গল্পের রসবস্ত হচ্ছে বর্ণনকৌশলে ভীতিজনক 
সোৎকম্পে পরিবেশের অবতারণা করে ছায়াতরল বিষূঢ় অনিদেশ্ঠ আতঙ্কের স্থষ্টি। আমাদের দেশে 
শ্রাবণের বরধণমুখর সন্ধ্যার নিরাপদ গৃহকোণে “রিয়া জানালা সাসি* জমাট হয়ে বসে, অথবা বিলাতে 
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প্রথম সংখ্যা ] আমাদের সাহিত্যে ভূতেব-গল্প ৩৫ 


বড়দিনের তুহিনপাতবিজন নিশীথে নিস্তব্ধ 7)1007-এ অগ্রিকুণ্ডের ধারে বসে ভূতের-গল্প শুনতে শুনতে 
চারপাশের বাস্তব ভরসাকে ছাপিয়ে মনের মধো যে নিবিড ভীতি-ই্রংহৃকাশিহরণ জেগে ওঠে তান নাম 
দিতে পারি "ভীতিরপ” । এ রস অলঙ্কারশাস্ত্রের নবরসের বাইরে; এরস নৌদ্রও নয় বীভৎসও নয়। 
এই ভীতিরসের অখগুতার অভাবেই আমাদের পুরানো সাহিতোর অতিলৌকিক গল্প নীতিকথা-উপকথাপন 
প্যায়েই রয়ে গেছে, আধুনিক ভূতের গল্পের রসরূপ পায়নি । 

তবে একেবারেই যে পায়নি, তাই বা কেমন করে বলি। বেতাল পঞ্চবিংশতির পটভূমিকায় 
যেছবি আকা হয়েছে তাতে অল্প আয়োজনেই ভীতিরসের পরিপূর্ণত উদ্দেল হয়েছে ৷ শীতকাল, কুষ্ণ- 
চত্ুদশীর নীরদ্ধ, নিশীথ, লুপ্তচন্্তারক আকাশের মৃদু বর্ণ, ঝড়ো হাওয়া হাহা করে বইছে; নগর- 
বাহিরে বিজন প্রীস্তরে শ্শানভূমিতে ভিজে অন্ধকার ধেন খেকে খেকে “অশিটি: শিবারুতৈ:” কেঁপে 
কেঁপে উঠছে; বিক্রমাদিতা চলেছেন একাকী সতারক্ষা করতে-তাঙ্রিক যোগীর সাধকসঙ্গী হয়ে শিংখপা 
রক্ষে উদ্ধপদ অবঃশির দোছুলামান শবদেহ কাধে করে বয়ে আনতে ।--ঘামাদের দেশের গল্পের ভৌতিক 
আতুক্ষের প্রায় সব মামূলি উপাদানই রয়ে গেছে এই ছবিতে । 

অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকগ্তলি ভালো ভালো ভতের-গল্লের বীজ নষ্ট হয়ে গেছে নীতি- 
কথার কিংব। বসিকতার উর ভূমিতে পড্ডে। যেমন ভোজপ্রবন্ধের গল্পটি যার আসল উদ্দেখা হচ্ছে 
কালিদাসেধ প্রতাতপন্নকবিত্বশক্তির জয়ঘোমণা । গল্পটি এখানে সংক্ষেপে বলছি । শহ্ানাবাড়ি উপলক্ষ্য 
করে কাহিনীব পটভূমিকা ফাদা হলেও এতে ভীতিরস স্ষ্টির একটু ও প্রয়াস নেই । 

ভোজরাজা নোতুন বাগানবাড়ি করিয়েছেন, কিনব তার আগেই তা দখল নিয়েছে এক ব্র্মদৈতা 
ঘে গতজন্মে ছিল একজন বড টৈয়াকরণ পণ্ডিত । রাত্রিতে সে বান্ডিতে কেউ ভিষ্ঠতে পাবে না 
্হ্ষদৈত্যের প্রশ্নের জালায়। তার প্রশ্ন হচ্ছে পাণিনির ব্যাকরণের একএকটি স্থত্জ। পাণিনির সন্ত প্রশ্নরূপে 
উপস্থাপিত হলে স্বয়ং পাণিনির9 সাধ্য ছিল না উতর দেবার। অতএব কেউই জবাব দিতে পারত না। 
ুদ্ধিমানদের পালিয়ে আসতে হত, হঠকারীর! প্রাণটি রেখে আসত । কালিদাসের কানে এই ভৃতুডে 
বাড়ির খবর পৌছলে তিনি রাজার কাছে বাড়িটি চাইলেন । ব্রাজা “উড়ে খই গোবিন্দায় নমঃ” 
করে স্বস্তি লাভ করলেন। বাত্রিতে কাপিদাস একলা গেলেন বাট়ির দখল নিতে । সন্ধ্যার পর 
খানিকক্ষণ বেশ নিবিষ্ে কাটল। প্রথম প্রহরের ঘণ্টা্বনি থেমে যেতেই ব্রঙ্গদৈত্য আবিভূতি হয়ে প্রশ্ন 
করুলে কালিদাস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন । ব্রঙ্গদৈতা তখনকার মত চলে গেল। ভাবপর দ্বিতীয় ও 
তৃতীস্স প্রহবের শেষেও এরকম ঘটল । চতুর্থ প্রহরের শেষে কালিদাসের উত্তরে সম্পৃণ সন্তষ্ট হয়ে ব্রহ্মদৈত্য 
বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বৈমাকরণ-ভূতের সঙ্গে কবি-মান্ুষের লড়াইয়ে এই ব্যবহাবিক-নীতি 


ক্লোকটি ব্যাকরণের স্তরে মন্দাক্রান্তা ছন্দে গাথা হয়ে রইল | 


্রহ্মদৈত্য “সর্বস্ত দ্ধ” 

কালিদাস স্থমতি-কুমতী সম্প্দাপতিহেত 
্রহ্মদৈতা “বুদ্ধো যুনা” 

কালিদাস সহ পর্রিচয়াহ ত্যজ্যতে কামিনীভিঃ। 


ব্রদ্মদৈতা “একো! গোত্রে? 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বধ 


কালিদাস প্রভবতি পুমান্‌ যঃ কুমারং বিভত্তি 
ব্র্গদৈত্য ্্রীপুংবচ্চ” 
কালিদাস প্রভবতি যদ! তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্‌ ॥ 


[ স্থমতি-কুমতি ছুটি কলের সম্পদ-বিপদের হেতু; যুবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে কামিনীর! বুকে 
পরিত্যাগ করে । গোষ্ঠীর মধ্যে তারই বেশি খাতির যার পুত্রসন্তান হয়েছে; স্ত্রীলোক যদি পুরুষের মহ 
কতৃত্ব করে তবে ঘর হয় নষ্ট |] 

বাংলা দেশের প্রচলিত উপকথায় ও ছেলে-ভুলানো গল্পে আছন্ত একান্তভাবে ছকে 
পরিবেশ পাশ্ুয়া যায় না। এ-সব গল্পে অপদেবতা সাধারণত ভালোমানগয ভূত (79570787051) 
অথবা কেজো ভূত (7906(1)10 £1051. ) কিংবা ঘরে। ভূত (0907788010 8]8056)1 তিনুপ এক 
আধটি ছোট ছোট গল্পে ভীতিরস উপচিত হয়েছে । যেমন থালু-মালুর গরে ।৯ 

আমাদের দেশে দু-তিন এ বছর আগে ছেলে-তুলানো গল্প ছাড়া কি ধরনের ভূতের গর 
চলিত ছিল তা জানবার উপায় নেই। তবে সেকালের “মত্যঘটনামূলক” ভৌতিক কাহিনীর একট 
দুর্লভ নিদর্শন সম্প্রতি পেয়েছি একতাড়া পুথির মধ্যে একটি পাতড়ায়।৭ পাতড়াটি একটি “ভাষ” শা 
ব্রাহ্মণপপ্ডিতের ব্যবস্থা প্রার্থনা পত্র । পাতড়ার প্রথম পৃষ্ঠায় এই "ভাষ” আছে £-- 

শ্রীহরি: ॥ পরমপূজনীয় শ্ীযূত ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের! বরাববেধু লিখিতং শ্রীবামকানাঞরি দেবশম্মনো 

নিবেদনপত্রমিদং কাধ্যঞ্ধাগে বিশেষ: * * * * আমার একটি ভাদ্ধরবধূ অন্ুস্থ হইয়| কথক দিব 

ছিলেন * * * * ঈমৃত্যুর পূর্বে একমাস থাকিতে অচল হইয়। শয্যাগত থাকেন মলমৃত্র সেইস্থাে 
করেন স্বয়ং বসিতে পারেন না এবং তুলসীক্ষেত্র কয়েকবার করা গেছে এমত অচল 

মৃত্রুদিবস সন্ধ্যাকালে দ্বারে শয়ন করিয়াছিলেন * * * * তাহার স্বামী রামনিধি বন্দ্যোপাধ্যায় 

কোলে করিয়া লইয়া ঘরে শয়ন করাইলেন * * * * তাহার পর লেই ঘবের নিকট পাচ সাত 

হাত অন্তরে অপর ঘরের দ্বারে আমার তিন ভাই অপর স্বীলোক প্রভৃতি সমস্ত সন্ধ্যাকাল অবদি 
বসিয়া আছি * * * * তাহার পর ৬ দণ্ড কিংবা * দণ্ড রাত্রি মধ্যে ভোজন করিয়া ভাহার 
স্বামী ঘরে গিফ। দেখেন শষাাতে নাই * * * * নাদেখে আমাদিগো কহিলেন এ বধু শযা? 
হতে কোথা গেল * * * * আমরা শুনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম * * এ অচল কিরূপে গ্যালেন 

*্গ* * * তাহার পর আমরা সকল অপর পড়ন একে একে সমস্থ একত্র হইয়া প্রদীপ ও মশাল 

লয়িয়া বাটিঘর ও বাটির নিকট পুষ্ষরণী সমস্ত খোজা গেল পাইলাম না * * * * তাহার পর 

বাটির অস্তর ৪ কুড়া কি ৫ কুড়া অতীত হইয়া একটি গেড়া পুষ্র্ণী জলেতে পড়িয়াছিল 
পাইলাম * * * * নিশ্চয় করিলাম নিতান্ত ভৌতিক বিষয় নতুবা অচল বাক্তি কিমতে আইসে 

* * * * তাহার পর প্রমাদ মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া! ওর্দদেহাদি ক্রিয়া সমস্ত করা গিয়াছে 

* ৬৯ + এখন মহাশয়েরা কর্তী * * * * এ বিষয় শান্জসিদ্ধ হইছে কিন্বা না হইয়া থাকে 

আপনারা যেমত ব্যবস্থা আজ্ঞা করিবেন সেই প্রমাণ * * * * নিবেদনমিতি ॥ 


১. আশুতোষ মুখোপাধায়ের 'ভত-পেত্বীতে (১৩১০) সঙ্কলিত। 
২. জ্রুমান্‌ পঞ্জানন মণল, এম. এ. কর্তৃক সংগৃহীত । 
৩. অর্থাৎ বিঘ!। 


প্রথম সংখ্যা ] আমাদের সাহিত্যে ভূতের-গ্প ৬৭ 


্রা্মণপত্ডিতেরাও ব্যাপারটি ভৌতিক ভেবে ব্যবস্থা অস্থমোদন করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন 
নিজেদের স্বাক্ষরে পাতড়ার অপর পৃষ্ঠায়, 

শীশ্রীরাম শরণৎ * * * * এতৎ লিপ্যর্থান্ুমারেণৈতৎ ভৌতিকচরণং অত র্দদেহিকী ক্রিয়া 

সিদ্ধেতি সতাং মতম্‌। * * * * শ্রীকপারাম দেবশশ্মণাম্‌ * * * * আরীরামহন্দর দেবশশ্শণাম্‌ 

* * * * শ্রীরামদেব শর্খণাম্‌। 

শ্রীরাম: শরণং * * * * এত পত্রাহ্ছসারেণ প্রায়শ্চিন্তাভাব * * * * ্রীনিযানন্দ 

দেবশর্ণাম্‌। 

বিগত শতাব্ধীর মধাভাগে মধ্যবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে ম্যালেবিয়! দেখা দিয়েছিল মহামারী 
হপে। তার ফলে অনেক গ্রাম উঙ্জাড হয়ে গিয়েছিল | অনেকে মনে করেন এর থেকে একধরণের চলিত 
তেব গল্পের স্থষ্টি হয়েছে ; যেমন মৃত শাশুড়ী কৰক জীবিত জাযাতার আতিথাপরিচম।। বিলাতেও 
নগ্রদশ শতাব্দীতে 1180] 1)641) মড়কের পর অনুরূপ ভূতের-গল্লের চলন হয়েছিল । 

ইংবেজি সাহিত্যে অনেক ভালো ভূতেবগল্প আছে। আমেরিকামণ অনেক ভালো ভুঁতের-গল্প 
লেখা হয়েছে | আমাদের সাহিতোর সকল ধারায় যেমন ভূতের-গল্পে৪ তেমনি ববীন্ধনাথ সবাতিশারী । 
ক্ষুবিত পাষাণ? বিশ্বসাহিত্যের শেষ্ট-সাহিত্যরসপরিপর্ণ ভতের-গল্প 1 ছিণিহারা'তর কাহিনী আমাদের 
170100081 ভূতের-গল্পের পথ অঙ্গবর্তন করেছে। মাষ্টারমশায়'এর উপকরমণিকাণ্ড বেশ জমাট ভৌতিক 
কাহিনী । এই তিনটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ নিজ্ছের প্রত্তক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন । ক্ষুপিত-পাযাণের 
পরিবল্পন। যুগিয়েছে কৈশোরে শাহীবাগ প্রাসাদের অভিজ্ঞতা । মণিারাদ কাঠামো রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
শনিয়েছিলেন কুচবিহারের মহারাণীকে। বিপিনবিহারী গুপ্রকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কুচবিহারের 
মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন । আথায় বপিহেন-আপনি শিশ্চয়ই কৃত দেখিয়াছেন, 
একটি ভূতের গল্প বলুন ।--মামি যত বলিতাম দে আমি ভরত দেখি নাই, তিনি ততই মাথ। নাড়িতেন, 
বলিতেন,__না, কখনই না, নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখিয়াছেন ।-মগত্যা আমাকে একটি ভ্তের গল্পের 
অবতারণা করিতে হইল ।-_ভাঙ্গ! পোছো বাড়ী, কঙ্কালের খটুথট শব, এই সমস্থ অবলগন করিয়া আমি 
'মণিমালিকা” গল্পটি ঠাহাকে শুনাইলাম 1১ 

মণিহারার কাহিনী সর্বাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রতাক্ষ-অভিজ্ঞহালক না হলে এর পিছনে তার প্রগাট 
বাস্তব অনুভূতির প্রেরণা অস্বীকার করা! যায় লা। ফণিভৃষণ সাহা রবীন্দ্রনাথের বেনামদার নয় জানি, কিন্ত 
এটা সত্যি যে তিনিও এককালে পাটের ব্যবসা করে কিছু টাক! ছলে দিয়েছিলেন। 

মাষ্টারমশায়ের উপক্রমণিকায় প্রত্যক্ষ অন্গভতির তীব্র খজ্জল্য বয়েছে। কাহিনীর প্রথম 
পৰিকল্পনা যে উপলক্ষ্যে ও যে ভাবে হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ বিপিনবিহবারী গুপ্তকে বলেছিলেন ।২ এটুকু 


একটি চমতকার ভূতের-গল্প বলে এখানে উদ্ধৃত করছি। 
“একদিন ড1০০৭1০৪৭১-এ নিমন্ত্রণ রঙ্ষা করিতে গিয়াছিলাম, নাটোরেদ মহারাজও তথায় উপস্থিত 


ছিলেন। খাওয়৷ দাওয়ার পর মহারাণী বলিলেন__“রবিবাবু, এইবার আপনি একটি ভতের গল্প বলুন, আপনি 
যে ভূত দেখেন নাই তা হতেই পারে ন।1” অগত্যা আমি বলিলাম,__“আচ্ছা, তবে একটা ঘটনা বলিতে 


লাস জলা 


স্পা 


১. রবীন্রনাধ-প্রসঙ্গ, মানমী ও মর্শ্ববানী, ফান্তন ১৩২৩। ২ প্র। 


রি বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞ্চম 


পারি) নাটোরের মহারাজ সেই ঘটনার কতকটা অবগত আছেন, তিনি এ সম্বন্ধে কতকদূর পরাস্ত সন 
দিতে পাবেন। একদিন নিমন্ত্রণ পার্টি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইল। নাটোরের মহারাজ বলিলেন, রাববাহু 
আমার গাী প্রস্থত, আঙ্থন, আপনাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া যাইতে পারিব। অনেক দূর গিয়। আছ 
মহারাজার গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, বলিলাম--“কোথায় আপনার বাড়ী আর কোথায় ছে 
নাঁকোয় আমাৰ বাড়ী, অত ঘুরিয়া যাওয়া আপনার নিশ্চয়ই অত্যন্ত অস্থবিধাজনক, আমি এইখান হে 
একখানা ভাড়াটিয়! গাড়ী করিয়া যাইতে পারি । মহারাজার সনির্বন্ধ নিষেধ আমি মানিলাম না। কিন্ত 
পরে অন্িতাপ করিতে হইয়াছিল” এই পর্যান্ত বলিয়া! আমি একটু থামিলাম। মহারাণী মোহন চিন্তা 
করিলেন-'তার পর? আমি বলিলাম--একখানা মাত্র ভাড়াটিয়া গাড়ী চৌমাথায় দীডাইথ। চিল 
গাড়োয়ানকে বলিলাম-জোড়ানীকোয় অমুক জায়গায় আমাকে লইয়া চল |” সে কিছুতেই রাজি হইল 
না। নাটোরের মহারাজ তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, “ভাড়াটিয়া গাড়ীর টিকিট লইয়া এগানে 
রহিয়াছ, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, নহিলে পুলিসের হাতে দিব এই বলিয়া তাহার গাড়ীর নগ্ন টুক, 
লইলেন। পুলিসের ভরে সে রাজি হইল । আমি গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলায। 
মহারাজ চলিয়। গেলেন। 

“আমি নিশ্চিন্ত মূনে বসিয়া রহিলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল । খাপিকক্ষণ পরে বুঝিতে 
পারিলাম যে আমার পরিচিত বড় রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিতেছে না, অপরিচিত অন্ধকার গলির ভিতর দিদ্ 
গাড়োঘ়ান গাড়ী হাকাইয়। চলিয়াছে। কিছু বলিলাম না; ভাবিলাম বোধ হয় সহজেই বাড়ী পৌছাইৰ। 
কিন্ত পথ যেন ফুরায় না। হঠাৎ বোধ হইল যেন গাভীর মধ্যে আমি একাকী বসিয়া নহি; কে ৮ 
আমার গ। থেঁধিয়া বসিয়া! আছে ॥ আমি অন্ধকারে হাত বাড়াইলাম, কিছুই হাতে ঠেকিল না; আখ? 
চুপ করিয়া ধসিলাম, আবার সেই রকম যেন মনে হইতে লাগিল, মনটা যেন কেমন ছম্‌ ছম্‌ করিতে 
লাগিল; গাডীর পিছনে যে ছোকরা বসিয়া ছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, “ওরে তুই ভিতরে এসে 
বোস্‌।' সে বলিস-_না বাবু, মামি ভিভরে যাব না? যতই আমি তাহাকে আহ্বান করি, ততই জোর 
করিয়া সে বলিতে লাগিল-না বাবু, আমি ভিতরে যাব না।” এদিকে গান্ড়ী একেবারে গডের মাঠে 
রেড ধোডেন নিকটে গিয়া উপস্থিত । গাডোয়ানকে ডাকাডাকি করিলাম, কোনও ফল হইল না। সেই 
বিস্তৃত ময়দানে, সেই চন্দ্রালোকিত গভীর নিশীথে, গাড়ী ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল । আমার গ! 
থেষিয়া কি একটা ঘেন জিনিষ বৃহিয়াছে অন্ত ভব করিতে লাগিলাম, সবলে ছুই হাত দিয়া সেটাকে ধেন 
ঠেলিয়! ফেলিবার চেষ্টা করিলাম । সহসা দেখিলাম যেন গাড়ীর ভিতরে একটা বিকট হাসি ফুটিয়৷ উঠিল! 
আমি চীৎকার করিয়া শাফাইয়া উঠ্ভিলাম ; মাথা খুরিয়া গেল। খানিক পরে বুঝিতে পারিপাম ভোর 
হইয়া আসিতেছে, এবং আমাদের বাড়ীরও সন্গিকট বন্তী হইয়াছি। 

“পরদিন নাটোরেবু মহারাজকে রাত্রির কথা বঙ্গিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় 
গেলেন । দারোগ! আমাদের কাহিনী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনাদের গাড়ীর নম্বর কত? নগ্বর 
শুনিয়া বলিল,_-'আপনারা যদি কাল রাত্রে গাডোয়ানকে ধরিয়া লইয়া থানায় আনিতেন তাহা হইলে এমন 
হায়রান্‌ হইতে হইত ন।। অনেকদিন হইল একজন কেরাণী আপিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় এ 
গাড়ী করিয়া গডের মাঠে গিয়া এ গাড়ীতেই আত্মহত্যা করে। তদবধি বাত্রিকালে ও গাড়ীতে লোক 


প্রথম সংখ্যা ] আমাদের সাহিত্যে ভূতের-গল্প ৩৯ 


চলেই ভয় পায়। আম্বা তাহা জানিতে পারিয়। পাছে এ গাড়ীর লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দি, এই ভয়ে 
গ্াডায়ানটা রাত্রে আর সওয়ার লয় না” 

এই পধ্যন্ত বলিয়! থামিলাম | কুচবিহারের মহ্তারাণী বলিলেন, "আআ, সতা নাকি? আমি 
ঠাসিরা বলিলাম--না মোটেই সতা নয়, গল্প কথ্রিলাম মাত্র ।” 

ভূতের-গল্পেব আসর জমাতেও রবীন্দ্রনাথ কম ওস্তাদ ছিলেন না। 

বঙ্কিমচন্ত্রও ভূতেন্র-গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন শেষ জীবনে, কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে 
গিয়েছিল, আরন্ধ নিশীথরাক্ষপীর কাহিনীটি ভিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। এই কাহিনীর মূলে তীর 
নাকি প্রত্াক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল । তিনি যখন কাথিতে ছিলেন তথন কর্মোপলক্ষ্যে একবার তাকে এক ভৃতুড়ে 
বটীতে রাত কাটাতে হরেছিল। তাহার এই ভৌতিক অভিজ্ঞতা তিনি নাতিদ্বের কাছে অনেকবার 
বলেছিলেন।  বঙ্কিমচন্দ্ের মৃত্যুর কিছুকাল পরে স্টার দৌহিত্র দিবোন্দুন্দর বন্দোপাধ্যায় গল্পটি ছাপিয়ে 
ছ্থিলেন। 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় আর কোনে নামী লেখক ভূতের-গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন নি 
ইৈলাকানাথ সুখোপান্যার ছাড়া | ব্ৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গল্পের প্রধান রস কৌতুক ও বিশ্ময়, ভীতি 
ন্ম। তাই তার গল্পে ভূত ও মান্য পরস্পর বন্ধু ও প্রতিবেশী । তবে একটি গল্প, “পূজার ভিত”, 'ভালো 
ভন্তেরগর্ন॥ কাহিনী বিদেশী গল্প থেকে পরিকল্পিত বলে বোধ হয়। ব্রৈলোকানাথের কিঙ্কাবতী? যেমন 
₹পকথার 1)117145৮ শ্রীঘুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভূতপতরীর দেশ'-ও তেমনি ভূতের-গঞ্জের 01857108ডা, 
সে কারণে এ ছুটি ঠিক ভূতের-গল্পের পর্ধায়ে পড়ে না । অবনীন্দ্রনাথের 'পখেবিপথের 'মোহিনী” গল্পটিতে 
অতি প্রা্কতের বেশ সুস্ম ও শিল্পদক্ষ স্পর্শ আছে, 8]107 ৭ 1% ট07৮এর লেখার মত। 

গত বিশ-পচিশ বছ্রবের মধ্যে বাঙ্গালায় কিছু কিছু ভালো ভ্তের-গল্প লেখা হয়েছে। তার 
মধ খ্রমুক্ত প্রমথ চৌধুরীর “আহুতি", শ্রীযুক্ত মণীন্্রণ'ল বঞ্গর “রেবতী” ইত্যাদি দুই-একটি ছাড়া প্রায় 
মবগুলিই মুখ্যত অল্পবন্»সীদের জন্যে লেখা। শ্রীঘুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভালো গল্পগুলির প্রট প্রায়ই 
বিলাতি গল্প-উপন্তাদ থেকে নেওয়া । ছেলেদের জন্য লেখা হলে৪ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শীযুক্ত 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও গ্রুক্ত শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি ভৌতিক কাহিনী বেশ 
হ্লতিরোচক ভূতের-গল্প । 

ভূত বাদ দিয়েও ভালো ভূতের-গল্প লেখ। থেতে পাবে । কিহ্ধ তাতে বিশেষ ক্ষমতার দরকারু। 
রবীন্দ্রনাথের পিশীথে এই ধরণের ভূত-ছাড়া ভূতের-গল্প । গল্পটিতে এক অন্ধস্থমস্তি্দ অন্তগুচিত্ত 
নাতালের ভীতিচঞ্চল মানসে বহি: প্রকৃতির সাধারণ ব্যাপার কেমন সহজে ও জুষ্টভাবে ক্ষণিকের জন্য 
মতিলৌকিক বুহশ্থময় বিভীষিকার স্থষ্টি করেছে । তন্ময় পাঠক যেন মনের কানে শুনতে পায়_চন্দ্রালোকিত 
গভীব নিশীথে পল্মার চরে দূরগামী নিশাচর পাখীর অব্যক্ত কুজনে ও পক্ষস্পন্বনে যেন জীবনের ওপারের 
ভীতিরহস্তগহন যবনিকার ঈষৎ-উদ্ভি্ধ প্রান্ত থেকে অতৃপ্ত আশাহত বিদেহী সন্তার আন্ত ক্রন্দন ভুকুরে 
উঠছে, “ও কে_-ও কে_-ও কে গো !” 

ভূত-ছাড়া-ভূতের-গল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা? । 
ভৌতিক কাহিনী না হলেও গল্পটি উৎকষ্ট ভূতের-গল্প হয়েছে শুধু ভীতিঙ্জড়িত প্লট-পরিকল্পনার দ্বারা 


5০ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম রম 


রহস্তাময় উৎস্কারস সৃষ্টির জন্য । এ গল্পটি যখন প্রথম পড়েছিলম প্রবাসীতে তখন যে সোৎকম্প তীতি- 
শিহরণ অন্তুভব করেছিলুম তা এখনো ভুলি নি। 

দেশবিদেশের ভৌতিক কাহিনীতে অপদেবতার আরুতি-প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন আচরণও তেটি 
স্বতঙ্ত। হাঙ্গেবীর ৮০771) (রক্তপায়ী শব), আযর্লাপ্ডের 73891) ( অশুভশংসী ভ্রন্দনকারী 
অপদেবতা ), জার্মানীর [১১16০7০191 ( খুনস্থুটে বান্তভৃত ), উত্তর-ইয়োরোপের ভা ০৩৬০1! ( নরবৃক ॥, 
প্রশাস্তমহাসাগরীয় নিগ্রোদের %9৮2)0 (জীবিত শব) ইত্যাদির কল্পনা আমাদের দেখে নেই । আব 
আমাদের দেশের “গুটিয়া দেও” ( বেঁটে ভূত )৯, ব্রদ্ধরাক্ষস বা ব্রহ্ধদৈতা, জটাধারী, যখ, দানা ব। দানে, 
মামদো, পেডে, চোয়ালে পেঁচো২, নিশী, আলেয়া বা উক্কামুখী বা ব। পেত্ত। পেতী, শাকিনী বা শীথচ্রী, 
আফটে-পেতীত, গেছে।-পেত্রী, গুরাশী* কানিপিশাচীৎ, ঝিষ্টাপ্রেতিনী, গল্শৈ বা গলাশী* বা গলায়, 
একঠেঙ্গো, কন্দকাট। গোভৃত বা গোদান।* ইত্যাদির ধারণাও অন্যত্র নেই । 

বিশুদ্ধ উপকথার বাইরে, তথাকথিত “সত্যি” ভূতের-গল্পেরও কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ আছে 
আমাদের দেশে যাৰ থেকে ভূতের আবির্ভাবের বা অস্তিত্বের এই মামুলি হেতুগুলি নির্দেশে করা! যায় 
পরলোকে সদ্গতির অভাব, স্েহাস্পদ আত্মীয়-স্বজনের উপকার, গুপ্তধনের সংরক্ষণ, বৈরনিধ্যাতন ইন্যাদি 
ইংরেজিতে চলিত সমস্ত 17401119774] ভতের-গল্প সংকলিত হয়েছে । এমন কি হানাবাডীর কাহিন 
সংগ্রহ করে বড় বড় বই হয়েছে; যেমন ইন্গ্রামের 112700৫. 119765 01 07৫0 1372248 দুখ ও 
আমাদের দেশে 1794)11900 ভূতের-গল্ে বৈচিত্র্য ও প্রাচুধ্য অনেক বেশি । এগুলি এখন লোপ পে 
বসেছে । কৌন অধাবসায়ী সাহিত্যিক ধদি এগুলি সংগ্রহ করতে লেগে ধান তবে ভবিষ্যতের জন্যে কী? 
রেখে যেতে পারবেন, এবং বপ্ঘমানেও আথিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বলেই মনে করি। কিছ্ থে দেখে 
ডিটেক্টিভ গল্প-উপ্থাস এখনো “শিশু”-সাহিত্োরই একচেটে সেখানে ভূতের-গল্পের সংগ্রহে অকক্মা; 
এবীগা নুঙ্গি আশাতীত মনে হয় । 





হিন্দৃস্কানী ভূতবিশেব | 
যে পেঁচে। ভূতের মুখ বাহ প্রকাণ্ড । 
অর্থাৎ মেছো-পেত্বী । 
গুহাবাসী বা গুহাপাশিক : অর্থাৎ যে ভূত ঘরের অন্ধকার আনাচে-কানাচে পণের বীকে বুপসি ঝোৌপে লুকি: 
থকে আর একাকী লোক পেলে জাল কাপড়, বস্তা বা এ রকম কিছু চাঁপা দিয়ে মেরে ফেলে । 

৫. যে পেত্বী ছেড়া নেকড়া ঘাটাঘাটি বা কাঁচাকাচি করে। 

৬ গলপাশিক « অর্থাৎ গ্ললায়্ পাশ (দড়ি) দিয়ে মরে যে ভূত হয়েছে । 

৭. আমাদের দেশের সবচেয়ে বিশিষ্ট গৃহপালিত পণ্ড হচ্ছে গোরু, তাই ইতর প্রাশীদের যধো গৌরুই তৃত-স্কের গৌর 
পেক্ছেছে। বিলাতের বিশিষ্টতম গৃহপালিত পশু গোরু নয়, ঘোড়া, তাই সেখানে গো-ভুত নেই ঘোড়াভূত আছে, এমন হি 
ঘোড়া-ভৃতের "ক্ঞ্কাটা" সংস্করণও আছে । 


৩০ 4 ৬ 


সমরান্তিক শিপ্প-বিবর্তন 
শ্রীভবতোষ দত্ত 


ভারতবর্ষের যুদ্ধান্তিক অর্থ নৈতিক কর্মপস্থার আলোচনাতে অনেক সময় বাস্তববোধের অভাব দেখা 
যায়। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের দেশের পণ্ডিতদের রচনাতে কুটিরশিল্প, কুকর্ম এবং যন্ত্রশিল্প সন্ধে 
ঘেপরিকল্পনাগ্তলি পাওরা গিয়েছে সেগুলি প্রায় একই সরে বাধা : ফলে, ১৮৯৩তে প্রকাশিত ডক্টর 
ফোয়েল্কারের রিপোর্ট এবং ১৯৪৪এ রচিত নানাবতী ও আল্লারিয়ার ভারতীয় পল্লী-সদস্তার বিস্তৃত 
মালোচনার মধো মূলগত পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যে-জাতীয় উপদেশ বিদেশী বিশেষজ্ঞ দিয়েছিলেন 
পঞ্চাশ বছর আগে, তারই পুনরাবৃত্তি আধুনিকতম রচনায়ও পাওয়া যাবে__নৃতনের মধ্যে হয়তো বানের জলে 
জমিব লাভগতি, বা মরুভূমির নিকটবর্তী জমির “শুকা” সঙ্দ্ধে কয়েকটা কথা, বা রাসায়নিক সার সঙ্গন্ধে 
এক-আধটা প্যারাগ্রাফ, কিম্বা 'ভার্ণেলাইজেশন? (৮০141141197) বা “সবুজ সার? (7001) 171)77701) 
সন্ধে ছুএকটা আশাপ্রদ ইঙ্গিত। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেতেও সাধারণ ভাবে উত্পাদকের উৎসাহবধনের দিকেই 
নব বেশি; তাই যতকিছু আলোচনা তার সকলেরই লক্ষা একরকম-্টাক্স কমানে!, সংরঙ্গণ, ভারতীয় 
বাবসায়ীকে রপ্তানির স্থবিধাদান, ভারতীয় উৎপাককে মন্ত্রপাতি আমদানি করতে সাহায্য করা। গত 
পনেনো বছরে-অর্থাৎ ১৯৩০-পরবর্তী মন্দা ও ১৯৩৯-পরবর্তী যুদ্ধের ফলে আমাদের অথ নৈতিক 
পটভমিকাতে যে পারিবত'ন এসেছে সে বিষয়ে অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত নন। অথচ নৃতন আথিক 
পরিকল্পনা তৈরী করতে গেলে আমাদের পরিবেশে যে পরিবত'ন হয়েছে তার অনুধাবন সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 

পরিবতনন এসেছে নানা দিকে | ভারতীয় অর্থনীভির আলোচনায় ১৮৯০তে রাণাডে, ১৯১৮তে 
ন্ডাস্টি যাল কমিশন, ১৯৩১এ ব্যাক্কিং কমিশন ইত্যাদি অনেকেই মূলধনের অভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলেছেন-_আমাদের দেশে যেটুকু আধিক মূলধন আছে দেটা মুখচোরা, তার গতিবিধি জমির 
ক্রয়বিক্রয় বা বড়জোর কোম্পানির কাগজের বাজারে, যন্ত্রশিল্লের প্রসারে ভারতবাসীর সঞ্চয় সহজে 
আসতে চায় না। আজকাল পধস্ত অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনায় ভাব্রতীয় সঞ্চয়ের লজ্জাশীলতার 
উপরে গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখ! যায়। অথচ, গত কয়েক বছরেই 'ভারতবাসীর সঞ্চয় বহুগুণে 
বেড়েছে। চল্লিশ কোটি লোকের দেশে যন্্শিল্প কায়েখ করতে বতট! মূলধন দরকার হয় ততটা অবশ্ঠ 
এখনো হয়নি, কিস্কু ভারতবর্ষে আথিক মূলধন নেই বা মূলধনের জন্য আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী হতেই 
হবে এ ধারণার পরিবত্ন প্রয়োজন | যন্ত্রপাতি ইত্যাদি “বাস্তব থুলপন" আমাদের বিদেশ থেকেই এখনো 
আনতে হবে, কিন্ত এই আমদানির জন্য যে সঞ্চিত ক্রয়শক্তির দরকার সেটা আমাদের না আছে তাতে 
গ্রথম অবস্থার কাজ চলে যাবে। এই সঞ্চিত মূলধনের কতটা দেশবাসীর বাধ্যতামূলক সমগ্লিগত ভোগ- 
সঙ্কোচ থেকে তৈরী (যেমন আমাদের ১৭০ কোটি টাকার ্রালিং ব্যালান্ম ) সেটা এখন ইতিহাসের কথা। 
বতমানের ভিত্তিতে ভবিষ্তঘকে গড়ে তোলার পরিকল্পনার এখন এটাই বড় কথা ঘে আমাদের দেশে 


আধিক মূলধনের প্রাচুর্য না থাকলেও স্বল্পতা নেই । 
তারপর দেখি সঞ্চয়ের মুখচোরা ভাব কেটে গিয়েছে । জমিদারি কিনে সঞ্চয় নিয়োগ নানাকারণে 


এখন আর লোভনীয় নয়--জমিদারের আয়-হাস, আদায়ের অনিশ্চয়তা, প্রতিপন্তিলোপ, নৃতন নৃতন 
আইন, রায়তের সঙ্গে গোলযোগের সম্ভাবনা, গভমেন্ট কতৃকি জমিদারি ক্রয়ের পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা 


বি 


৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞ্চম 


কারণে জমিদারি এখন আর লাভের ব্যবসায় বলে গণ্য হয় না। কোম্পানির কাগজ এবং সরকার 
খণপত্রের সুদের হার কমে গিয়েছে । এইসব খণপত্রের বাজারে স্থদলোভী ক্রেতার চেয়ে দ্রুত ঘৃন্য 
আশায় যারা ফটক গেলে এমন ক্রেতার সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে শেয়ারের বাজার চড় এবং নুন 
শেয়ার বিক্রী করতে কোনো কোম্পানিকে আজকাল বিশেষ বেগ পেতে হয় না।. শেয়ারের বাস্তু 
ক্রেতার বাছলা গত তিন বছর ধরে আমাদের নূতন পবিস্থিতি এনে দিয়েছে । যুদ্ধের সময়ে অজি, 
টাকার প্রাচধ, বায়ের পথের অভাব, হাতের টাকাকে আগ্ব-প্রদ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করবার প্রদধা 
এবং সর্বোপরি একটা জুয়াড়ী মনোভাব-সব কিছু মিলে ১৯২৯-এ আমেরিকার ওয়ালার ঘডল 
সংস্থানের মত একটা বস্তা আমাদের ক্লাইভ স্ীটে হাটি করেছে । এ অবস্থার পরিবত্ন অবশানবা, 
কিস্ছ দুর্ঘটনার আগেই বদি রিজাঙ বাঙ্গ ও গভমেন্ট শেয়ারের বাজারের অবস্থা স্বর কণে আনন 
পাবেন তবে স্থিতিশীল সঞ্চয়ের গতিশীলতা-উত্পাদনের লাভটা আমাদের খেকে যামু 

এই সম্পকে 'আর একটা বড় পরিবত'নের উল্লেঘ করা যেত পারে। গত দশপনেরো বং 
ভারতে অবস্থিত বিদেশী কোম্পানির শেয়ার বহুপরিমাণে লগ্ুনের গাজার খেকে কলকাতা ও বোস্গাইথের 
বাজাবে চলে এসেছে । কলকাতার ট্রাম কোম্পানি ও ইলেকটি,ক সাপ্রাই বা গঙ্গা তীরের পাটের কে? 
শেয়ারের কী পরিমাণের মালিক এখন ভারতবাপী তার স্টাাটিদ্টিকস্‌ নেই, কিন্তু পাটের শেয়ারের পু 
বারো আনা যে আমাদের দেশের লোকের হাতে এসে গিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সব 
ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধন ১৯১৮তে যা ছিল এখন তার এক-ততীরাংশও আছে কিনা সন্দেহ | অবশ্ব বগ 
যেতে পারে যে অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক দীর্ঘমেয়াদে নিমুক্ত বিদেশী ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ এবং ভাদে 
সঙ্গে চুক্তি যতদিন শ্যে না হয় ততদিন শেয়ারের মালিক পরিবর্তন হলেও মূলব্যাপাবে বিদেশী কঃ 
থেকেই যাবে। কিন্কু এখানেও দুটি কথা মনে রাখা দরকার-- প্রথমত£, আগামী দশ-বারো বছরের মণ 
অধিকাংশ ম্যানেজিং এজেন্টের চুক্তিকাল শেষ হবার সম্ভাবনা, এবং দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী ম্যানেজি' 
এজেন্সিগুলি 9 ভাবতবধীয়দের কাছে বিক্রী হতে আরস্ত হয়েছে । ক্লাইভ স্ীট এখনো ভারতবর্ষের একট 
বড স্বাছকেন্ত্র, কিন্ত এই কেন্দ্রের পরিচালকের পরিবত'ন হয়ে আসছে । বিদেশীর হাত থেকে ভারতবষীয়ের 
হাতে মালিকানা এবং পরিচালন! আসলেই সবকাধোদ্ধার হয়ে গেন বলে ফারা মনে করেন তাদের লক্ষাস্থল 
প্রায় সমুপস্থিত | বিঠলদাস ঠাকুরপী বেঁচে থাকলে বিদেশী মূলধন মন্থন্ধে ভর বহুল-প্রচারিত মন্তব্য নিশ্চয়ই 
এখন শ্রত্যাহার করতেন। 

গত পনেরো বছবে আমাদের দেশের প্রধান পরিবতন ভারতীয় যূলধনে পরিচালিত যন্তরশিল্পের 
বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা, বিদেশী অধিকারের অর্থ নৈতিক প্রত্ৃত্ব দূর করে তার জারগায় ভারতীয় ধনিকের প্রনুত্ব 
স্থাপন । আশ্চধের কথা, ১৯৩০-পরবর্তা মন্দাতে সারা পৃথিবীতে যন্রশিল্পে সঙ্কোচন এসেছিল আর আমাদের 
দেশে ঠিক এই মন্দার সময়েই শিল্প-বিবত'ন দানা কাধে। মন্দার কয়েক বছর আমাদের চাষীদের কী 
দুববস্থা' হয়েছিল সেটা ভুলে যাবার সময় এখনো আসেনি । কিস্তু এটা অনেকের নজবেই পড়েনি যে এই 
মন্দার সময়েই আমাদের দেশের চিনির কারধানাগুলির সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছিল, এতবেশি ঘে 
আমাদের চিনির আমদানি ১৯৩০-৩১এ দশলক্ষ টন থেকে ১৯৩৬-৩৭এ মাত্র ২৩,০০* টনে নেমে এসেছিল । 
অন্যদেশের মন্দা আমাদের দেশে কোনো কোনো! দিকে সুবিধার স্থষ্টি করেছিল; নূতন মূলধন নিয়োগের 


| পু 
. প্রথম সখা ] সমরাস্তিক শিল্প-বিবতন ৪৩ 


অনধিকূত ক্ষেত্র ছিল আমাদের দেশে অন্যদেশের চেয়ে বেশি; উচ্চহাবে সংরক্ষণ ক্লেতার উপরে বোঝ! 
পপি শিল্পপতির লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল ; আর তার উপরে ছিল নৃতন গড়ে-ওঠা সঙ্ঘনদধ 
বাবসায়, কাচামালের বাঁজারে একচেটিয়া ক্রয় এবং শিল্পজ দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া বিক্রয়ের প্রভীব 
ব্দি। ১৯৩৯-এ যুদ্ধ বাধবার আগেই এদেশে নৃতন ধরণের ধনিকতন্ত্ের সচনা, দেখ। গিয়েছে, শতকরা 
সত্তর জন কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকা সত্বেও । 

তার পরে ছয় বছরের যুদ্ধে আমাদের অর্থ নৈতিক পটভমিকাতে বিশেষ ভাবে নাড়া পড়েছে । 
একদিকে গভমেন্টের বাত়বুদ্ধি, ইনফ্লেশন, জনসাপারণের আয় এবং বায়ের বানুলা, নূতন নৃতন বাবসায়, 
এব" উপার্জনের উপায়, নৃতন লোকের সাহচর্য, লাভশিকাবের অপুব সুযোগ, ছুনীতির সাগাঙ্গিক 
প্রতি্ঠা-এবং অন্যদিকে নৃতন ন্রাস্তাঘাট-কলকন্জা, নূতন উৎসাহ ও উদ্ান, সাহসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও 
াস্ববিশ্বাম। সমাজগঠনে পরিবতন, রাজনীতির ক্ষেত্রে নব-অঙ্গিত মনোবল ইত্যাদি সব কিছু মিলে যে 
পরিবেশ তৈরী হয়েছে তার সঙ্গে অর্থনীতিবিদ্-ধণিত পুরাণে! কাঠামোর মিল খুব কম। গ্রাম এখন এসে 
মরে ঢুকেছে, সহর ঢুকেছে গ্রামে | জ্ঞাতি-কুটগ্গ নুখরিত যৌথপরিবার ভেঙে গিষ্ে ম্বামীক্্ী পুদকন্যার 
ছোট পরিবার হয়ে এসেছে সমাজের ইউনিট । গ্রামের লোকের স্থিতিশীল] কমে গিয়েছে নোয়াখালীর 
লোক গেছে পঞ্জাবে আর মালাবারী এসেছে আসামে | কুটিরশিল্প এখন ক্ষত্রায়তন মন্ত্রশিল্পে পরিণত 
হযে এসেছে । ভারতবর্ষের রপ্তানির হিসাবে অনেক রকমের যন্সোপাদিত জিনিসের নাম দেখতে পাওয়। 
যাচ্ছে। চিরাচরিত প্রথা-অনসাবে অমিকের মজ্জুীস্থির হয় একথা আর বলা চলে নাগ্রামে মঙ্ুরী 
নিইর করে লোক-ন্বল্পতার পরিমাণের উপরে, আব সহরে মঞ্জরী নিণয় করে মজজরসঙ্ঘ, তাদের নিজেদের 
সক্ঘবদ্ধতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে । কুষি-ঞখণের পরিমাণ এবং বোঝা দুই কমে গিয়েছে। 
বাস্কে এখন আমানতের অভাব নেই ; অভাব টাকা খাটানোর উপাগের, যার ফলে ট্রেঙ্জারি বিলের এবং 
সরকারি খণপত্জের সবচেয়ে বড় ক্রেত। হল ব্যাঙ্গগ্ুলি । 

এই পরিবতনের অপিকাংশই শিল্পবিবভনের শেষ অনায়ের লক্ষণ । আশ এই যে এই 
বিবতনের মধাবতী অবস্থাগুলি আগাদের দেশে প্রা দেখাই গেল না। দীঘকালস্থায়ী কৈশোরের 
পরেই প্রৌটত্ের সুচনা! আমাদের অর্থ নৈতিক ইতিহাসের বিশেষ হএবং এই প্রৌচত্ এসেছে মাথায় 
আার চেহারায়, দেহের অন্যান্য অংশে বালন্থল পদ্গুতা এখনে। আমাদের ঘোচে শি। তবে মোটের উপর, 
লাভের আশায় যে-কোনো কাজে পশ্চাদ্পদ না হওয়ার বীনুত্ধ ঘে অবস্থায় সার্বজনিক হয়ে দাড়ায়, 
সেটা শিল্প-বিবত'ন এবং যুদ্ধের ফলে 'আমাদের দেশে এসে গিয়েছে । 


অন্যদিকে যুদ্ধকালীন ঘটনা-সংস্থানে আমরা অনভাস্ত অনেক জিনিসে অভাস্ত হয়েছি। সরকারি 
নিয়ন্ত্রণে জীবনযাপন আমাদের ধাতস্থ হয়ে গিয়েছে । এর একটা শুভ ফল এই হবে যে নিয়ন্ত্রণের সুদক্ষ 
পরিচালনা যখন আসবে তখন আমরা সহজেই এটাকে গ্রহণীয় মনে করতে পারব । আন্তর্জাতিক 
পটভূমিকায় ভারতবর্ষকে দেখতেও আমার নূতন করে শিখেছি এবং অন্যান্য দেশের কর্মপন্থার সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও অবহিত হয়েছি? ব্রেটন-উড.স্‌ চুক্তি-অন্থসারে আস্তর্জাতিক 
মুদ্রাভাগাবে টাকা যোগাতে ব্যবস্থাপরিষদের কংগ্রেসী সদশ্রাও অসম্মত হন্‌ নি। দেশের লোকের 
কাজ যোগানোতে সরকারের যে দায়িত্ব আছে সেটাও আমরা প্রণিধান করেছি; সরকারের প্রত্যে কটি 


৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা নি 


কমপিস্থা_মুদ্রানীতি, ট্যাক্স, অর্থব্যয়-_শেষ পর্যস্ত দেশের মোট আয় এবং শ্রমনিয়োগকে প্রভীবাধিছ 
করে, তা আমরা আজকাল সহজেই বুঝি। অতএব একদিকে যেমন নৃতন পটভূমিকার হরি হযেছে, 
অন্যদিকে তেমনি এই পরিবেশকে সাধারণের উপকারের পথে নিয়ন্ত্রিত করাও হয়তো সহজতর হয়ে এসেছে। 
অথচ এখন পধস্থ আমাদের সরকারি বা আধা-সরকারি কমপস্থাতে নৃতনত্তের স্পর্শ লাগে নি। 
বোস্বাই পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ভারত সরকারের সমনাস্তিক কমননীতি পর্যস্ত সব কিছুতেই উৎপাদক 
প্রধান মন্ত্রশিল্পের উন্নতির দিকেই নজর বেশি । থে সব পরিকল্পনা আমাদের দেশে গ্রাহ্য হবার সন্তাধন' 
দেখা যাচ্ছে ভার মধ ভারতবর্ষের নৃতন ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা নেই, বরং এই ধনিকপ্রধান শিল্পবিবন 
আরো অগ্রসর করে দেবার চেষ্টা আছে। এই ধরণের শিল্লোননয়ন আনতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন 
লাভের ক্ষেত্র বাড়ানে। | সরকারি প্রচেষ্টায় এট। সহজেই সম্ভব হতে পারে; উতৎপাদক-সহ্ের 
রাজনৈতিক জ্োবের প্রভাবে সরকারি কমনীত্তিকে 'জাতীয়তা-পন্থী' করে আনাও যায়_াীরর পন্থী 
এই অর্থে যে একজন ভারতীয় কোটিপতিকে আবে দশ লক্ষ টাকা লাভ করতে দিলে শে পযন্ব 
জনসাধারণেরই লাভ। আর তা" ছাড়া লাভের ক্ষেত্র প্রপারের চেষ্টা শিল্পপতির! নিজেরাই করছে 
পাবে__সঙ্ঘমূলক বাবসায়ের সাহায্যে বা নানারকমের শিল্পের একত্রীকরণে। আমাদের যুদ্ধের পবের 
প্রথম বছবের বজেটে ঘে করনীতি দেখতে পাওয়া যায় সেটাও উতপাদকের লাভ বাড়ি 
শিল্পগ্রসার আনবার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী; না হলে অতিরিক্ত লাভকর এত সহজে উঠে থেত না, ইনক 
টাক্স যুদ্ধশেষের এক বছরের মধ্য কমতো। না। আর আমাদের দেশের রাজনৈতিক ভাসচাল 
দেখে মনে হয় যে নৃতন জ্যরের 'জাতীয়তা-পন্থী' লোক-ভুলানে। ক্মনীতি আসতে ও বেশি দেরী নেই । 
এদিকে যান। শিল্প-বিবতনের নূতন পধায়ের যজ্ঞাধিকারী তারাও চুপচাপ বসে নেই । মন্দ, 
যে বিবতনের উপক্রম এবং যুদ্ধেতে যার প্রতিষ্ঠা তার স্থায়িত্ব-সম্পাদন করতে হলে আত্মরক্ষামূলক বাবস্ক' 
প্রয়োজন । এই বাবস্থার একটা হল একই পরণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ফেলা । আমাদের দেশে 
এই ধরণের একচেটিঘা উতপাদক-সজ্ঘ গড়ে উঠছে; এরা লাভ করে ছু"দিক থেকে-_কাচামালের একচেটির। 
বিক্রয়ে এবং উৎপন্ন দ্রবোর একচেটিয়া বিক্রয্ে। সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসান্ আমেরিকা ও জামর্ণনিতে জন্মলাভ করে 
সাবা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এখন সবদেশেই নৃতনতম সমস্তা আভাস্তরীণ ব্যবসায়ীসজ্ঘের আন্তর্জাতিক 
সঙ্মে রূপাস্তর । ভারতবর্ষের বাইরে যুদ্ধের আগেই খনিজ তেল, ইস্পাত, রাসায়নিক রঞ্জনদ্রব্য ইত্যাদিতে 
আন্তর্জাতিক “কার্টেল' স্থাপিত হয়েছিল ৷ এখন ভারতীয় শিল্পপতির! এই সব কার্টেলে যোগদান করার অবস্থা 
এসে পৌছেছেন। বিলাতী মোটর কোম্পানির সঙ্গে ভারতীয় ধনিকের যোগস্থাপন বা আমেরিকার এরোপ্রেন 
কারথানার মালিকের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতির সংযোগ আরম্ত হয়ে গিয়েছে । হয়তো কয়েক বছরের 
মধ্যেই আমরা "জাতীর" এবং আন্তর্জাতিক কার্টেলের কাছ থেকেই শিল্পজাত সব জিনিস কিনতে বাধ্য হব। 


বাবসায়ীদের নিজেদের নেওয়া পন্থায় লাভের ক্ষেত্র সুদুঢ এবং প্রসারিত করবার আর-একটি উপায় 
নানা ধরণের শিল্পের মালিকানার কেন্দ্রীকরণ। নানা ধযণের শিল্প একই পরিচালনায় আসলে একটির ক্ষতি 
আর-একটির লাভে পুষিষ্ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে একটি অপর-একটির লাভ অর্জনে সহায়তা করে । আন 
তা ছাড়া ঘে ব্যক্কিযুখের হাতে এই সব কয়টি শিল্পের মালিকানা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নানা দিকে 
বাজাবে, সমাজে, এবং ব্যবস্থাপরিষদে । 


প্রথম সংখ্যা ] সমরাস্তিক শিল্প-বিবতন ৪৫ 


যেমন ধরা যাক, একদল ব্যবসায়ী-বন্ধু বা একই পরিবারের লোক-_কয়েকটি চিনির কারখানা ও 
একটি এষুধের কারখানার মালিক । চিনির কারথানায় উৎপন্ন আযাল্কহল ওষুধের কারখানার ব্যয়সংস্থান 
করবে। যদি এদের হাত একটি শিশি-বোতলের কারখানাও থাকে তবে স্থুবিধা আরো বাডবে। এদের 
যদি ছোটখাট বেল কোম্পানি বা মোটর বাসের লাইন থাকে তবে জিনিসপজ্জ চলাচলের লাভের 
কিছুটাও নিজেদেরই থেকে যায়। এই রকমের একত্রীকরণ যখন খুব বিরাট ভাবে করা হয় তখন 
সাধারণের বাবহার্ধ জিনিসপত্র তৈরী, কাচ। মালের ক্রয় বিক্রয়, যত্রপাতি তৈরী বা আমদানী, মাল 
চলাচল ইত্যাদি সব রকমের কোম্পানি এক দল ডিরেক্টরের হাতে চলে আসে । তারপর এরা যদি 
একট! ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে দেশের লোকের স্বপ্প-মেয়াদে রক্ষিত টাকার একটা ভাগণ 
এরা পায়; নিজেদের পরিচালিত বাবপায়গ্তলির চল্তি মূলধনের যোগান এই ব্াঙ্গই দিতে পারে। 
একটা ইনভেস্ট্মেন্ট-্রাস্ট কিম্বা! একটা জীবনবীম প্রতিষ্ঠান যদি এরা খুলতে পারে তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে 
জমানে! টাকাও এদের হাতে আসে । তারও পরে, যদি এই শক্তিশালী দল দেশের নানা স্থানে কয়েকটি 
সংবাদপত্জের মালিক হয়ে বসতে পারে তাভলে জনমত নিয়ন্ত্রণ করা চলবে । পরোক্ষভাবে শিল্পপানিদেল 
পক্ষে যেটা মঙ্গলজনক প্রত্যক্ষ ভাবে তাতেই থে দেশের উপকার সেট প্রমাণ করার জন্য যুক্তিজাল বর্ষণ 
করে সহজেই জনমতকে মোহাবিষ্ট করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে শিল্পপতিদের যোগাযোগ 
যদি অন্তরঙ্গ হয় তাহলে তো আর কথাই নেই । 

যদি ধরে নেওয়া যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশে সম্পূণ স্বায়ত গণতান্ত্রিক 
বাষ্ট সম্ভব হবে তাহলে সবশুদ্ধ যেটা গিয়ে দাড়াবে সেটা হল রাজনৈতিক ডেমোক্র্যামির মপো মোহাবিষ্ট 
জনমতের অস্চমোদন-প্রাপ্ত অর্থ নৈতিক আরিস্টোক্র্যাসি-ইন্পেরিয়ম ইন ইম্পেরিয়োবাজোর মধ্যে 
রাজা । শিল্পবিবতনের ফল যর্দি আমাদের দেশে এই গিয়ে দাড়ায় তবে আমাদেন অধ শতাব্দী-ব্যাপী 
প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগবে । অথচ প্রথম থেকে সাবধান না হলে এই রকমের একটা 
কিছু যে গিয়ে দাড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাষ্টনৈতিক গণতগ্র আমরা শীত্বই লাভ করব, এ আশ্বাসের 
কারণ আছে? অন্তদিকে একটা বিরাট প্রাক-আপুনিক কৃষি-কেন্দ্রিক পটভূমিকার উপরে আধুনিকতম 
সঙ্ঘবদ্ধ ধনিকতন্ত্রের অবাধ লীল। দেখতে পাওয়া ঘাবে, এ আশঙ্কার কারণও আছে। 

রাজনৈতিক সাম্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক সামন্ততস্ত্রের বিরোধ স্থম্পষ্ট ; স্থতরাং যদি আমাদের 
দেশে গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির জোর বাড়তে থাকে তাহলে এই শিল্পপতি-পরিচালিত নবপ্ধায়ের সামস্ততন্ত্র 
হয়তো বেশীদিন চলতে পারবে না। কিন্তু পরিণামে ঝড়-ঝাপটা সবই শাস্ত হয়ে যাবে এ আশায় বসে 
থাকলে বর্তমানের দুঃখ ঘোচে ন।। তা” ছাড়া আমাদের আথিক বিবর্তনে এমন ছু-একটি বিপদের সম্ভাবনা 
আছে যাতে হয়তো কাম্য পরিণাম আসতে বিলম্ব হবে| প্রথমতঃ এখনো আমাদের দেশ দরিদ্র; 
এখনো যে কোনো! উপায়ে শিল্পোক্পতি হলেই দেশের মোট সম্পদ কিছুটা বাড়বে এবং হয়তো দরিদ্রদের 
আফ্েও কিছুটা বৃদ্ধি দেখা দেবে। এই বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ হয়তো সঙ্ঘবদ্ধ ধনতস্ত্রের খারাপ দিকটা 
পুরোপুরি বুঝতে পারবে না । ব্রিটেনে উনবিংশ শতাফীতে সাধারণ লোককে বধিত আয়ের অন্ধ দেখিয়ে 
বোঝানো হয়েছিল যে শিশ্পপরিদের লাভ বাড়ালে দেশশ্ুদ্ধ সকলেরই লাভের সন্ভাবনা। মালিকের 
লাভ একটাকায় তিন টাকা করে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মঙ্জুরি টাকায় চার আনা বাড়লে যে 


৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ম 


আপেক্ষিক ভাবে অসাম বেড়ে যায় এটা বুঝতে ব্রিটেনের জনমতের প্রায় একশ” বছর লেগেচিল। 
আমেক্িকার ক্রমবর্ধমান এশর্ষে এখনো সেখানকার সাধারণ লোকের চোখ খোলেনি। দ্বিতীয়: 
সঙ্বদ্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মালিক যারা তারাই যদি সংবাদপত্র ও বাছনৈর্িক দলের পাশা হয 
তাহলে বছুদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে ভুল বোঝানো চলবে । শেষ পর্যন্ত জনমত -একদিন জেগে 
উঠবেই ; শিল্পবিবর্তনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাদের, যারা ঠেকে শিখল, ভাদের চোখ খুলতে যদ্দি একশ 
বছর লেগে থাকে, যারা দেখে শিথেছে তাদের হয়তো কুড়ি-পচিশ বছরের বেশি লাগবে না। কিন্ধু 
কড়ি পচিশ বছর মানে একট! পুরুষ, যাদের দেশের শিল্লোন্নতির ফলাফলের পূর্ণ অংশ থেকে বঞ্চিত 
করার কোনো হেতু নেই। 

অবশ্ঠা এখন থেকেই বিরোধের সম্ভাবনা দেখা ঘাচ্ছে। দেশের শ্রমিক-আন্দোলনের জোন 
বেড়েছে এবং ক্রেতা-সাধারণের রাজনৈতিক প্রভাবও এখন আগের চেয়ে বেশী। পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘবন্ধ 
ধনিকতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতি্াকামী সক্বদ্ধ শ্রমিকতন্বের অভিধান ধতর্খান অবস্থার অবশ্বান্তাবী ; কিছু 
নব চেয়ে কাম্য সেই অবস্থা যেখানে সজ্ববদ্ধ মজুর-আন্দোলনের প্রয়োজনই ভর নী, যেখানে থে 
জনমত মন্ুর-মান্দোলনের ভিত্তি সেই জনমতই মজুবির নির্ধারক । অন্য বিরোধটিও ক্রমশঃ পণিষ্কার 
হয়ে আসছে 1 সম্মিলিত ক্রেতাশক্তির সঙ্গে সম্মিলিত উৎপাদকসজ্ঘের একটা সংঘধ বাধলে শেষ পথ 
কেতাদের বাজনৈত্তিক প্রভাব হয়তো তাদের জয়মুক্ত করবে। কিন্তু যতদিন সংঘর্ষটা চলতে থাকবে 
ততদিন অন্গুবিধার ভাগের অন্বিকাংশই ভোগ করবে জনসাধারণ । আবার, ক্রেতার জদ্পলাভের বেবকল 
শিল্পজাত জিনিসের উত্পাদকের উপবে ন। পড়ে হয়তো গিছে পডবে আমিকের বা ক্কাচামাল উতৎপাদকের 
উপরে । অপর পক্ষে, যতদিন আমিকসঙ্ঘ, সঙ্ঘবন্ধ ধণিকতন্্ব এব" সম্মিলিত ক্রেতাশক্ির মধো তরি তা 
প্রতিছ্ন্বিতা চলতে খাকবে ততদ্নি আমক-আন্দোলনের সাফলোর শেষ ফল শিল্পপতির কৌশলে 
ক্রেতার উপরে এসে পড়তে পাবে । 

যে ভবিমাৎ আমরা আশঙ্কা করছি সেটার বিরুদ্ধে এখন থেকেই প্রচেষ্ট। প্রয়োজন । আমাদের 
মূল কথা, ভারতবর্ষের সবস্থানে ভ্রত শিলোন্নতি আবশ্যক । এই শিল্পোন্নতির ফলে অপাম্যের বুদ্ধি হোক 
কিঙ্গা নুতন ধরণের ধনিক প্রধান সামস্ততত্ত্র স্থাপিত হোক এটা আমরা চাই না। অথচ থে পন্থা আমাদের 
শিল্পেন্রতি চলেছে তাতে শেষ পধস্ত মালিক, শ্রমিক এবং ক্রেতাদের রাজনৈতিক শক্তি এই তিনের 
মধ্যে একটা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অনিষ্টজনক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্থস্তাবী। এটা যাতে না আসে এবং 
প্রতিদ্ম্িতার অবসানে ঘষে নৃতন অবস্থার স্থষ্টি হবে তার স্থচনা যাতে সহজেই হতে পাবে, তাই হওয়] 
উচিত আমাদের সমরাম্ত্রিক কর্মপন্থা । 

এই কমপন্থার মৃলস্থত্র হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের দায়িত্ব প্রদান। রাষ্ট্র ব্যতীত 
অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাক্তিযুথের হাতে উৎপাদনের ভার থাকলে আমরা সেই পথেই ধাব যে পথে 
ব্রিটেন চলেছে বহুকাল ধরে, যে পথের জর্মান পরিণাষ নাৎসিবাদ এবং যে পথে আমেরিকা সাময়িক 
দীপ্তিতে মোহমুগ্ধ হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে । আমাদের দেশের বতমান অবস্থায়, যখন ভিত্তি স্থাপন হয়ে 
গেছে কিন্ত নিমাণ এখনো অনেক বাকি, রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের ভার নিয়ে যাওয়া সহজতর হবে। 
সরকারি যন্ত্রশিল্প বা ব্যবসায় কঠিন হয় প্রথম অবস্থাস্ব ; সে অবস্থা আমাদের কেটে গিয়েছে । সরকারি 


প্রথম সংখ্যা ] সমরাস্তিক শিল্প-বিবতন ৪৭ 


পরিচালনায় যন্ত্রশিল্লকে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয় শেষ অবস্থায় ঘখন সঙ্ঘমূলক এবং একত্রীকৃত উৎপাদনের 
কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হযে যার; সে অবস্থা আমাদের আগত প্রায়, কিন্তু এখনো সময় আছে। এঁতিহাসিক 
বিচারে উৎপাদনের বাস্ীকরণেবু উপধুক্ষ অবস্থা আমাদের বতর্মান কালেই উপস্থিত। জলসেচন ও 
হাইডেইলেকটি,ক শক্তি-উত্পাদন ; খনিজ দরব্য-উত্তোলনের কাছ; কাপডের কল ও ইস্পাতের কারখানা; 
চিনির কাক্টরি, পাটকল ও চা বাগান; ব্যাঞ্গ, বীমা এবং ইনভেম্ট্মেন্ট উাস্ট্‌। যানবাহন ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে রাষ্্রারকরণ বত মান অবস্থাতেই সম্ভব | 

সরকারি পরিচালনায় উৎপাদন কর্ণতৈ গেলে অনেক নূতন সমস্টা উঠবে) ধার! পরিবর্তনের 
বিঝোদী তারা এই সব সমস্যার দিকেই জোর দেবেন। উপথুক্ ক্ষেত্র পেলে এই সমন্যা গুলির বিশদ 
ম.পোচন। করা বেতে পাবে মোটের উপরে বলা যায় যে উত্পাদনের মল সমঙ্গালকাচামালের যখে।পধুক্ত 
বাবার এবং উৎপন্ন দ্রনোর পরিমাণনিণয়- সরকারি পরিচালনায় খাকবে, কিছ সেঙেছে গপদগুপি 
বর পড়বে আগে, চোখের উপরে মোট ফলাফলটা দেখতে পারা থাকে। অজানা বিপদের চেগ্গে 
গান। বিপদ ভাল এবং বিপদ ঘেখানে আসতে পারে সেখানে এমন কমপন্থাই যুক্তিযুক্ত যাতে বাধা 
ছাপ থাকে চোখের সম্মুখে, আশে পাশে গোপনে নয় । 

কেবল যে মুদ্ধাস্তক ধনিক-পরিচালিত কাটেলের হাত থেকে আমাদের বাচা দরকার তাই নয়। 
এখন একথা স্বদেশে স্বীক্কত থে দেশের মোট আয় ও শ্রমনিয়োগ শির কনে দেশের মোট বায়ের 
উপবে এবং এই যোট বায় আসে প্রধানতঃ তিন দিক থেকে_জনসাপারণের ভোগাপ্রবা কয়, উৎ্পাদকদের 
নৃতন প্রচেষ্টা এবং সরকারি বায়। এদের মধো প্রথমটি খুব বেশি বাড়ে কমে না। এবং তৃতীয়টির 
পরিমাণ এখন পধস্ত তুলনায় কম। ফলে, উৎপাদকের ধায়ের হাসবুশিই দেশের মোটি আমের এবং 
শননিযোগের হাসবৃদ্ধির প্রন্বান কারণ । যতদিন এই কারণটি সাধারণ শিল্পপতিরা নিয়ন্থণ করবে ততদিন 
দেশের আথিক জীবনের মৃণস্থত্র তাদেরই হাতে থাকবে । অথচ সরকারের প্রধান কতবা দেশের লোককে 
ঘতট। সম্তব কাজ যোগানো-__াকে “ফুল এম্প্ররমেন্ট? বলে পে অবস্থার সংস্থাপন | কেবল সপকাবি করণীতি 
এবং শাপনবায়ের ইতরবিশেষে মোট অমনিগোগের উপরে প্রভাব আন! অসম্ভব; তাই উত্পাদনবায়ের 
পরিমাণ-নিধারণ9 যথেষ্ট পরিমাণে সরকারের হাতে আন। প্রয়োজন । থে সমাজে দেশের লোকের কাজ 
যোগানোর ভার গভমেপ্টের, সে সথাজে শিল্পের রাষ্্রায়করণ সমাজের উদ্দেহাদাণনে অন্থতন প্রধান সহায়। 

বিবর্তনেন্র থে পধায়ে রাষ্ট্রের হাতে উত্পাদনের দাগ্নিত্ব নেগয়। চলে এব" নেয়া প্রয়োজন সেট। 
আমাদের এসেছে । তা” ছাড়া ঠিক যুদ্বপরবর্ত কালে অন্য করেকটি স্থবিধাও পাণয়। যাবে। ষ্ব 
বিরাট পরিমাণ জ্টালিং ব্যালান্স জমে আছে তার বথোপথুক্ বাবহার সপ্রকাি পরিচালনায়ই সম্ভব । 
যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক ব্যবসায় সরকারি প্রভাবে এসে গিয়েছে ।  শিরগ্রণে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি; 
নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক অসাফল্যের অবস্থাটা আমরা মুদ্ধের মপোই কাটিয়ে উঠেছি । যুদ্ধকালীন ক্রয় এবং 
ব্যবহার-নিযন্থণের স্থানে ঘদি যুক্ষপরবর্তী উত্পাদন-নিয্ত্রণ অধিকতর সাফল্য লাভ করে, এবং সরকারি 
উৎপাদনের ফলে বদি শ্রমনিয়োগ উচু হারে স্থির থাকে তাহলে জনসাধারণের উত্সাহ বৃদ্ধি পাবে সহজে । 
আমাদের রাজনৈতিক উৎসাহ যে সন্কীর্ণ থাতে চলেছে সেট! ছেড়ে নৃতন জোয়ারের জলে বেড়ে উঠতে 


থাকবে। 


বাংলার প্রাচীন লোকচিত্র 


প্রীঅজিত ঘোষ 


বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত “দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং”১ প্রবন্ধে, শ্ীবছেধন 
বন্দোোপাপযা, চৈত্রমেলা অথব! হিন্দুমেলাকে “ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অগ্রদূত” বালে উল 
করেছেন। ছ্বিজেন্্রনাথ তার শ্মৃতিকথার় এই খেলার উল্লেখ কৰে বলেছেন : 

শৃনবগো।পাল মির, মেলার নহকারী দম্পংদক] একটা মেল! বসইবার কথা বলিল গঠি, কামার, কমার ই হও 

লইয়।। আমি বলিলামও সব ত দেশের সকলের জানা আছে ২ দেশী 17010112 দেখাতে পার? মেলার ক্ষেতে খিহা ক 
প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সপ্ুথে ভারতবানী হাতজোড় করিয়া বমিয়া আছে । আদি বলিলাম-উন্টে রাগ, চি 8 
এই তুমি দেশী 1010100/: করাইয়াছ? আর আমাদের হ্যাশনাল মেলায়, এ ছবি রাখিয়া? ছবিখানা সরাই্া উইং 
রাগা হইল।”--পুর(তন প্রমঙ্গ' দ্বিতীয় পথায়। 

এই উদুর্ধতি থেকে বুঝতে পার। যায় যে বাংলার পুরুাহক্রমিক লোক-চিত্রকলার সঙ্গে সে দৃগেঃ 
শিক্ষিত বাঙালীদের কোনো পরিচয়ই ছিল না। “হিন্দুস্তান” পত্রিকার একটি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাদ 
যে, সেকালে শিল্পকলা সম্থদ্ধে সাধারণ অজ্ঞতার মধ্যে খুব অল্প লোকই বাশার লোকচিত্র স্্চ 
কিছু জানতেন বা জানবার প্রয়াস পেতেন । নবগোপাল মিত্র যে ছবিটি আকিয়েছিলেন এবং দেশাছে 
বিশেষ স্থানে স্থাপন করেছিলেন সেটি বিলাতি রীতির অশ্থকরণে কাপড়ের উপর আকা একটি বু 
ছবি। উনবিংশ শতান্ধীর মধাভাগে বাংলার ধনীসমাজে এইজাতীর চিত্র বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল: 
সেকালের ধনী বাক্িগণ নিজেদের প্রাসাদতুল্য ভবনের ইলঘর সঙ্জিত করার জন্য বাংলার চিত্রকরদের 
ক্যাস্বিশের উপর পৌরাণিক দৃশ্ঠাবলীপন বড় তৈলচিত্র আ্কতে প্রবৃত্ত করতেন। এই সকল চি 
পাশ্চাতা শিল্পের বিসদুশ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এইব্ূপ কয়েকটি ছবি আমি দেখেছি থা? 
মধো জয়পুরী চিত্নের প্রভাব ৪ দেখা যায়। শেষোক্ত ছবিগুলি বুবণে রঞ্জিত এবং সৌন্দর্ধেদ দিক থেকে? 
তাদের মনোরম আকধণী শক্তির অভাব নেই। “পট” কথাটি মূলত বাংলার পুরুষান্থক্রমিক পদ্ধতিতে 
সবাক চিত্র সঙ্দ্ধেই বাবহৃত হত, কিন্তু সাধারণ ভাবে এই বৃহৎ ছবিগুলিকেও পট বলা হ'ত। এঃ 
চিন্রগুলি পরবর্তী কালে অতি নিরুষ্ট বিবেচিত হওয়ায় “পট” কথাটিই অবক্ঞাস্থচক হয়, ফলে পট বলছে 
অতি তুচ্ছ মোটা রকমের চিত্র বোঝাত। তংসকেও আপল কালীঘাটের পট এই পাশ্চাতা প্রভাবের 
হাত থেকে বক্ষা পায়, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পট-চিত্র আ্রাকা হয়। 

বাংলার আদি ভিত্তিচিত্রের কোনো চিহই আঙ্গ আর দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে? 
সরধাপেক্ষা অধিক পুরাতন যে লোকচিত্রশিল্প আঙজ দেখতে পাওয়া ঘায় তা হচ্ছে পুথির চিত্রিত মলাট' 
যাকে বাংলায় “পাটা” বলা হয়। আদি সংস্কৃত ও বাংলা গ্রস্থের মলাটবূপে ব্যবহৃত কাঠের উপর এই 


১. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আধাঢ়, ১৩৫২, পু, ২৭৭৭৮ 
২. ম1000310)80) ০1, 17 ইত, 3, 021, 
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৭ ধু বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ধ 


গুরগিলিপির সমুদ্রদূর্গ আর আধুনিক সমুদ্রগড় যদি বন্ততই অভিন্ন হয় তাহলে এই স্থানের 
নিকটবর্তী নবদ্বীপকেও গৌড়ের অন্বতম প্রধান নগর বলে স্বীকার করতে হয়। মিনহাজ উদ্দীনের 
তবকাং-ই-নাপি্রী (ত্রয়োদশ শতক) গ্রন্থ থেকে জানা যায় গৌড়েখর লক্রণসেনের (শ্রী ১১৭৯-১২০৫) 
অন্থতম বাসস্থান ছিল নদিয়। বা নবদ্ধীপ নগরে । লক্ষ্ণসেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে গঙ্গাতীরবর্তী 
রাজদানী বিজয়পুরের বর্ণনা আছে। ও 

্বপ্ধাবারং বিজয়পুরম্‌ ইতরান্নতাং রাজধানীং 
দুট। তাবদ্‌ ভুবনজয়িনস্তস্ত রাজ্ঞোহধিগচ্ছেঃ | 
--পবনদূত, ৩৬ 

পূর্বে বলেছি তবকাৎ্ই-নাপিরীর ন্দিয। এবং পৰনদূতের বিজয়পুর সম্পূর্ণ অভিন্ন নাও হতে 
পারে, নবস্বীপ সম্ভবত বিজয়পুরের অনৃরেই একটি নবপ্রতিষ্ঠিত নার ।২* যদি তাই হয় তাহলে 
একথাও হয়তে। সতা থে, পূরন গৌডরাজবাশী সমৃত্রহ্গেরই বিজরসেনকরত নৃতন নাম বিজয়পুর | পবন 
দূতে রাজপানী বিজয়পুরের কথ! ঘে ভাবে বল। হয়েছে তাতে মনে হয় এই নগৰটি ব্র্ধ দেশের ( অথথাং 
উত্তর রাটের)) অন্তর্গত ছিল। কিন্ত প্রশ্থণেষে ( শ্লোক ১০১) লক্ষশসেনকে 'গৌড়েন্্র' বলে অভিঠিত 
করা হয়েছে । আর, গ্রন্থের গোড়ার দিকে ( শ্লোক ৫-৬) যে ভাবে 'গৌড়ী ক্ষৌবী' বা “গৌডদেশাএর বর্ণনা 
দেওয়! হয়েছে তাতে মনে হয় বিজরপুর গৌড়দেশেরই রাজধানী । পুরে বলেছি তবকা২ই-নাসিৰীর লথন- 
ওর বা লক্ষষণপুর সম্ভবত নবদ্বীপেরই নামান্তর! যদি তাই হয় তাহলে নবদ্বীপকে ঝাটের নগর বলে মাপ 
হয়। কেননা তবকাতের মতে লখন-ওর রাটেরই অন্তর্গত।”১ এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, উত্তর রানের 
বিশেষ নাম হচ্ছে ব্রন্ধ। এ হিলাবে পবনদূতের সঙ্গে তবকাতের কোনো বিরোধ নেই । কিন্তু পবনদৃতর 
অসবাংশের সঙ্গে তবক্াতের সামঞ্তন্ত স্থাপন করা কঠিন। কারণ রাট ও গৌড় এক নয়। শুধু তাই 
নয়, পবনদূতেরই ছুই বিভিন্ন আশের মধো যে বিরোধ দেখা যায় তার কারণও খুব স্পষ্ট নয়। হয়তো 
এখানে গৌড়ী ক্ষৌণী বা গৌড়দেশ বলতে গৌড় রাষ্ট্রই বোঝাচ্ছে। 

নদিয়া । অর্থাৎ নবধীপ ) ও বিজয়পুর সম্পূর্ণ অভিন্ন না হলেও এই ছুটি স্থান পরুস্পর সংলঃন 
কিংব! খুবই কাছাকাছি ছিন বলেই মনে হয়। যাহোক, এই নবন্বীপ-বিজয়পুর ছাড়াও লক্ষ্শসেপের 
আরেকটি রাজধানী ছিল বলে অনুমিত হয়। এই দ্বিতীয় রাজধানীর নাম লক্ষপণাবতী। এই লক্্ষণাবতীই পরে 
গৌড় নামে পরিচিত ও সমগ্র বাংল। দেশের রাজধানী বলে স্বীকৃত হয়। আর গৌড় নামের সমস্ত গৌরব ৪ 
স্বতি এই শহরটিন্র সঙ্গেই জড়িত হয়ে যার । কিন্তু এই গৌরবও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । ষোড়শ শতকের শেষভাগে 
(রী ১৫৭৫) এক ভীষণ মহামারীর আক্রমণে এই মহানগরীটি চিরকালের জন্য পরিতাক্ত ও বিনষ্ট হয়। 
প্রাচীন গৌডক্াজোর শেষ াজধানী লক্ষ্ণাবতীর এই শোচনীয় পরিণতি গৌড়াধিপ শশাঙ্কের কীতিক্ষেত্ 
কর্ণনবর্ণের একাস্তিক বিলুপ্তির কথাই শ্মরণ করিয়ে দেয়। 

লক্ষানাবতীর কিছু দক্ষিণেই গঙ্গাব উত্তরতভীরে রামপাল প্রতিষ্টিত রামাবতী নগরী অবস্থিত ছিল! 
এই নগরী কিহুকালের জন্য পালরাছ্ছোর রাজধানী হবার গৌরব লাভ করেছিল। কিস্তু অনুরেই 


২* বিশ্বভারতী পত্রিকা! ১৩৫৩ বৈশাখ-আবাঢ় পৃ ২২১ এবং ২৫৪। 
২১1],05 ৪5৩115-কৃত ইংরেজি অনুবাদ, প্রথম খণ্ড পৃ ৫৮৪৮৫ 


পর 
দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচল ... ২ টি, না 


লক্ণাব তীর অভ্াদয়ের ফলে অচিরকালের মধ্যে তার মর্ধাদা নষ্ট হয়ে যায় ।২২ বামাবতী ও লক্ষণাবতী এই 
দুটি নগরীই সম্ভবত আসলে ছিল পুণ্ু, জনপদের অস্র্গত। কিন্তু গৌড়ভূমির সংলগ্ন ও গৌড়রাজের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকাতে এই ছুটি নগরীকে বতমান আলোচনায় গৌড়ের অন্তর্গত বলেই গণা করা গেল। 

লক্ষণসেনের সময়ে গৌড়রাজ্যের যে কয়টি রাজনৈতিক বিভাগ ছিল তার মধ্যে একটির না 
ক্ধগ্রামহৃক্তি।২৩ তার দক্ষিণেই ছিল বর্ধমানতুক্কি। সমগ্র দক্ষিণ বাট বা ক্গভূমি ছিল বর্ধমান- 
রুক্তির অন্তর্গত। উত্তর রাড ব| ব্রদ্ধ ছিল কক্কগ্রামের অগ্তগত। অধিকন্ধ মূল গৌড়ভূমির কতকাংশও 
(ঘুরশির্দাবাদ ও বীরভূম জেলার অংশ, বিশেষত মযুরাক্ষী নদীর উত্তরাংশ ) কন্কগ্রামতুক্তির অন্তর্গত ছিল। 
পুত বধনভুক্তি বধমানুক্তি প্রকৃতি নামের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় এই ভুক্তিটির শাসনকেন্্র ছিল 
কঙ্কগ্রাম। এটি অবশ্ই একটি বধিষু গ্রাম ছিল এবং কালক্রমে একটি প্রধান নগবের মযাদায় উন্নীত হয়েছিল 
সন্দেহ নেই। এই গ্রামটির আধুনিক অবস্থিতি সগন্ধে সকলে একমত নয়। কার৪ মতে রাজমহলের 
নিকটবর্তী কাকজোলই প্রাচীন কক্ষগ্রাম। অপর মতে দুরশিদাবাদ ছেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত 
কাগ্রামই প্রাচীন কষ্গ্রামেপ্ধ আধুনিক প্রতিনিধি । এই দ্বিতীয় মতই সমীচীন মনে হয়। কাগ্রাম 
রাঙামাটি থেকে বেশি দূরবর্তী নয়। তাই মনে হয় প্রাচীন কর্ণন্বর্ণ (রাঙামাটি ) নগরের বিনাশের পৰে 
কঙ্কগ্রামই কালক্রমে আপন ক্ষুত্র মর্ধাদা নিয়ে প্রাচীন কণন্বর্ণের স্থান অধিকার করেছিন। আর, এই 
কক্গগ্রামস্ক্তি প্রধানত প্রাচীন গৌডভূঘি নিয়েই গঠিত হয়েছিল বলে অগ্ঘান কর] যায়। 


৩ 


গৌড় নামের অর্থবিস্তারের বিষরটাও বিবেচনার যোগ্য। কোনো স্থানীয় নামের অর্থবিস্তার ও 
গৌরববৃদ্ধি ঘটে সাধারণত রাঞ্জনৈতিক কারণে । গো নামের বেনাতেএ এই নিরমের বাতিক্রম হয়নি। 
খবষ্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়াধিপ শশাগ্ণ থে বিস্তৃত সাগ্রাঙ্ঞ স্থাপন করেছিলেন তার ফলেই গৌডের খ্যাতি 
হপ্রতিষ্ঠত হয়ে যায়। কেননা শশা্বস্থাপিত এই গৌডসাম়।দবাই বাংলা দেশের প্রথম সাহাঙজা। এক 
সময়ে কান্যকুজ্জের খ্যাতি এবং আর9 পরে দিল্সির খাতি যেমন সমস্ত খাধাবত ও দাক্ষিণাতো ছড়িয়ে 
পড়েছিল, শশাঙ্কের পরে গৌড়ের খ্যাতিও তেগনি সমস্ত পূর্ব ভাবতে ছচিয়ে পড়েছিল । মহোদরশ্র (অর্থাৎ 
কান্যকুজগ্রী) অথব| দিপ্লির মদন অধিকালের জনা দেমন উত্তর 9 দক্ষিণ ভাগতে কাঢাকাডি পড়ে গিয়েছিল 
তেঘনি গৌড়াবিকারের গৌরব লাভের জনয পূর্বভারভীদ নুপতান্দের ঘধোও প্রবল প্রতিঘন্থিতা দেখা 
দিয়েছিল। গৌড়সম্গাট শশাস্কের ম্বহার পরে কাখবপরাজ ভাঙ্গরবঘণ গৌড়বিজয়ের গৌরবের অধিকারী 
হন। আবার হাতবদলের ফলে জয়নাগ কর্ণনবর্ণ অবিকাবের গৌরব প্রাপ্ত হন। অতঃপর বঙ্গপতি 
ধমপাল গৌড় অধিকার করেন এবং ততপুত্র দেবপান গৌডেশবর উপাধি গ্রহণ করেন। তঙ্পরে পালবংশের 
সব রাজারাই নিজেদের এই গোঁড়েশ্বর উপাধি ধারণের একমাত্র অধিকারী মনে করতেন। দ্বাদশ শতকে 
কর্ণাটাগত সেনরাজারা গৌড়প্রী অধিকারের জন্য পালরাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম 


২২ আইন-ই-আকবরীতে রামৌতির উল্লেখ আছে। তার থেকে মনে হয় যৌড়শ শভকেও রামাবতীর অস্তিত্ব হয়তো 


একেবারে বিলুপ্ত হয়নি । 
২৩155497991 8575£61 10. 100. প্রথম থণ্ড পূ ২২২৪) ২৭-২৪। 


৭২ ন্‌ এ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বা 


সেনরাঙ্জা বিজ্য়সেন গৌড়েন্দকে পরাভূত করার গৌরব দাবী করলেও গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেননি। 
বল্লালমেনের পিশিতে ৪ এই উপাধি দেখ। যায় না। সেনরাজাদের মধ্যে সম্ভবত লক্ষ্মণসেনই প্রথম গৌডেশ্বর। 
কিন্তু সেনবংশের এই শৌভাগাগব্ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই গৌড়েশ্বরত্থের মধাদ! তি 
বিদ্বেতুগণের আয়ন্ত হল ২৪ ৃ্‌ | 
এইভাবে গৌডরাজ্যের মধধানা- ও-পরিধি-বুদ্ধির সঙ্গে গৌড় নামের অর্থবিস্তার ঘটতে লাগল; 
পূর্বে দেখেছি বৃহত্সংহি তা, মার্কগেরপুবাণ, রধুনন্দনের জ্ে।তিস্তত্ব ও ভবিষ্াপুবাণের মতে বয়ান 
গৌড় জনপদের অন্ত হূক্তি ছিল না। কিন্তু কালক্রনে বর্ধমান গৌড়েরই অগ্ততম প্রধান নগর বলে গণা হল। 
বেতালপঞ্চবিংশতির একস্থানে বর ঘিন নামে গৌড়নগর ৪ তার রাজা! গুণশেখবের উল্লেখ আছে ।২৭ ঈশচ 
বিগ্াসাগরকভ'ক অনুর্দিত বেতালপঞ্বিংশতির দশম উপাখ্যানেও সেকথা আছে ।-- 
“গৌড়দেশে বানান নামে এক নগর আছে । তথায়, গুণশেখর নামে, অশেষপ্তণসম্প্ম এরপর 
ছিলেন ।” 
-্রস্থাবলী ( সাহি হাপরিষত সং) পু জং 
ভনিধাুগাণের বেতালপঞ্চবিংখতি উপাধ্যানেও এই কথা প্রায় অবিকল ভাবেই পাওয়া যায়। - 
গৌড়দেশে মহারাজ বধনং নাম বৈ পুরম্‌। 
গুণশেখর আখ্যাতো ভূপালস্তব্র ধর্মবান্‌॥ 

-_ভবিষ্ুপুবাণ, প্রতিসর্গপর্ব, ২1১০।১-২ পু ২১৫ 
বলা বাহল্য এই বর্ধন নামটি বর্ধমান নামেরই রূপান্তর । শুধু বর্ধমান নগরটি নয়, সমস্ত বাঢ় বিভাগটি? 
কালক্রমে গৌড়ের অংশ বলে স্বীকৃত হয়ে যায়। বাহস্তায়নকামন্থত্রের টাকাকার যশোধর লিখেছেন__ 

কলিঙ্গা গৌড়বিষয়াদ্‌ দক্ষিণেন।২* 

-_ কামস্থত্র ৫1৬৪১ টাকা 
স্পষ্টই বোঝ। যাচ্ছে মূল গৌডভূমি ( অর্থাৎ মুরশিদাবাদ অঞ্চল ) থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ( অথা২ 
বাটভূমি ) কালক্রমে গৌ ডবিময়েস অন্তর্গত বলেই স্বীকৃত হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেও একথাৰ 
মমর্থন পাওয়া যায় 

গৌড়ং রাষ্ট্র মং নিকুপম! তত্্রাপি রাঢ়া ততো 
--প্রবোধচন্দ্রোদয়, দ্বিতীয় অক 
অণচ বৃহ্সংহিতায় গৌড়ক জনপদ বর্ধমান তাত্্রলিপ্তক স্থদ্ধ এবং উ৬্কল থেকে পৃথক্‌ বলে গণা হয়েছে 


২৯ 'গৌড়েস্বর' উপাধিটি পরবর্তী কালের “দিলীশ্বর/দের কথাই মনে করিয়ে দেয়। 

২৫:০0. 11. ৪এ7৩)-কৃত 'কখানরিৎসাগর'এর ইংরেজি অনুবাদ, সপ্তম খণ্ড পৃ ২০৪। 

২৬ এটি হচ্ছে চৌথস্বা-সংস্ৃতগ্রন্থমীলায় প্রকাশিত কামনুতে (কাশী, ছিতীয় সং, হী ১৯২৯, পৃ ২৬৯) ধৃত পাঠি। পণ্ডিত 
ছু প্রমাদসম্পাদিত সংস্করণ জেরপুর ব্বী ১৮৯১ পৃ ৩৯২) এবং মহেশ5জ্ পাল-সম্পাদিত সংস্করণের কেলিকাতা| স্ব ১৯৭ পূ 58৫) 
পাঠকিন্ত অন্যরকম | এই ছুই সংস্করণেরই পাঠ হচ্ছে--“গৌড়বিষয়াদ্‌ দক্ষিণেন ( বঙ্গ:)” 1 বলী প্রয়োজন ষে, প্রা ভারতের 
ভৌগোলিক বিষয়ণের জঙ্ক কামনুত্রের টীকাকার হশোধরের (ত্রয়োদশ শতক, 4, 8. 85110এর 771151975০1 50750016 
7267126 পৃ ৪৬৯) উপরে সম্পূর্ন নির্ভর কর! যায় না। যেমন, গৌঁড় জনপদের পরিচয় দাঁন উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, 
“গৌড়াঃ কামরূপকাঃ প্রাচাবিশেষাঠ” (কামহুত্র €1৬)৩৮ টীকা)। বল! খাছলা এই উক্তি গ্রহণীর নর । 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচম . 


১ ইল 
পূর্বে দেখেছি দিগবিজয় প্রকাশে ও গৌড় ও বাড়ের পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে। রঘূনন্ানের জ্যোতিষ 


্রস্থেব বচনেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়।__ 
প্রাচাং মাগধশোণো চ বারেজ্গৌড়রাঢকা: | 
_-জ্যোতি্তত্, বঙ্গবাী সং, পু ৪২৩ 
প্রবোগচন্দ্োদয়ের উদ্ধত বাকাটির “রাষ্ট্র” কথাটি লক্ষা করার যোগ । গৌডের বাষ্টািকার বুগির সঙ্গে 
ম্গট যে গৌড় নামেরও বিস্তৃতি ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই । গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সাাজ্য যে কলিঙ্গ 
পাপ বিভ্ৃত ছিল তার প্রমাণ আছে। সুতরাং কলিঙ্গ পথস্থ সমস্ত রাঢতূমিই কালক্রমে গৌড়ের অঙ্গীভূত 
হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। 
গৌড়ের এাঈনিব।নকি ফলে পণ বা বরেঙ্ভূমি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ক্রমে গৌড় নামের 
এলাকাছুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের জৈন লেখকদের মতে লক্ষ্ণাবতী নগরী, 
( মালদহ ছেল। ) গৌডদেশেরই অন্তর্গত ছিল ।২+ দুসলমান রাজন্থকালে এই লক্াবতীই গৌড় নামে 
পরিচিত হয়। এট! নিংসন্দেহই উত্তরবঙ্গে গৌড়ের বাষীর প্রভাববিস্তারের ফল। এরকম 'প্রভাখের 
অন্ত প্রমাণও আছে। হিতোপদেশ নামক কথাগ্রস্থের (আম্গমাণিক দখম শতক ) এক জাগায় আছে 
অস্থি গৌডুদেশে কৌশাহবীনামনগরী। 

-হিতোপদেশ, মিরলাভ 
বন বাহুল্য এই কৌশাদ্ধী বৎস জনপদের প্রধান নগরী কৌশাঙ্ী (প্রয়াগের নিকটবতী কোসাম) নয়। 
ঠিভোপদেশের রচয়িতা সম্ভবত বাঙালি ছিলেন।২* স্তরাং গৌড়ের ভৌগোলিক বিবরণে তীর তুল শা 
হবারই কথা। ভোজবর্মার বেলাব তাশ্রশাসনে ও সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচবিতে এক কৌশার্ীর উল্লেখ আছে । 
প্ডতেরা মনে করেন এই কৌশান্ী হচ্ছে রাজশাহি জেলার কুহুধ কিংবা বগুড়া জেলার কুগুষি নামক 
স্থান।২* হিতোপদেশের কৌশাহ্বী সম্ভবত বেলাব তাম্রশাসন ও রামঠবিতের কৌশানী থেকে অভি্ন। 
যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে শুধু মালদহ ( লক্্ণাবতী ) নগ, রাজশাহি বাঁ বগুড়া জেলা৪ গোৌড়দেশের 

ংশ বলেই স্বীকৃত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পু্মো মদের ত রিকাণ্ডশেষ নামক অভিধানগ্রন্থে 

(২1১1৭ ) স্পষ্টতই বরে্দ্রী অর্থাৎ উত্তরবঙগকে 'গৌডদেশ” বলে অভিহিভ কর| হয়েছে ।* এটা যে মুলত 
পালবংশীয় গৌড়েশ্বরদের রাঙ্যবিস্তারের অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল তাতে সন্দেহ নেই । 

সৃতরাং দেখা গেল মূল গৌড়ের ( মধাবঙ্ের ) রাষ্্া় প্রভাবের ফলে রাড এবং বরেক্্রী অর্থাৎ 

পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গও কালক্রমে গৌড় নামেই পরিচিত হযে গেল। বাকি রইল দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ । 

বাংলা দেশের এই ছুটি অংশের সাধারণ নাম ছিল 'বঙ্গ' এইজন্তই আধুনিক বাংলা দেশ প্রাচীন যুগে 


৮শশিশ। 
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২৯ ঝাখালদাস বল্যোপাধ্ার-প্রমীত বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ তৃতীয় সং পু ২৯৯ 
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4৪ -,... বিশ্বভারতী পত্রিকা [পর 


অনেক সময়ই গৌড় ও বঙ্গ এই ছুই নামের যোগে পরিচিত হত। গৌড় নামের এই ব্যাপকার্থ এবং বার, 
দেশের এই দুই বিভাগের কথা স্পষ্ট প্রতীরমান হয় শক্তিনংগমতন্ত্রের একটি উক্তি থেকে ।*১ | 
বঙ্গদেশং মমারভ্য ভূবনেশান্তগং শিবে। 
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিগ্ভাবিশারদ: ॥ 
-_ শক্তিসংগমভন্। সপুম পট 


এই তুবনেশ হচ্ছে উড়িষ্যার অস্ত ভুবনেশ্বর। এই প্রসঙ্গে কামন্থত্রের টাকাকার যশোধহে 
(ত্রয়োদশ শতক ) উক্তি 'কলিঙ্গা গৌডবিষয়াদ্‌ দক্ষিণেন' তথ প্রবোধচন্দরোদয়ের 'গৌড়ং রাষ্ট্র সন্ত 
ইত্যাদি উক্তি ন্মরণীয়। 

গৌড় নামের অর্থপ্রদার এখানেই নিরস্ত হয়নি । মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অধিকার ম্যাগ 
করে গৌড় নামের প্রভাব দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকেও অগ্রসর হতে থাকে। গড নামের এ 
অথব্যাপ্ির পথ সুগম করে দেয় পমন্ত দেশের রাষ্ট্রীয় একা। গৌড়ের গৌরব ও মধাদী প্রথণ প্রতিটি 
হয় শশাঙ্কের দ্বারা । অতঃপর বঙ্গপতি ধর্মপাল ও দেবপাল সম্গ্র বাংলাদেশের আধিপতা লাভ কণে 
গোৌড়েশ্বর হন। এই সমর থেকেই অথগ্ বাংলার অদীশ্বরগণ গৌড়েশ্বর বলে পরিচিত হতে থাকেন? 
এমন কি সমগ্র বাংলার আধিপতা থেকে বিচাত হলেও উক্ত আবিপতা পুনঃপ্রতি্ঠার দাবি প্র 
করার উদ্দেস্েও গৌড়েশ্বর উপাধি ব্যবহৃত হত। তার প্রমাণ পরবর্তীকালীন হীনগৌরর পল 
রা্গগণ। সেনরাজাদের একটি রাজধানী ছিল বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে। তারাও সমগ বাংলা অনিক! 
করে গৌড়েশ্বর উপাবি গ্রহণ করেন। লক্ণসেনের পরবর্তী রাজা বিশ্বক্রপসেন ও কেশ্বসেন 
গৌড়ভুমিতে আধিপত্য করেননি, তাদের রাঞ্জয শুধু বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব বাংলাতেই আবদ্ধ ছিশ। কি 
তারাও সমগ্র বাংলার আধিপতোর দাবি ছাড়েননি, তাই গৌড়েশ্বর উপাধিও ত্যাগ করেননি । এইভাবে 
সমগ্র বাংলায় রাষ্ট্রীয় একা প্রতিষ্ঠার তথা গৌঁড়েশ্বর উপাধধির বহুল প্রয়োগের ফলে সমস্ত দেশটাই ক্রথে 
গৌঢ নামে পরিচিত হতে লাগল । কিন্তু এই রাষথ্ী এক্যের ফলেই বঙ্গ নামেরও অর্থপ্রদার ঘটতে লাগল 
এবং বঙ্গ বলতে সমস্ত দেশটাকে বোঝবার পথে কোনো অন্তরায় থাকল না। এইভাবে মধা যুগে ( তুকি 
বাক্জত্বকালে ) গৌড় ও বঙ্গ নামের যে-কোনেো। একটি সমগ্র দেশের পরিচায়ক হয়ে উঠল। কিন্তু শশা 
ধর্মপাল দেবপাল লক্্সেন প্রস্তুতি রাজাদের বীরত্বকীত্ির ফলে গৌড় নামের এঁতিহ ছিল অণিকতর 
গৌরব | তাই দেশের অধিবাসীরা সমগ্র দেশকে সাধারণত গৌড় নামেই অভিহিত করত এবং বঙ্গ বলতে 
অনেক সময় শুধু পূর্ববঙ্গই বুঝত। যেমন কৃত্বিবাসের আত্মপরিচয়ে আছে 


বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির । 
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥ 


বলা বাহুল্য এখানে বঙ্গদেশ মানে পূর্ববঙ্গ । গঙ্গাতীর (এখানে গঙ্গা মানে ভাগীরথী) অঞ্চল গৌড় নামেই 
পরিচিত ছিল। “গৌড়দেশে গঙ্গায়: কূলে? ভবিষাপুরাণের এই উল্তি শ্মরশীয়। নবাগত তুকিরা গড়ের 
গৌরবধহ ইতিহের উত্তরাধিকারী ছিল না, যদিও তাদের আমলে রাজধানী লক্্ণীবতী গৌড় নামে পরিচিত 





৩১ শব্বকলক্রুম দ্বিতীয় কাণ্ডে ( পু ৩৭* ) "গৌড়? শবের প্রনঙ্গে উদ্ধত। 


নাঃ 


ৃ দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় 


চর 


হয়েছির। তাই তারা সাধারণত সমগ্র দেশকে 'বাঙ্গালা” নামেই জার্ন্উ রি তাদের দলিলপত্রেও এই নামের 
বাবহার্ই সাধারণত দেখ! যায়। এইভাবে স্ব! বাঙ্গালা নামটারই অধিকতর প্রচলন ঘটে । কিন্তু সরকারি 
কাগঙ্গপত্রে গৌড নামের বারহারও একেবারে উঠে যায়নি। মোগসদযাট্‌ রঙ্গ জীবের সময়কার বাংলার 
সাদার ঝ্াযেন্তা খার শাসনকালের একটি দলিলে সুবা বাঙ্গালাকে বলা হয়েছে 'গৌড়মণ্ডস' ।৬২ পোতুলীঙগ 
9 ইংরেজরা মুপলমান শাসকদের কাছ থেকে বাঙ্গালা” নামটাই শিখেছে, গৌড় নামটা! শেখেনি। তাই 
ইংরেজিতে “বেঙ্গল' কথাটাই চলেছে। তারই ফলে আমরা ক্রমে ক্রমে 'গৌড' নাম ছেড়ে দিয়ে “বাঙ্গালা? 
বা বাংল নামটাকেই শ্ীকার করে নিয়েছি । সে অত্যান্ত হাল আমলের কথ! । উনবিংশ শতকের 
স্বতীঘ পাদে রাজ! রামমোহন রাগ বাংল! ব্যাকরণ লিখে তার নাম দিলেন “গৌড়ীয় ব্যাকরণ? (শ্রী ১৮৩৩), 
[দিও এই বইএরই ইংরেজি নাষ হল 01000৮0 010)013520২1111013175201*৩ আরও পরবর্তী 
কালে (রী ১৮৬১) মধুস্থদন লিখলেন__ 
গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান 
স্থধা নিরবধি । 
কিন্ত গৌড নামটি ক্রমে অচল হয়ে গিয়ে বাংলাকে স্থান ছেড়ে দিয়েছে । তখাপি তার 
পর্নহিম। অব্যাহত আছে । যদি সাহিতো কধনও বাংলাদেশের নাষগত প্রত্রভাবকে জাগাবার প্রয্মোজন 
য ভাহলে গৌড নামের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যথা- 
অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা, 
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেল |," 
স্বপ্রমঙগলের কথা অমৃতসমান, 
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুথ্যবান্‌। 
এই প্রত্থরসটুকু বহন করার দায্নিত্ব নিয়েই গৌড় নামটা এখনও বেঁচে রয়েছে 
৪ 
এবার গৌঁড় ও গৌড়জন সন্ন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে যেদব সংবাদ পাওয়। যায় তার একটু সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেব। আশা! করি তা অপ্রাসঙ্গিক বলে গণা হবে না। 
কৌটিল্যের অর্ধশান্থ্ে (২1১৩ ) “গৌড়িকং রূপাম্‌ঠএর উদ্লেখ আছে! তাতে মনে হয় অর্থশাস্ক 
[5নাকালে ( আল্ুমানিক খ্রীনসীয় দ্বিতীয় শতক ) গৌঢের রুপে। বাংলা দেশের বাইরেও কিছু খ্যাতি অর্জন 
হরেছিল। মঞ্পনাগ বাতস্তায়নের কামস্ত্র থেকে জান! যায় তৎকালে ( আমুমানিক তৃতীদ্ঘ শতক) 
গৌড়ের পুরুষরা! হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী দীর্ঘ নখ রাখত ।- 
দীর্ধানি হস্তশোভীন্যালোকে চ যোষিভাং চিন্তগ্রাহীণি চ গৌড়ানাং নখানি হ্থাঃ। 
কামর ৬৪1৯ 


গৌড়নারীরা মুছুভাষী অন্থ্রাগবতী ও কোমলাঙ্গী ছিল বলে বাহশ্যায়ন বর্ণনা করেছেন ।-- 
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এ ন্‌ ৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


চর 
যব আাধি্যোইঙুরাগবত্যো যৃহঙগযস্চ গৌঁড়াঃ। 
-কামস্থত্র ৬৫1৩৩ 
ভরতের নাট্যশান্ষে  আহ্মানিক তৃতীয় শতক ) আছে_- 
অবস্থিযুবতীনাং তু শিরঃ সালককুস্তলম্‌। 
গৌড়ীনামলকপ্রায়ং সশিখাপাশবেণিকম্‌ ॥ 
__নাট্যশাস্থ ২৩৬৪ 
অর্থাৎ গৌডনারীদের বাথায় সাধারণত কুঞ্চিত কেশ থাকত, আর তারা যে চুলের বেণী বদ 
তার শেষাংশ থাকত শিখার মতো মুক্ত। ভর্তের নাটাশান্ত্র থেকে তৎকালীন বাঙালির গায়ের বং 


সন্গন্ধেও একটা ধারণা কৰা! বায় । নাট্যাভিনয়ের সময় কার গায়ের কেমন বং করতে হবে সে সম্ধন্ধে 
বলা হচ্ছে ূ 


শকাশ্চ য্বনাশ্চৈব পইলিব। বাহিলকাদয়ঃ 
প্রায়েণ গৌরাঃ কতব্যা উত্তরাং ষে শ্রিত। দিশম্‌ ॥ 
পাঞ্চালাঃ শৃরসেনাশ্চ তথা চৈবোড়মাগধাঃ | 
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাস্ত শ্যামা: কাধাস্ত বর্ণতঃ ॥ 
_নাট্াশাস্ক ২৩১০৩ 5 
শক যবন (গ্রীক ) পহলব বহিলক ( হিন্দুকুশের উত্তরে বাল্থ দেশের অধিবাসী ) প্রভৃতি যেসন 
জাতি উত্তরদেশবামী তাদের রং সাধারণত গৌর করতে হবে । আব, পঞ্চাল (আধুনিক যুক্ত প্রদেশের 
পশ্চিমাংশ ), শুরসেন ( মথুবা ), উড্ভু, মগধ এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ জনপদবাসীদের রং করতে হবে শ্যাম! 
এই তালিকায় গৌডের নাম নেই । কিন্ধ গৌডের বর্ণ বঙ্গের বর্ণ থেক্কে পৃথক হবার কোনো কারণ 
নেই । অর্থাহ গৌড়ের অধিবাসীবাও গৌরবর্ণ ছিল না। 
এই সিদ্ধান্তের সনর্থন পাওয়া ঘায় পজশেখরের কাবামীমাংসা গ্রন্থে (দশম শতক )।-__ 
তত্র পৌরন্তানাং শ্বামো বর্ণ: দাক্ষিণাত্যানাং কৃষ্ণ, পাশ্চাত্যানাং পাশুঃ, উদীচ্যানাৎ গৌর, 
মধ্যদেশ্থানাং কৃষ্ণ শ্যামো গৌরশ্চ। 
__কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অধ্যায় 
পৌবন্তা অর্ধা্‌ প্রাচ্য ভারতীয়দের বর্ণ শ্যাম, কিন্ত এই শ্তাম দক্ষিণীদের যতো কণ্চিলা নয়। প্রাচ্যত 


ভারত বলডে তংকালে প্রধানত গৌডকেই বোঝাত।৩« তাই পৌরস্তান্টামতার বর্ণনা উপলক্ষ্যে 
রাজশেখর গৌড়াঙ্জনাধই বর্ণনা দিয়েছেন-_ 


১৪ বারাগঙ্জাঃ পুর পুরবেশ5 ( কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অধ্যায় )। অর্থাৎ বারাপসীর পুরবদিক্বতী সম্ত তৃথগুই 
প্রাচাদেশ। 

৩৫. কাবামীমাংসাঁর তৃতীয় ও সপ্দশ অধায়ের দুটি উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যার রাজশেখরের সময়ে অর্থাৎ নবম- 
দম শঙকেই বারাণসীর পুরোবস্থী নমগ্র পূরস্তার5 গৌড় নামে পরিচিত হয়েছিল এবং অঙ্গবঙগ-হকষত্রদ্ম-পুণুাদি জনপদ খড় মির 


বিশ্তি্ বিভাগ বলে গ্রশ্য হত। গৌড় নাষের এই অর্থবিন্তার স্পষ্টতই সমগ্র পূর্ণভারতব্যাপী পালসাআজাজোর খাতিপ্রতিপত্তির প্রতাক্ষ 
ফল। পালমত্রাটুদ্রের উপাধি ছিপ 'গৌড়েশ্বর' | 


চার্জ. . 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় -প্প/ গথ 
ন্‌ ৮ স্স্টিত 
শ্টাম্হেঙ্গেযু গৌড়ীনাং হ্রহারৈকহারিষু। 9 ৮ 


চত্রীক্ত্য ধঙ্থু: পৌম্পমনঙ্গো বন্ত বসতি ॥ 
__কীানামীমাতসা, সপ্পদশ অধ্যায় 


গ্রৌঢাঙ্গনার বেষবর্ণনাই করেছেন ।৩ৎ 


আর্রার্্ন্দনকুচাপিতস্থত্রহারঃ 
সীমস্তচুদ্মিসিচয়: স্কুটবাহুমূল: | 

ু্বা প্রকাগ্রুচিরান্ব গুরুপভোগাদ্‌ 
গৌগাঙ্গনান্ চিরমেষ চকাস্ত বেষং॥ 





প্রাচীন শৌড়নারীদের বেষ হচ্ছে এরকম-_ গলায় সুতোর হার, কেশপ্রান্ত পযন্ত শিরোবসন,7 
ঘনাবৃত বাহুদূল, বক্ষে আদচন্দন এবং অঙ্গে অগ্রকচঠা। আর, গৌডাঙ্গনাদের অঙ্গ হচ্ছে 
'দুবাকা গুরুচির' অর্থাৎ শ্যামবর্ণ। 

নাট্যশান্্র এবং কাবামীমাশসান উক্তি থেকে মনে হয় গৌডীয় অর্থাৎ প্রাচ্য জনগণের গায়ের বং 
ছিল সাধারণত শ্টাম | কিন্ত তার বাতিক্রমের প্রমাণ ৪ আছে। কাব্যমীমাংসাতেই আছে-- 

বিশোষস্ত পূর্বদেশে রাজপুত্রাদীনাং গৌৰঃ পাতুর্বা বর এবং দক্ষিণদেশেইপি | 

--কাব্যমীমাহসা, সপ্রদশ অধ্যায় 

এর থেকে যনে হয় রাজপরিবার তথা অন্তান্ত অভিজাত বাশের নারীপুরুষের গায়ের রং শ্যাম 
নাহয়ে অনেক সময়ই গৌর বা পা হত । 

কালিদাসের (পঞ্চম শতক) রচনায় নানা উপলক্ষো তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রায় সমস্থ জনপদেরই 
বরন পাওয়া যায়। বঘুর দিগবিজয় বর্ণনা উপলক্ষ্যে তিনি বাংলার জনপদগ্ডলির মণো শপ সুদ ও বঙ্গের 
উল্লেখ করেছেন, গৌড়ের নাম করেননি । রণুর বঙ্গবিজয়-বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 


বঙ্গান্‌ উৎখায় তরস! নেতা শৌসাধনোগ্তান্‌। 
নিচখান জয়স্তস্ভান্‌ গঙ্গাত্রোতেহস্তরেযু সং ॥ 
--রঘুবংশ 61৩৬ 


এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বঙ্গজাতি নৌধুদ্ছে নিপুণ ছিল এবং তারা গঙ্গাবক্ষ থেকেই নৌধুদ্ধ চালাত। 
পৃ্োল্সিখিত হরাহালিপির মুদ্রায় এবং গুরগিলিপির “জলনিপিঙ্ছনতুর্গা কথা থেকে মনে হয় বদের 
স্টায় গৌড়বাও নৌধুদ্ধনিপুণ ছিল 1 শ্মান্মবক্ষার প্রয়োজন হলেই গৌডরাজারা সপুদ্রের অর্থাৎ গঙ্জাশোতের 
আশ্রয় গ্রহণ করত। পূর্বে যে জলদুর্গ বা সমূদ্রদর্গের কথা বলেছি সেটিকে রক্ষা করতেও নিশ্চয়ই 
রণতরী ও নৌরণনৈপুণ্যের প্রয়োজন হত। সমুত্রদুর্গ বা সমুদ্রগড় নামে কোনে! প্রাচীন স্থানের 


অস্তিত্ব যদি শ্বীকার নাও ;করা! যায় তাহলেও একথা মানতেই হবে যে গৌড়দের পক্ষে সমুত্র বা 


৭৮ ৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [পঞষমন 


পা 
ডি এলটাই ছিল ছুর্ধী বা াশরয-স্বত্ূপ। অতএব বঙ্গের ন্যায় গৌড়েরও নৌবিষ্যানৈগুণ 
অনস্থীকার্য।৩৬ | | 
শুধু নৌধুদ্ধ নয়, স্থলঘুদ্ধেও গৌড়বীরগণ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল । কান্তাকুজবিদ্ধরী গৌডপি 
শশাঙ্ধের সমর থেকেই 'এই খ্যাতির সুচনা হয় । গোৌঁড়েশ্বর বর্মপাল ও দেবপালের উত্তরভীরতবা$ 
সাজা প্রতিষ্ঠার ফলে সে খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হয়। রাজতরক্ষিণী(খী ১১৪৯-৫০ ) রচগ্রিতা কজ। 
দ্বাদশ খতকেও সুদূর কাশ্মীর থেকে গৌড়ীর বীরত্বের প্রতি শ্রস্ধা প্রদর্শন করেছেন। 
বিপাতুরপাসাপাং তদ্যদ্‌ গৌ্ডৈবিহিতং তদা 1-., 
রক্গাণং গৌডবীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ ॥ 
_রীজতরদ্দিণী ৪ ৩৩২২ 
*গৌড়গণ তখন যা করেছিলেন স্বয়ং বিধাতার 9 তা অসাধ্য 1... আজও বন্ধাও গৌড়বীরগণের যশে পরিপ 
. রয়েছে) এরকম অকুঠ প্রশংসা (বিশেষত ত| যদি শক্রপক্ষীঘ় দেশের এতিহাপিকের লেখনীপ্রন্থত 
হয়) যে-কোনে! দেশের বীরগণের পক্ষেই পরম শ্লাঘার বিষ বলে গণ্য হবার যোগ্য । 
কিন্তু কেবল ঘুদ্ধবিষ্ঠায় নয়, জ্ঞানচর্ডার ক্ষেত্রেও গৌডগণ বিশেষ খ্যাতি অজন করেছিল! 
গৌড়াবিপ শশাঙ্কের মৃত্রার অগ্পকাল পরেই (শ্রী ৬৩৮) ফিউরস্থলাঙ তীর রাজধানী কর্ণনবর্ণ নগর দন 
করেন। হিউএস্সাঙের গ্রস্থে এই নগরের ও গৌডবাজ্যের যে বিবরণ** আছে তার সংক্ষিগ মম 
এই | কর্ণন্থবর্ণ খুবই জনবনল নগর আর তার অধিবাসীরাও বিশেষ উশ্বর্শালী। এই রাচ্ে 
কষিকাজ নিয্মিতভাবেই চলে এবং এখানে প্রচুর ফুল উৎপন্ন হয়। রাজোর অধিবাসীরা সংদভাঃ 
ও অমায়িক। তারা সকলেই বিশেষভাবে জ্ঞানান্গুরাগী এবং সাগ্রহে বিদ্যাচর্চা করে থাকে। এ 
প্রপঙে এক্তিসাগমহস্থোক্।  'গৌড়দেশঃ  সর্ববিদ্াবিখারদত কথাটি স্মরণীয় ।  গৌডবাসীদের এই 
বিছ্ান্থরাগের অন্য প্রমাণ৪9 আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যরচনার গুণাভাব বা ক্রট 
দেখানো উপলক্ষো বাণভটু তার হর্ষচরিত গ্রন্থে বলেছেন-- 
শ্নেষপ্রাযমূদীচোষু, প্রতীচ্যেঘর্থমত্রকম্‌। 
উতপ্রক্ষা দাক্ষিণাতোমু গৌড়েক্ষরভম্থরঃ ॥ 
নবোহর্থো জাতির গ্রামা। শ্লেযোইক্রিষ্টং স্ফুটো বসঃ। 
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কন্নমেকতর দুক্ষরমূ ॥ 
-_হর্যচরিত ১৭৮ 
বোঝা যাচ্ছে উত্তর প্রান্তে গ্লেষ, প্রতীচো অর্থ, দক্ষিণে উংপ্রেক্ষা এবং গৌড়ে ( অর্থাৎ প্রাচ্যে )৮ 


৩৬ গুরগিলিপির গৌড় শব্দটিকে বাপকার্থেও গ্রহণ কর! যায়। কেনন1 একাদশ শতকের পূর্বেই গৌড় নামের অর্থপ্সার 
ঘটেছিল । সুরা: উক্ত লিপির গৌড় শব্দের হর বঙ্গদের কপাও বৌঝাতে পারে। হরাহালিপির সময়ে ধেষ্ঠ শতক) গৌড় কথার 
অর্থবিদ্তার হয়নি । কিন্তু এট! অসম্ভব নয় যে, মে মময়েই বঙ্তজনপদ অন্তত আংশিকভাবে গৌড়রাষ্ট্ের অস্তভূক্ত ছিল। 

৩৭. 32790] [)58]এর 51-7-৮, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২০১২৪ । 

৩৮ লক্ষ্য করবার বিষয়, শুধু রাজশেখরের রচনায় নয়, বাণভটরের রচনাতেও প্রাচাভারত অর্থে গৌড় কখীর প্রয়োগ দেখা 
যায়। এটা শশাঙ্ষের পূর্ভারতবা।লী সাঞজাজা প্রতিষ্ঠার ফল বলেই মনে হয়। ৩৫নং পাদটীকা র্টব্য। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] প্রাচীন বাংলার জনপদ-পরিচয় 


৬ 


ধাড্বরই সাধারণত দেখা যেত। প্রত্যেক প্রান্তেই একটিমাত্র গুণ ছাড়া অন্য গুণের অভাব ছিল, 
বসত নব অর্থ, অগ্রামা জাতি ( রচনা প্রক্কতি ), অক্রিষ্ট শ্লেন, স্ফুট বস এবং বিকটাশ্ষরবন্ধ এই মকল গুণের 
একত্র সমাবেশ ছুক্ধর। বাণিভট্টের এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে সপ্রম শতকে শুধু সমরপ্রতিভায় নয়, 
সস প্রতিভায়ও প্রাচ্য ভারতে গৌঁড়রা যথেষ্ট বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। তাদের সাহিতারচনার 
গ্ধান গুণ. ছিল শব্বপ্রয়োগগত ধ্বনিসঘারোহ। এই দর্শিগৌরব একটা সাহিত্যিক গুণ, এই 
গরাটিকেই বলা হয়েছে “বিকটাক্ষরবন্ধ' (বিকট মানে প্রকট, টীকাকারের মতে 'উদারতালক্ষণমুক্া, 
বিকৃত বা উৎকট নয় )। 
বাণভট্টের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় দ্তীর কাবাদর্শ গ্রন্থে ( সপ্রম-অই্টন শতক )। দন্তীর 
তে তংকালে ভারতবর্ষে যে কয়টি বিশিষ্ট সাহিত্যিক রীতি বা যাগ প্রচলিত ছিল তার মপো বৈদর্ভী ও 
গৌড়ী রীতিই প্রধান (১1৪০ )। এটা তৎকালীন গৌডুর্গনের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। দণ্তীর - 
মতে গৌডী রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনু প্রাসপ্রিয়ত। এবং বন্ধগৌরব অথাৎ রচনার গাঢতা (১189 )। 
এ হচ্ছে প্রধানত শব্ধ বা ধ্বনির আড়ম্বর। অর্থ এবং অলংকারের প্রাঠধ৪ ( অর্থালংকা রডস্বনৌ ) গৌড়ীয় 
"নাকে বিশিষ্টত| দান করেছিল ( কাব্যাদর্শ ১৫০ )। সুতরাং দেখ! গেল শব্ধ অর্থ এবং অলংকারের 
্া্ধ গৌড়ীর় বীতিকে বৈদর্ভী রীতি থেকে “বিপরধয়” অর্থাৎ পার্থকা দান করেছিল। বৈদভী প্লীতির 
র্ধান গুণ ক্লেধ প্রসাদ মাধুর্ধ স্থকুমারতা ইত্যাদি। তৎকালে গৌড়ী ও বৈদীঁ রীতির আপেক্ষিক 
টংকর্ষ স্ধদ্ধে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। দ্ডী ছিলেন বৈদতী গীতিরই পক্ষপাতী । কিন্ত 
গরমহ (এক মতে দণ্ডীর কিছু পরবর্তী, অন্য মতে পূর্ববর্তী )*৯ স্পইতই গৌড়ী রীতির শ্রে্ঠতা 
ধীকার করেন (১।৩১-৩২ )। 
অতঃপর গৌড়দের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাই রাজশেখবের কাবামীমাংসা (দশম শতক ) 
একে । এই গ্রন্থে আছে_ 
গৌঁড়াগ্যা: সংস্বৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ প্রারুতে লাটদেস্তাঃ। 
কাবামীমাহদা, দশম অধ্যায় 
বোবা যাচ্ছে গৌড়ে সংস্কৃতের চর খুবই ছিল, প্রাক্লাতের চা তেমন ছিল না। তৎকালে 
গীড়ীয় পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্চারণও ভালো ছিল। 
পঠস্তি সস্কৃতং হষ্ঠ কুঠাঃ প্রাকৃত বাচি তে। 
বাণারসীতঃ পূর্বেণ যে কেচিন্‌ মগধাদয়ঃ ॥ 
-_কাব্যমীমাংসা, সপ্তম অধ্যায় 
আধুনিক কালে বাঙালির সংস্কৃত-উচ্চারণ বিদ্রপের বিষয়। কিন্তু সেকালের গৌড়বাসীরা 
[স্কত-উচ্চারণেও খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু তাদের প্রারুত-উচ্চারণ বিশেষ ভাবেই শিন্দাভাজন 
ইল। দেবী সরস্বতী গোঁড়বাসীর প্রাক্কত-উচ্চারণে অতিষ্ঠ হয়ে স্বাদিকার ত্যাগ করতেই ইচ্ছুক 
লেন এবং ত্রহ্গাকে গিয়ে বললেন-_ 
৩৯ হুশীলকুমার দে-প্রনীত 57577811061 প্রথম খও পূ ৪৫০৪৯, ভ৯ত £&, 8, 06110-প্রণীত 11159 ০/ 


307,51764 11675/276 পৃঙ৭৫-৭৬। 





বিশ্বভারতী পত্রিকা নি 


্রঙ্নন্‌ বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং স্বাধিকারজিহাসয়া | 
গৌড়স্তাজতু বা গাথামন্তা বাহস্তর সরস্বতী ॥৪" 
_কাবামীমা*সা, সম অনা 
হয় গৌড়রা প্রারুত ছাড়ক, নাহয় অন্য সরস্বতী হোক। বলা বাহুল্য, এই উদ্ভি তংকল; 
গৌড়বানীর পক্ষে মোটেই শ্লাঘার বিষয় নয়। কিন্তু তত্পরেই গৌডব|সীপ পাঠপ্রথালীর থে বরুন দে 
হয়েছে তা গ্রশংসনীয় না হলেও একেবারে নিন্দনীয়ও নয়। 
নাতিষ্পষ্টে ন চাগ্রিষ্টো ন রুক্ষো নাতিকোমলঃ। 
ন মন্দ্রো নাতিতারশ্চ পাঠী গৌড়েধু বাড়বঃ॥ 
-__কাব্যমীমাংসা, সগ্রণ আধা 
অর্থাৎ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের পাঠ অতিশ্পষ্ট৪ নয় অস্পষ্ট ও নয়, রুক্ষ নয় অভিকোমলদ ন 
গম্ভীরও নয় অতিতীব্রও নয়। এরকম উচ্চারণকে পুরস্কৃত কর! ন! গেলেও তিরস্কৃত কর! চলে কি? 


কন 


৪* মাঁলবের পরম।রবংশীয রাজা ভোজ ( আনুসানিক হ্রী ১০১০-৫৫) স্রহ্বতীকঠিতরণং ন।মক শ্বীয গ্রন্থে ২1511 5 
ক্লোকটি উদ্ধত করেছেন। এই গ্রন্থের টাকাকার ররর গ্লোকটির ব্যাখা প্রনঙ্গে বলেছেন, “ক্র্ন্নিভাদিনা নিন্বাথাণবাদ 
গৌড় প্রাকৃতানৌচিহাং রাজশেখরেণ বাণ্জিতমূ" (সরগতীক্ঠাভরণ, কাবামাল! নং, পৃ১২২)। 4 0১ 910-4র10145 


91.১751741 11107010177 পৃ ৩৮৫ ষ্টবা। 
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গুণাট্যের বৃহতৎকথ 


শ্রীপ্রবোধচক্দ্র বাগচী 


২৫ 
২২০০ ০ 
মহাকাব্য হচ্ছে সেই কাবা যা কোন জাতিকে যুগযুগান্তর ধরে বিভিন্মুখী অন্ুপ্রেরণ। জোগাতে 
॥.র। সাহিত্যিক, শিল্পী, সাধক সকলেই তা! থেকে ভ্াদের মনের খোরাক আহরণ করতে পারেন। সেই 
কারণেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাবা, আর এক তৃতীর মহ্াকাবা ছিল গুণাগোর “বৃহতকথা” মা 
বিদ্বতির অস্থস্থলে বিলুপ্ণ হয়ে গিয়েছিল । সে কাবা আছ পযন্ত উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও লাকোৎ 
নামক একজন ফরাসী অধ্যাপক তার সমন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন (11006 1 ]১ আযা 
(510) ০19 03074080100) তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৃহৎকথা পুনরুদ্ধারের আশা আব, 
ছুরাশা নয়। বৃহৎকথা যে মহাকাব্য ছিল তান প্রকট প্রমাণ সোমদেবের “কথানরিংসাগর” | কথাসরিত 
মাগর বৃহংকথার আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও থে সেই গ্রন্থ অবলঙ্ধনে রচিত হয়েছিল ভাতে এখন আর 
কারো সন্দেহ নাই ॥ সোমদেব ভার কাবা রচনা করেন খুন্টীয় একাদশ শতকের শেষপাদে। আর তার 
অন্লকাল পূর্বেই একাদশ শতকের মধ্যভাগে ই বৃহংকথা অবলঙ্গন করেই ক্ষেমে্্র চলা করেন তার “বৃহ 
কথামধ্্রী”। ক্ষেমেন্দের পূর্বেও গুণাঢোর বৃহত্কথা অবলঙগ্গনে আর একখাশি কারাগ্রন্ রচিত হয়েছিগ-- 
্বাসীর "বৃহংকথাক্োকমংগ্রহ" | বুধস্বামীর সঠিক তারিগ জানবার উপায় না থাকলেও অন্যান কল 
ায় তিনি খু অ্ম-নবম শতকে জীবিত ছিলেন। এ ছাড়া বৃহতকথার বিভিত্ গ্ নানা নাটক ও 
কাব্যগ্রন্থের আধার হিসাবে গৃহীত হয়েছিল | উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প ছিল তার মধো সব চেয়ে 
জনপ্রিয়। সংস্কৃত ছাড়া আরও অন্ঠান্য ভাষায় বৃহৎকথার গল্লাংশ প্রচলিত ছিল। তামিল ভাষায় 


বৃহৎকথার গল্পাংশের অনুবাদ করা হয়েছিল। পারস্ত ভাষাতেও যে বৃহংকথার অবাদ প্রচলিত ছিল তার 


: উল্লেখ পাওয়া যায় কাশ্মীরী এ্তিহাপিক রীবরের তৃতীয় রাজতরক্গিণীতে | এই অগ্রবাদ এখন পারিনা ও 


না, তবে তার একখানি খণ্ডিত পত্রের সন্ধান মেলে ইপ্থি। অফিস লাইরেদীর গু িশালায় । ৃ 
গুধাটোর বৃহংকথা যে মহাকাব্য ছিল তার উল্লেগ মাত সাহিতো বিল নথ়। দ্ী তার 
কাব্যাদর্শে বলেছেন-- 
কথাপি সর্বভাষাভি: সংস্কতেন 5 বধাতে। 
ভূতভাষাময়ীং প্রাহরদৃতার্থাং বৃহতকথাং ॥ 
কথা রচন। যেমন সংস্কৃতে হয় অন্যান্য সমস্ত ভাষাতে হর অস্ভুতার্থ বৃহখকথা ভতভাষায় 
লেখা হয়েছিল।' বাণভট্ট কাদদ্ববীতে উদ্জপিনীর লোকদের গ্রশংসা! করতে গিয়ে বলেছেন থে তারা 
মহাভারত, পুরাণ, রামায়ণ ও বৃহতকথার প্রগাঢ় ভক্ত ছিন। হর্মচরিতর ভূমিকাভেও তিনি বৃহ্কথাকে 
একখানি অপূর্ব কাব্য বলে স্বীকার করেছেন__ 
সমুদ্বীপিতকদর্ণ| কৃতগোী প্রসাধন । 
হরলীলেব নো কন্ত বিন্ময়ার বৃহৎকথা ॥ 


চা 
৩ গত সি ঁ 
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টি রি [পক্ষ বর 


এ ছাড়া নানা পরবর্তী গ্রন্থ, দশরূপ, ভিনকমঞ্জবী, নলচন্প্‌ প্রস্থৃতিতে বৃহৎকথ| এবং গুণানেঃ 
উল্লেখ রয়েছে। গুণাঢ্য ব্যাস ও বালীকির সমপর্যায়ভূক্ত হয়েছেন । কোন কোন কবি তাঁকে ব্যাগে 
অবতার বলে৪ সম্মানিত করেছেন । 

গুণাঢোর খাতি বৃহত্তর ভারতেও পৌছেছিল। খুস্টীয় নবম শতকে কথুজের রাজ। হো 
স্তার এক শিলালেখে গুণাটোর উল্লেখ করেছেন-- 

পারদঃ স্থিরকল্যাণো গুণাঢযঃ প্রাকৃতগ্রিয়ঃ। 
অনীতির্থো বিশালাক্ষঃ শূরো শ্যক্কৃতভীমক: ॥ 
একই শিলালেখের অন্থাত্র বলা হয়েছে 
গুণান্বিতস্তিষ্ঠতু দূষিতোহপি 
স্থানাপিতো যেন পুনগুণাঢাঃ | 
গদ্যোইপ্যলঞ্চারুবিভূষণায় 
হরপ্রযুক্তঃ কিমুতামতাংশু; ॥ 
এই সকল উল্লেথ থেকে এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পৈশাচীপ্রাকৃতে রচিত বুক! 
বহুদিন পযন্ত প্রচলিত ছিল। 
ক্ষেমেন্্র ও দোমদেব একাদশ শতকে কাশ্মীরে যে পৈশাচী বৃহ্কথ|! দেখেছিলেন ৮ গছ 
গুণাটোর মুল গ্রন্থ কি তার সংস্করণবিশেষ তা নিঃসন্দেহে স্থির করা সম্তব নয়। সোমদেব থে 
প্রাচীন কাশ্মীর বৃহত্কথার সংস্কৃতান্ৃবাদ করেছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন) বৃহ: 
সারন্ সংগ্রহম্‌ রচয়ামাহম্‌। আমি বৃহত্কথার সারসংগ্রহ রচনা! করব ।, তিনি অস্থাত্র বলেছেন 
নানা কথামৃতময়ন্ত বৃহত্কথায়াঃ। 
সার্য সঙ্জনমনোনুধিপুচ্দ্ঃ | 
সোমেন বিপ্রবরভূরিগুণাভিরাম- 
রামাত্মজেন বিহিত খলু সংগ্রহোহয়ম্‌ ॥ 
অগ্ধিপূর্ণচন্দের উল্লেখে গ্রন্থের নামের ইঙ্গিত রয়েছে । অন্থৃধিপুর্চন্্র" সাগরপার | সোমদের 
এই সাগবসারের সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় থে কাশ্মীরী বৃহৎকথার সম্পূর্ণ নাম ছিল 
“বুহংকথাসরিংসাগর" আর সোষদেবের গ্রন্থের নাম ছিল “বুহৎকএখাসরিংসাগরসারসং গ্রহ” সংক্ষেপে 
“কথাসরিংসাগর” ৷ কাব্যাদর্শের একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার প্রেমাদ তর্কবাগীশের এ কথা জানা ছিল, 
কেননা গুণাট্যের বৃহংকথার উল্লেখে তিনি বলেছেন-_- 
পৈশাচ্যাম্চাপন্রংশরপত্থাদপন্রংশকাব্যং 
বৃহতৎ্কথেতি জ্ঞেয়ম্‌ যথা বৃহৎ্কথাসরিৎসাগরঃ | 
বৃহৎ্কথাসরিৎসাগরসারন্ত, সংস্কতেন তন্তানুবাদরূপঃ | 

স্থতরাং তার মতে পৈশাচী ও অপভ্রংশ ভাষা একই ভাষা । বৃহংকথা অপত্রংশকাব্য, আর তার 

অন্য নাম বৃহংকথাসরিৎসাগর | এই গ্রন্থের সংস্কৃত অন্থবাদই হচ্ছে বৃহত্কধালরিংসাগরসার। 


দ্বিতীয় সংখ্যা] গুণাঢ্যের বৃহৎকথা / উস, 


গং 


কথাসবিৎসাগর যে বৃহতৎকথার অনুবাদ তা সোমদেব নিজেও সুম্পষ্টভাবে বলেছেন-_ 
যথা মূলং তৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ। 
রস্থবিস্তরসংক্ষেপমাত্রং ভাষা চ ভিদাতে ॥ 
অর্থাৎ, মূল ও এই গ্রন্থ একই রকম। যূল থেকে এটুকু বাতিক্রমও নাই। স্থানে স্থানে 
দ'ক্ষেপ করা হয়েছে মাত্র । প্রভেদ শুধু ভাষার । 
ঁচিত্যান্বয়রক্ষ৷ চ যথাশক্তি বিধীয়তে। 
কথারসাবিঘাতেন কাব্যা'শস্য চ যোজন|। 
অর্থাৎ, মূলকাব্যের শুঁচিত্য ও ঘটশাপারম্পধ যথাসম্ভব রক্ষা কর! হয়েছে। কথারস অব্যাহত 
রেখে কাবাংশগুলির অন্ুযোজন! করা হয়েছে। 
স্থতরাং সোমদেবের এ কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কথাসরিৎসাগৰ মূল বৃহত্কথার অশ্ুগামী/ , 
সে গ্রন্থে যে শুধু মূলের গল্পাংশই রয়েছে তা নয়! যূল গ্রন্থের কাবারস ও উঁচিতাগ্ডণ৪ অব্যাহত রাখা 
হয়েছে। মূল বৃহত্কথার শুধু ভাষাই রূপান্তরিত হয়েছে আর কোন কোন স্থানে কথাবস্ত সংক্ষিপ্ 
হয়েছে। 
যে উদ্দেশ্টে সোমদেব এ কাজে হাতে দিয়েছিলেন তা অতি মহৎ। মহাকবির খ্যাতি অর্জন 
করবার জন্য তিনি তা করেন নি। বুহকথার কথাঞ্জাল সহজে স্মরণ রাখবার মহায়তা হতে পারে মনে 
করেই তিনি এই কাব্য রচনা করেন__ 
বৈদগ্্যখ্যাতিলোভায় মম নৈবায়মুদামঃ | 
কিংতু নানা কথাজানস্বতিসৌকর্ধসিদ্য়ে ॥ 
বৃহৎকথার মুলগ্রস্থ যদি কোনদিন উদ্ধার করা সম্ভব হর তাহলে সোমদেবের 'এ কণার সার্থকতা 
বোবা যাবে। 


সু 


গুধাঢ্যের এই কাবারচনার ইতিহাস পাওয়া যায় উপাগ্যানে, আর সে উপাখ্যান খুব সম্ভব 
তারই স্বকপোলকল্লিত। ক্ষেমেন্্র ও সোমদের উভয়েই এ উপাখ্যান পেয়েছিলেন প্রাচীন বৃহখকথা 
হতে। কাব্যে অপ্রাকৃত রদ অবতারণার জগ্যই এই অদ্ভুত উপাখ্যানের স্থঠি। পার্ধতী এক সময়ে 
পুরাণ, ধর্মকথা প্রভৃতি শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে শিবের কাছে জেদ ধরলেন নৃতন ধরনের গল্প শোনবার। 
শিব পার্বতীকে বিগ্যাধরদের গল্প বললেন আর সেই গল্প লুকিয়ে শুনলেন পু্পদস্ত। পুষ্পদস্ত 
রী জয়াকে সে গল্প বললেন । জয়া ভুলক্রমে সে কথা শোনালেন পার্বতীকে। পার্বতী ক্রোদে অভিভূত 
হয়ে পুষ্পদস্তকে অভিশাপ দিলেন যে দে যেন মস্কম্বযোনিতে নস গ্রহণ করে। গণ মালাবান পুষ্পদস্তুকে 
বক্ষা করতে এসে নিজেও হলেন বিপদগ্রস্ত। পার্বতী তাঁকেও ওই একই অডিশাপ দিলেন। শুধু 
এইটুকু ভরসা দিলেন যে পুষ্পদস্ত বিদ্ধাপর্বতে কাণন্কৃতি-নামক পিশাচকে যখন এই গল্প শোনাতে 
পারবে, তখন সে শাপমুক্ত হবে। কুবেরের অভিশাপে স্বপ্রতীকনামক এক হক্ষ এ পিশাচ হয়ে 
জন্মাবে। মাল্যবান্‌ শাপমুক্ত হবে যখন সে কাণভূতির নিকট এ গল্প শুনতে পাবে। ফলে পুষ্পদস্ত 


৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিক। [ পঞ্চম বর্ষ 


জন্মগ্রহণ করলেন কৌশাহ্বীতে, তার নাম হল বব্রুচি বা কাত্যায়ন; আর মাল্যবান জন্মগ্রহণ করলেন 
প্রতিষ্ঠানপুরে, ভার নাম হল গুণাট্য। বরকুচি নন্দরাজার মন্ত্রী হলেন। স্বপ্রে তিনি আগেকার 
জন্মের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বিদ্ধযপর্বতে গিয়ে কাণভূতির সন্ধান পেলেন আর তীকে বিদ্যাধবাদের 
সাত ব্রাঙ্তার গল্প শুনিয়ে শাপমুক্ত হলেন । 

এদিকে গুণাঢ্য ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করে নান! বিদ্যা অধিগত করলেন । রাজা সাতবাহন 
ত্বার শ্বণগ্রামের কথা শুনে তাকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করলেন । সাতবাহন রাজা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানতেন না। 
বানী একদিন জলক্রীড়ার সময় বললেন “জল ছিটিও ন1” ( মোদকং দেহি )| বাজ! বুঝলেন “মোদক দা? । 
রানী বেশ একটু হাপলেন। রাজা লজ্জিত হয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতে মনস্থ করলেন । "শাদা 
বললেন ব্যাকরণ শিখতে ছ' বছর লাগবে। মন্ত্রী শর্ববণ বললেন ছ; মাস লাগবে । গুণাটা প্রতিজ্ঞ 
করলেন ঘে যদি তা সম্ভব হয় তাহলে তিনি সংস্কৃত, প্রারত বা অপত্রংশ কোন ভাষাই ব্যবহার করবেন 
না, এক কথায় বোবা হয়ে থাকবেন । শববমণ “কাতত্থ” রটনা করে ছ' মাসে রাজাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ 
শিখিয়ে দিলেন । গুরণাট্যের হার হল; তিনি প্রতিজ্ঞামত কথা বন্ধ করে বিদ্ধাপবতে চলে গেলেন । 

বিদ্ধাপবতে পিশাচদের বাস। গুণাঢা তাদের থেকে পৈশাচী ভাষা শিখে নিলেন। এই 
সময়ে তার দেখা হল পিশাচ কাণভূতির সঙ্গে । কাণভূতি তাকে শোনালেন পুষ্পদস্ত ব| বরকচির 
থেকে শেখা বিগ্যাধরদের অপৃব গল্প । গুণাটা নিজের রক্ু দিয়ে সাতলক্ষ শ্সোকে এই অদ্ুত গজ 
ছন্দোবদ্ধ করলেন ও তার দুই শিষ্বের হাতে এই কাবাগ্রন্থ পাঠালেন সাতধাহন রাজার নিকট । কিনব 
পিশাচদের ভাষায় রচিত এ কাব্য গ্রস্থ রাজা গ্রহণ করলেন না। গুণাঢয মনের ছুঃখে তার এই কারা 
পুড়িঘ্ধে ফেলতে অনস্থ করলেন । তারপর এক অগ্রিকুণ্ডের ধারে বসে বনের পশ্তপক্ষীদের কাছে তন 
কাব্যের এক এক পাতা পড়ে শোনাতে লাগলেন আবু তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কবুতে লাগলেন । পশ্বপক্ষীরা 
পরম্পরে হিংসা কুলে গিয়ে হনয় হয়ে এই কাব্য শুনতে লাগল । এই অস্ুত ব্যাপার রাজার 
শ্রতিগোচর হল । ভিনি বনে এছুলন খ্ুথাট্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য । তিনি তার মহাকাব্োর 
শেষ অংশ রক্ষা করলেন। তখন সমগ্র কাবোর মাছ্ধ সপ্রমাংশ অবশিষ্ট ছিল । এই শেষাংশই হচ্ছে 
নরবাহনদত্তের গল্প, আমাদের বৃহত্কথ। 

এই উপাখ্যানের অধো যে এতিহাসিক ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। 
'€ণাঢা জন্মেছিলেন প্রতিষ্ঠানে আর সাতবাহন রাজাদের সময়। প্রতিষ্ঠান অবস্থিত ছিল গোদাবরীর তীরে, 
অন্ধ রাজাদের রাজধানী । অঙ্গ,রাক্জাদের বংশগত নাম ছিল সাতবাহন বা শ।লিবাহন। কোন্‌ সাতবাহনের 
সময় গুণাঢ্য জন্মেছিলেন তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই বংশের বাঙ্ঞা হাল প্রাকৃতভাষায় 
রচিত কাব্যের আদর করতেন এবং নিজে সপ্চশতী নাষে প্রাকৃত কাব্যগ্রস্থের সংকলন করেছিলেন । 
সাতবাহনবংশের এই রাজ্জা খুব সম্ভব থুস্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন । গুণাঢোর বৃহৎকথা হয়ত 
তার স্বারাই প্রচারিত হয়েছিল। পুষ্পদন্ত বা বররুচির সঙ্গ গুণাঢোর সম্পর্ক কল্লিত বলেই মনে 
হয়। বরক্চি প্রথম প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন ; তার গ্রন্থের নাম প্রারৃতপ্রকাশ। বৃহৎকথার 
ভাষা পৈশাচীও ছিল প্রান্ত ভাষা, সেই কারণেই গুণাঢ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক কলিত হয়েছে । “কাতম্ত্ 
ব্যাকরণের রচয়িতা শর্ববমণও এতিহাসিক বক্তি। তিনিও খুব সম্ভব রাজা হালের সময়েই জীবিত 


ধিভীয় সংখ্যা ] গুণাঢ্যের বৃহতকথা বস, 


ছিলেন। “কাতন্ত্র” ও “উন্দ্রব্যাকরণ” একই সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ । কাততস্ত্রের খণ্ডিত অংশ খুস্টীয় ষ্ট-সঙম 


শতকের পু'থিতে মধ্যএশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে । 


উপাখ্যানের স্থষ্টি হয়েছিল খুব সম্ভব কাশ্মীরে, যখন শৈব ধযের বিশেষ প্রচলন হয়। পুরাণ, 
তত প্রস্তুতি গ্রন্থই শিব ও পার্বতীর মধো গ্রহ্হ আলাপ-মালোচনারূপে বণিত হয়েছে । পাবতী প্রশ্ন 
করেন, শিব তার উত্তর দেন। এ সব আলোচনা তৃতীয় ব্যক্তির শোনবার অধিকার নাই । তত্ত্রশাঙ্্ে শিব- 
পাবতীর আলাপ-আলোচনা এইরূপ লুকিয়ে শোনবার আরও দু'একটি উদহধণ পাওয়া যায়! হয়ত 
পৈশাচী ভাষায় রচিত বৃহৎকথার মধাদা বাড়াবার জন্বই গগণাঢা ভা শিবমুপনিঙ্গত কাবারূপে উল্লেখ 
করেছিলেন। সেই স্তর অবলম্বন করে পরে উপাখ্যান রচিত হয়। আর সে উপাখ্যান হয়ত খুব 
প্রাচীন নয়। স্বদ্ধুর বাসবদত্তার টাকাকারু জগদ্ধর লিখেছেন 

গুণাঢ্যঃ তেন কিল ভগবতো ভবানীপতেমুখকমলাছুপহ্হা বৃহতকথ| শিবঙ্ছেতি বাত । 
এতে বিছ্ভাধরদের উপাখ্যানের কোন ইঙ্গিত নাই | শিব যখন পাবতীকে গল্প বলছিলেন গুণাঢা তাস * 
নুকিয়ে শোনেন আর বৃহৎকথা কাব্য বচন] করেন । 


৩ 


যে ভাষায় বুহৎ্কথা রচিত হয়েছিল তার নাম পৈশাচী, পিশাচদের ভাম।।  শুণাঢোর সময়ে সে 
হান সাহিত্যের বাহন হন্প নি বলেই তার কাব্য তার জীবদ্দশায় যখেই সমাদর লাভ কলুতে পারে নাই । 
পৈশাচী ছিল মহারাস্্ী, শৌরসেনী, মাগদী প্রভৃতির মতই একটি প্রারুত ভামা, কিন্ত সে প্রাকত কোন্‌ 
অর্চলের কথ্য ভাষা ছিল তা জানা যায় নি। পৈশাচী ভাষায রচিত কোন গ্রন্থ পাগ্জয়া যায় নি বলেই তা 
নিধারণ করা সম্ভব হয় নি। 

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ খারা লিখেছেন আাদের মধো হেমচন্জ, ভ্রিবিক্রম, মার্কপ্ডেয কবীন্ 
প্রতি পৈশাচীর উল্লেখ করেছেন । এরা পৈশাচট প্রা্কতের অন্তর্গত নানা উপভাষার নাম কধেছেন_ 
যেমন চুলিকা-পৈশাচী, কৈকেয়-পৈশাচী, বাহলীক-পৈশাচী,  গাঙ্ধারঘপশাচী ইত্যাদি । এই সব 
বৈয়াকরণিকদের মধ্যে ধারা অর্বাচীন তারা পাগ্য, নেপাল, কৃম্থপ প্রভৃতি অগ্থান্য দেশের পৈশাচী 
উপভাষারও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা পৈশাচীর প্রকৃত কূপ না! জানাতে । বস্থতঃ চুলিকা-পৈশাচী এবং 
কৈকেয়, বাহলীক ও গান্ধার প্রদেশের পৈশাচীই পৈশাচী-প্রারুতের সম্তাকার উপভাষা ছিল । 

চুলিক ও শৃলিক নাম অভিন্ন। পুরাণ এবং অন্যান গ্রস্থে নানা দেশ ও জাতির নামের মধ্যে 
এ ছই নাম অভিন্নভাবেই পাওয়া যাম। এই অভিন্ত্ের উদাহরণস্বরূপ চালুক্য-শোলদ্ির উল্লেখ কর! 
যেতে পারে। চালুকাদের একটি শাখাই খোলক্কি নামে পরিচিত ছিল। চালুকা ও শোলক্ষি উভয়ে 
একই নামের বিভিন্ন রূপ। শূলিক নামে যে জাতির উল্লেণ পাওয়। যায় সে জাতির সঠিক পরিচয় 
পাওয়া যায়। সঘরকন্দ অঞ্চলে থে ইরাশী জাতি বাস করত ভাদের নাম ছিল হুদ্ধ বা স্গঁদিক আর 
এই স্থগ-দিক্‌ নামই কালক্রমে স্থলিক্‌ বা শৃলিক্‌ রূপ গ্রহণ কনে। মধাএশিয়ায় সুগ্চজাতি শৃলিক্‌ 
নামেই পরিচিত ছিল। তিব্বতী সাহিত্যেও তারা এ নামেই উল্লিখিত হযেছে । শৃলিকর] ছিল বণিক্‌ 
এবং বাণিজ্যব্যপদেশে তারা দেশদেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল । ধৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে পঞ্জাব 


পার্ক বিশ্বভারতী পত্রিক!] [ পঞ্চম 


রঙ 


চা 


অঞ্চলেও তাদের ছোটোখাটো। উপনিবেশ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শক ও কুষাণদের সঙ্গেই তার: 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। স্ৃতরাং উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কথ্য ভাষা তাদের মুখে যে রূপ 
পরিগ্রহ করেছিল তাকেই খুব সম্ভব শৃলিক-পৈশাচী বা চুলিক-পৈশাচী বলা হত। কৈকেয়, গাচ্ান, 
বাহলীক প্রভৃতি দেশও ছিল এঁ অঞ্চলে অবস্থিত। অতএব এ অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষাই ছিল মুগ 
পৈশাচী। | 

পৈশাচীকে ভূতভাষাও বলা হয়েছে। সে ভাষা যদি মুখাতঃ উত্তরপশ্চিমসীমাস্ক প্রদেশের 
কথা ভাষাই হয় তাহলে পিশাচ বা ভূত নামের সার্থকত। কি? খুস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হতে আন্ত কে 
প্রায় তিন-চার শতাবী ধ'রে মধ্যএশিয়ার নানা যাযাবর জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং উত্তরপশ্চিহ 
সীমাস্ত প্রদেশ ও পঞ্কাবে বনবাস করতে থাকে । এদের আচার বাবহার যে শিষ্টাচার ছিল দা তাঃ 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়, উপরন্ত তাদের কোন সাহিত্য ছিল না। সুতরাং এই সব বিদেশী জাতিকে 


-ঈপশাচ বা ভূত বলে উল্লেখ করা কিছু বিচিত্র নয়। 


পৈশাচী প্রারুতের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ হেমচন্্র করেছেন । বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বণের 
স্থানে পৈশাচীতে প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ হয় ঘথা-_ 


গ, ঘ-ক, খ জ, নাচ? ছ ড, ডট, ঠ ব, ভস্প, ফ 
গিরিতটম্‌- কিরিতটম্‌ জীমৃতঃ- চীমুতো ডমরুকঃ  টমরুকে। বালকঃ:- পালকে! 
নগরম্‌ ” নক্রম্‌ রাজা ্প বাচা তড়াগম্‌- তটাকম্‌ র্ভম:. রফসো 
ঘর্ম-খন্মো ঝঝ বং. চচ্ছরো ঢকক। »ঠন্কা ভগবতী- ফকবতী 
মেঘ:-- মেখো নিঝর:ল নিচ্ছরো। গাম কাঠম্‌ ডিম্বম্‌টিম্পম্‌ ইত? : 


এই সকল বৈশিষ্ট্য উত্তরপশ্চিমসীমাস্থ প্রদেশের কথ্য ভাষায় পাওয়া যায়। শাহবাজগড়াতে 
অশোকের যে থরোঠী লেখ পাওয়া গিয়েছে তার ভাষায় এই সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সে 
ভাষাতেও 'গ" স্থানে 'ক, 'জ' স্থানে চি? 'ব' স্থানে পপ" প্রভৃতি পাওয়া যায়। উদ্াহরণে এ কথা স্পষ্ট হবে। 
শরীক রাজা মেগাস ও এন্ভিগোনসের নাম 'মক' ও “অংতিকিন? কূপে, কিদ্বোজ, কম্বোচ' রূপে, বাঢম্‌? পিটন 
কূপে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের এখনকার কথা ভাষা, যাকে গ্রীয়ানন 19910 বা "দরদ আখ্যা দিয়েছেন 
বাস্গলি, পাশাই, কাশ্মিরী প্রন্তিভেও এ সব বৈশিষ্ট্য বতর্মান। এই সব কারণেই শ্রীয়াস'ন সাহেব 
মনে করেন যে টপশাচী ছিল এই অঞ্চলের প্রাচীন কথা ভাষা । এমন কি তিনি মনে করেন যে প্রাচীন 
নাম 'ৈশাচী” ও বতর্মান 'পাশাই' অভিন্ন। মধ্যএশিয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের ভাষার প্রচলন হয়েছিল। 
খোটান ও তার নিকটবর্তী নানা স্থানে প্রাচীন যুগের যে সব সরকারী নখিপত্র পাওয়া গিয়েছে তার 
ভাষাও হচ্ছে এই প্রাক্কৃত। এই ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রস্থ ধশ্মপদ্ের একখানি খণ্ডিত পুথিও খোটান 
অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে । স্থৃতরাং গুণাঢ্যের বৃহৎকথা যে এই ভাষাতেই বচিত হয়েছিল তা মনে করা 
অসঙ্গত নয়। কাশ্মিরী এই ভাষাগোরষ্ঠীর অস্ততূক্তি। সেই কারণে বৃহৎকথা মৃখ্যতঃ প্রচলিত ছিল 
কাশ্মীরে । খুস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক পধস্ত সে কাব্যগ্রস্থ কাশ্মীরে সংরক্ষিত ছিল। ক্ষেমেন্্র ও 
সোমদেব উভয়েই সে গ্রশ্থ স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাদের কাব্যরচনায় তার প্রভূত ব্যবহার করেছিলেন । 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] গুণাঢ্যের বৃহতকথ। ১ 


বৃহকথামদ্ররী ও কথাসরিংসাগরের মধ্যে একই নামের বিভিন্ন রূপ ( যথা, দীপকর্ণ,্বীপিকণি। 
বেগর্ড বোকুস্ত ) থেকে অহথমান করা যায় যে ক্ষেমেন্্র ও দোমদের পৈশাঠী নামেরই সংস্কৃত অগ্নুবাদ করতে 
গিয়ে এই বৈষমোর স্থট্টি করেছেন। হেমচন্ত্র পৈশাচীর উদাহরণ দিতে গিয়ে পৈশাচী গ্রন্থবিশেষ থেকে 
কয়েকটি ক্লোক উদ্ধার করেছেন । এ মব ক্লোক যে কোন কাবা গ্রন্থ থেকে নেওয়া তা তাদের রচনাডঙ্গী 
থেকেই বোঝা যায়।-- 


পুধুমতংসনে সব্বস্প যোব সম্মানমূ কীরতে-- 
প্রথম দর্শনে সবস্যৈব সম্মানম্‌ ক্রিঘতে। 
এতিসম্‌ অতিট্ঠপুরবম্‌ মহাধনম্‌ তথনা_- 
ঈদৃশম্‌ অনুষপূরবম্‌ মহাধনম্‌ দা 


পনমথ পনয়পকুপ্সিতগোলীচলনগ গলগ গপটিবিঙম | 
তস্ম্থ নথতপ্পনেহম্‌ একাতদতন্বথলম্‌ লুদ্ম্‌ ॥ 
নচ্চংতস্ন য লীলাপাতুক্খেবেন কংপিতা বন্ুথা। 
উচ্ছলংতি মমুদ্দা সৈলা নিপতন্তি তং ইলং নমথ | 





প্রথমত, প্রণয় প্রকো পিতগৌরীচরণা গ্রলন গ্রতিবিদ্মম। 
দশস্থ নখদর্পণেষু একাদশতনুস্থণম্‌ রুদ্রমূ॥ 
নৃতযতশ্চ লীলাপাদোতক্ষেপেণ কম্পিতা বন্থধা। 
উচ্ছলস্তি সমুদ্রাঃ শৈলা নিপতদ্তি তত হরং নত ॥ 
অনুরূপ ঘটনাপরম্পরা কথাসরিংসাগরে পাওয়া যায়। এথেকে অগ্রমান করা ঘেতে পারে যে 
ক পৈশাচী ক্লোকগুলি মূল বৃহংকথার। হেমচন্ত্র দে গন্ধ, হয শি্গে দেখেহিরেন, নাহয শ্লোকগুলি অগ্ 
স্থ থেকে পেয়েছিলেন । 


কোল-জাতির সংস্কৃতি 
শ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কয়েকটা বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতির নিজ নিজ বিশিষ্ট সংস্কৃতির নমনয়ের ফল 
ভারতের অধুনাতন অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ বিভিন্ন প্রকারের মানব, বিভিন্ন যুগে বাহির হইতে আদি 
ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল ভারতের মধ্যে কোনও প্রকার মানব উদ্ভুত হইবার প্রমাণ এ-তাবহ পা 
যায় নাই । ঘে-ঘে বিভিন্ন জাতির জনগণ ভারতে আিয়| উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সন্ধদ্ধে নবীন 
মতবাদ, ভারত সরকারের প্রাণিতব্ব-বিভাগের নৃতববিৎ ডাক্তার প্রীঘুক্ত বিরজগাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের রুচি? 
্ ঃ কিন্তু মূল্যবান পুস্তক 1110 11010] 12101000181) 10)9 10012) 90১0150) ( 0৮1 
[৮]001)1669 00 [10100 ১) 10. 9 ) মধো পাওয়। যাইবে । দৈহিক গঠন ধরিয়া আলোচন 
করিয়া আপাততঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, ভারতে ছয়টী বিভিন্ন জাতির মানুষ তাভাদের নাটা 
শাখায় বিভিন্ কালে ভারতে মাপিরাছে ) এব ইহাদেরই মিশ্রণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগথের 
উদ্ভব ঘ্টয়াছে। এই মিশ্রণ-ক্রিয়৷ কোথাও বা গভীর্-ভাবে হইয়াছে, কোথাও বা উপর-উপর হইয়াছে । এ 
ছটা জাতি হইতেছে 'এই : [১] রুষ্ণবর্ণ হূম্বকায় দীর্ঘকপাল উর্ণাকেশ পৃথুনাসিক উচ্চহন্থ স্থুলাধর বত 
নেগ্রিটে। বা শিগ্রোবট জাতি_উ্ংপ্রপ্তর যুগে শাফ্রিকা হইতে স্থলপথে মারবদেশ হইয়া ইহাদের ভারতে 
আগমন ঘটে ; এই জাতি সভ্যতার নিম্নতম স্তরে ছিল, পরবর্তাঁ জাতিদের আগমনে ইহারা বিপর্যস্ত ত7" 
গিয়াছে, ভারতে কচিৎ ইহাদের কিঞি২ অবশেষ মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহাদের ভাষা এখ" 
সপ্ূর্ণভাবে লুপ্ত । [২] 1১1)1০-4১0412101 "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার” জাতি-_ ইহারা মধামাকার, শ্তামবণ 
বা! কষ্কবর্ণ, পৃথুনাসিক, দীর্ঘকপাল জাতি-_পশ্চিম-এশিয়! হইতে ইহারা আসে, এবং সমগ্র ভারত জুড়ি 
ইহাদের প্রসার হয়। ভারতেন্ মধোই এই জাতিব মানুষ নিজ বিশিষ্টতা অর্জন করে, এবং পরে ভারত হইতে 
অতি প্রাচীন কালে ইহাদের এক দল, দক্ষিণের মহাদ্বীপ অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া উপনীত হয়, এবং তদনস্তর অন্য দর 
পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ও 11,0900৯19 বা দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুপ্ে, 81018770818 বা কৃষ্বীপপুে 
এবং ১০1563)0 বা পুরুদ্বীপপুঞ্ে প্রন্থত হয়, ও নানা ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া ই-সমন 
অঞ্চলের আধুনিক অধিবাসী-রূপে পরিণত হয়। এই 7১:০৮০-১৪৮:1910 বা "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার 
মানব ভারতের প্রায় সর্ব নিয়শ্রেরীর জননঘৃহের মধো বিদ্মান, এবং বহুশঃ ইহারা পরে আগত নানাজাতির 
মান্থঘের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভাষায় ইহারা কি ছিল তাহা জানা যায় না; তবে অনুমান হয়, 
ইহাদের ভাষ! ( এই ভাষাকে 7১:০1০-০৪৮০1০ বা “আদি দাক্ষিণ” ভাষা নাম দেওয়া যায়) ভারতখণ্ডে 
আধুনিক কোল বা মুগ শ্রেণীর ভাষায় পরিণত হইয়াছে,_-যে ভাষা নাওতাল, মুণ্ডা, হো, কোর্কু, কোরবী, 
শব, গদব প্রভৃতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এবং আসামে মোন্-খ মের শ্রেণীর ভাষা খাপিয়াতে রূপান্তরিত হইয়াছে । 
ভারতের বাহিরে ইহাদের ভাষা, মোন্-খমের, ইন্দোনেসীযর বা! মালাই শ্রেণীর ভাষা, এবং মেলানেসীয় 
ও পলিনেপীর ভাষ। রূপ বিগ্ঘঘান। কোল-জাডি অন্ত জাতির লোকেদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর মিশ্রিত হইলেও 


| 
৷ দ্বিতীয় সংখ্যা ] কোল-জাতির সংস্কৃতি ৮- 


দাত: এই “প্রাথমিক দাক্ষিণাকার” জাতির বংশধর; এই কোলদিগের সংস্কৃতির কিঞিং আলোচনা 
এই প্রবন্ধে করা যাইতেছে । [৩] “প্রাথমিক দাক্ষিণাকার” জাতির পরে আসে শ্যাম- বা শ্বেতান্র-বর্ণ 
মধামাকার দীর্ঘকপাল সরলনাসিক [10011077406 ব| ভূঘধাসাগবীয় জাতির লোক। ইহাদের আদি 
বাসনূমি হইতেছে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দেশ__এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও পালেস্তীন, মিসর, গ্রীন ও 
708০7) ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ | দৈহিক সমাবেশে কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ ইহাদের ভিনটা শাখ। ভারতে আসে। 
ইহারাই ভারতে নাগরিক সভ্যতার পঞ্তন করে; এবং অনুমান হয়, ছামিড় বা! জ্রাবিড ভাষা ভারতে ইহাদের 
[রাই আনীত হয়। পি্ধু ও পাঞ্জাবের মোহেন্-জে।-দড়ে। প্র্তৃতি স্থানের নাগরিক সভাতা, যাহার ক্কূপাত 

নন্্বতঃ খ্ীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০ বহপর হইতে, তাহা ইহাদেরই কীতি বলিয়। মনে হর। ভারতীর সভাভার বিকাশে, 
হিন্দরমের রূপ-গ্রহণে, দ্রাবিডদের আনীত উপাদান বিশেষ মূলাবান। | ৪ 1 চতুর্থ জাতির মানব যেটা ভারতে 
আসে সেটা হইতেছে ৩১০০০, 1)10115600)1,513 অর্থ “পাশ্চান্তা হ্রন্ব কপাল” জাতি; ইহাদেরও তিনটা 
শাখা । অনুমান হয়, ইহারা, এবং [৫ ] 01176 বা "উদ্ীচা” নামে বৈজ্ঞানিকগণ-ক্ঠক আখাত একী 
জাতির মানবগণ, আধ্া-ভাষ! লইয়া ১৭০০ শ্রীষ্ট-পূর্বান্দের পরে ঈরান ৭ আফগানিস্থানের পথ ধরিয়া এশিয়া 
মাইনর ও মেসোপোতামিয়া হইতে ভারতে আগমন করে। ভাষা ইহাদের এক ছিল; কিন্ত জাঙি- 
হিসাবে এই “পাশ্চাত্য হবন্বকপাল” জাতি ও “উদীচ্য” জাতি ছিল একেবারে পৃথক) সম্ভবতঃ আধা-ভাষা 
ছিল উদীচ্যদেরই ভাষা, উদীচ্যদের সংস্পর্শে আপিয়া হম্বকপালগণ পরে এই ভাষা গ্রহণ করে। উদ্দীচাগণ 
ছিল দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ খজুনাপিক হিরণ্যকেশ ও নীলচক্ষু। বৈদিক সভ্যতার ও ধর্থের এব বৈদিক 
সাহিত্যের মূলস্থত্র ইহারাই এদেশে আনয়ন করে, এবং পরবর্তী কালে ইহাদের ভাষাই সংস্কৃত প্রাকৃত ও 
“ভাষা” রূপে ভারতীয় মিশর সভ্যতার প্রধান বাহন হইর। দাড়ায় । উপরের এই পাচ প্রকার মৌপিক জাতির 
মাষদের সকলেই পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল ; পরে পূর্ব ও উত্তর হঠতে, মাসাম ও ব্রঙ্গ সীমান্তের পথে 
এবং হিমালয় অতিক্রম করিরা আসে | ৬] 710789101] বা “মোঙ্গোলাকার” জাতির যাইব; ইহারা 
গীতবর্ণ, পৃথুনাসিক, উচ্চহগ্থ, স্থক্মনের, কৃষ্ণকেশ । দীর্ঘকপাল, ব্রন্ধকপাল ও বিশিই-মোঙ্গোল বা ভোট- 
মোঙ্গোল ভেদে, ইহারা তিনটা শাখায় পড়ে। এই মোঙ্গোলাকার বা মোক্গোল শ্রেণীর মান্য কেবল 
উত্তর-পূর্ব ভারতে ও দক্ষিণ হিমবস্ত প্রদেশেই মিলে, এবং এঁ অঞ্চলের জনগণের ঘধো এই উপাদান বেশী 
করিয়া পাওয়া যায়। আধ্যগণ করৃক পর্বতবাসী মোঙ্গে৷ল-দ্রাতীয় মাপব প্রথম-প্রথম “কিরাত” নামে 
অভিহিত হয়। 

ভারতীয় জনগণের মধ্যে অবিকতর [২], [৩], [9] ৪ 1] জাতির মানবের সংঘিশণ 
ঘটিয়াছে; ভারতের সভ্যতা__বাস্তব বা ভৌতিক সভাতা, মানপিক প্ররুতি, আধ্যাস্তিক বোধ বা বিচার 
এ সমস্তই হইতেছে 7১৮০/০-১০৪০০ বা “আদি দাক্ষিণ” ( অথব। সংক্ষেপে সাত বা! দাক্সিণ” ), 
ত্রাবিড় ও আধ্য ভাষীদের সম্মিলিত জীবনের ফল। উত্তর ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গার দেশে যাহারা পাশাপাশি 
বাস করিতে থাকে এমন দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও আধ্য ভামী জনগণ, রক্তে ৪ সভাতায়, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে 
মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। ভ্রাবিড়দের আগমনের পর হইতেই মনে হয় এই মিশ্রণ দ্রাবিড় ৪ দাক্ষিণদের 
মধ্যে আবন্ধ হয়; এবং পরে আর্ধের! আপিয়া উপস্থিত হইলে ও এই মিশ্লীকরণ ব। জাতীর সমীকরণ অব্যাহত 
ভাবে চলিতে থাকে, ও খ্রট-পূর্ব প্রথম সহস্্রকের পূর্ার্ধেই এই সমীকরণ লিঙ্গ বিশিষ্ট পথে চালিত হয়, 

৫ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম 


আধ্যভাষী হিন?ু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতি তখন দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও আধ্যের মিশ্রণের ফলে প্রথম 
নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। 
পূর্বঈরানে_ পূর্ব-পারস্তে ও আফগানিস্থানে_এবং পাঞ্জাব প্রদেশে যে দ্রাবিড় জনগণের সঙ্গে 
পশ্চিম এশিয়! ও মেসোপোতামিয়া হইতে আগত আর্ধাদের সংঘাত ঘটে, তাহাদের দুইটা জাতীয় নাম ছিল্‌__ 
"্দাস” ও দিঙ্থা” | সম্ভবতঃ: এই ছুইটী নাম একই পধ্যায়ের, এই ছুইটার মূলে একই অজ্ঞাতার্থ “দস্‌” শন 
বাধাতু বিদ্যমান । খথেদে এই “দান” ও “দস্থা” শবন্ধয় জাতিবাচক নাম-হিসাবে পাওয়া যা । আধা ও 
দ্রাবিড়ের প্রথম সংঘাতের যুগে, বিদেশী শক্ত আর্যের কাছে প্রতিরোধ-পরায়ণ অনার্ধা দক্থার আধ্য-সদধ 
বৈরি-ভাব মনে করিয়া, “দস্থ্য” এই নামটা 'লুনকারী অর্থে আধ্যের ভাষায় রুটি হইয়া যায়) তেমনি বিজিত 
“দাস” জাতির নর-নারী আধ্যের ঘরে কেনা-গোলামের কাজে বহুশঃ অবনযিত হওয়ায়, “দান” নামটী 
“ক্রীতদাস, বা “ভৃত্য অর্থ গ্রহণ করে। ইউরোপে তেমনি 31৮ ্লাব জাতির লোকেরা একসমাযে 
"জরমানিক জাতির লোকেদের ছ্বাব। বিজিত হইয়া! এত অধিক পরিমাণে ক্রীতদাপ পর্ধ্যায়ে নীত হইত ছে 
জর্মান প্রন্ঠতি পশ্চিম ইউরোপের ভাষায় জাতিবাচক নাম 91৮ বা ১]ঘঘ হইতে 'দাস'-বাচক সাফা 
3014৮ শব্দ উদ্ভূত হয়। “দাস”-জাতির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ, “দন্্য-হত্যা” বা যুদ্ধে “দস্থ্য”-জাতির হনন_ 
এ-সমস্ত খঞ্ধেদের যুগের লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। এই প্রথম সংঘাতের পরে, আর্য ও দ্রাবিড়ের মিন 
ক্রমে অবশ্থন্তাবীরূপে ঘটিতে থাকে। 
4051216-ভাষী 1৯৫০1০-4১0968101 বা দাক্ষিণ জাতির লোকদের আধ্যগণ প্রথম হইতেই 
“নিষাদ” নামে অভিহিত করিত বলিয়া! অন্থমান হয়? “শবর” ও "পুলিন্দ” এই নাম ছুইটাও ইহাদের 
সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত। অস্টি.ক বা দাক্ষিণ বা নিষাদ জাতির লোক নগরিয়া সভাতার খার 
ধারিত না বলিয়াই মনে হয়, ইহাদের হাতে ভারতের কষিমূলক ও গ্রামনিবদ্ধ সভযতাই গড়িয়া উঠে 
নাগরিক সভ্যতার পত্তন ঘটে দ্রাবিড়দের হাতে। আধ্যেরা প্রথমতঃ যাধাবর ছিল--শর্ধ্যাত মানব 
প্রভৃতি তাহাদের গোত্রপতি “গ্রামেণ চচার”__অর্থাৎ নিজ-নিজ “গ্রাম” বা কুল বা গোত্র (ইংরেজীতে 
যাহাকে ৮০১৩ বা 010 বলে তাহা) লইয়। ঘুরিয়া বেড়াইত; অনেকগুলি “গ্রাম”, সাধারণ 
শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিবার জন্ত যখন একত্র হইত, তখন হইত “সংগ্রাম”__বিভিন্ন গোত্রের 
ুন্ধার্থ মিলিত হওয়া। আধাদের পশ্চিম এশিয়ায় ও মেসোপোতাগিয়ায় উপনিবিষ্ট হওয়ার পরে, 
পশ্ত ( অর্থাং গে! মেষ অশ্ব ও উষ্ট)-পালনের সঙ্গে-সঙ্গে যব গোধুম ও ব্রীহির কর্ষণ আবস্ত হয়। এই রুষিও 
তাহারা ভারতে আরও বেশী করিয়া আশ্রর করিতে থাকে । নগরের পত্তন দাস-দহ্থা বা দ্রাবিডদের দেখাদেখি 
আধ্যদের মধ্যে আবস্ত হয়; আধ্যভাষার "পুরু, পুর, পুরী” শব মূলে নগর-বাচক ছিল না, ইহার মৌলিক অর্থ 
হইতেছে গড়? বা হরক্ষিত স্থান” ; এবং সংস্কৃত "নগর" শব্ধ যে মূলে দ্রাবিড় শব্ধ, ইহার প্রথম অর্থ প্রা্ীন 
তমিল্‌ প্রভৃতি ভাষায় ছিল “বাসভূমি, প্রাসাদ", এই শব্দের এইকপ নিরুক্কিও সম্প্রতি প্রস্তাবিত হইয়াছে 
[ভ্রষ্টবা, 1, 850৯১ 30009 10185101820 ০:৭৪ 10 98030780 25675860680%3 01 ৮০ 
17219199100 8০০7৪ 1০) 194), 14015001946, 01), 107-105]। 
নিষাদ বা দাক্ষিণ জাতি, সাঁওতাল প্রত্ৃতি আধুনিক কোল জাতির পূর্বপুরুষ, এক দময়ে সমগ্র 
ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল, ইহা নৃতন্ববিদ্গণের অভিমত । ভ্রাবিড়েরা বেশীর ভাগ উপনিিষ্ট হয্ব পশ্চিম ও 
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দক্ষিণ ভারতে__এই-সব অঞ্চলে ইহাদের ঘন বসতি হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়, এবং সেইজন্য এখানে 
ইহাদের ভাষা প্রবল হইয়াছিল । ধীরে-ধীরে আধ্া-ভাষার প্রসারের ফলে, পাঞ্কাবে ও সিদ্ধু প্রদেশে দ্রাবিড় 
ও দাক্ষিণ উভয় শ্রেণীর ভাষার লোপ ঘটে ; কেবল বেলুচিস্থানে বাহুইদের মধ্যে এই দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রের এক 
অবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট অদ্ধ,দেশ দ্রাবিডদেশ বা তমিল্নাড় 
এবং কেরলে এখনও অবিচ্ছিন্নভাবে দ্রাবিড়-ভাষার একচ্ছত্র সামাজা বিদামান। বাজপুতানায় ও মালবে 
দ্রাবিডদের অপেক্ষা! দাক্ষিণদেরই প্রদার বা বাস অধিক ছিল বলিয়। মনে হয়_-এই অঞ্চলের ভীল-জাতি 
( মধয-যুগের আধ্য-ভাষায়, পপ্রারতে, যাহাদের “ভিন্ন” বলিগ্না অভিহিত করা হইত ) এখন আধ্য গুজরাটী 
রাজস্থানী ও মালবী বুলী গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা কোল-শ্রেণীর অনাধ্যই ছিল--বহাড বা বেরারু 
প্রদেশের কোর্কুগণ এখন এই অঞ্চলে দাক্ষিণ অধিবাসীদের একটী অবশেষ-রূপে বাচিয়া আছে। পাঞ্জাবে 
ও গঙ্গার উপত্যকায়, আফগানিস্থান হইতে পূর্ববঙ্গ ও আসান পথান্ত, প্রথম আগত দাক্ষিণদের পাশে- 
পাশে নবাগত দ্রাবিডদেরও বাস হইয়াছিল । কিন্তু রাজপুতানা-মালৰ হইতে আরম্ত করিয়া পশ্চিস্বদ 
পর্যন্ত, গঙ্গার দেশের দক্ষিণে অরণয ৪ গিরিসন্কুল রুঘিবিরল অঞ্চলে, মধা-ভারতে, ছোট-নাগপুবে, উড়িম্বায় 
ও মধা-দাক্ষিণাতো, দাক্ষিণ কোল জাতিরই প্রসার বেশী হইয়াছিল-_ঘদি9 ইাদের প্রতিবেশী-ূপে অস্ন্ধপ 
আরণা শবর বা ব্যাধ সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড় জনগণ বাস করিত। এই হেতু, আমনা এই অঞ্চলে 
এধন যেমন কোরুক্ু, কোব্বা, মৃণ্ডা, হো, ভূমি, বিরহড়, সাওতাল, গদব, শবর গ্রহৃতি কোল-ভাষী 
গণসমূহকে দেখিতে পাই, তেমনি গোগু, কন্ধ বা কুই, কুড়,থ বা ওরা এবং মালের বা মাল-পাহাড়ী 
প্রস্তুতি দ্রাবিড়-ভাষী আরণ্য জাতির লোকেদেরও পাই । 

গঙ্গার তীরের রুষি-প্রধান সমতলক্ষেত্রের অপ্িবাপী দাক্ষিন জাতির লোক এবং তাহাদের প্রতিবেশী 
দ্রাবিড় জাতির লোক-_হুয় তো ইহাদের মধ্যে, অর্থাৎ প্রাচীন কালের দাস-দক্গা-দ্রমিড এবং নিষাদ-ভিল্ল- 
কোল্প-শবর-পুলিন্দগণের মধো, প্রথমটায় সংঘাত ঘটিয়াছিল; পরে ইহাদের পাশাপাশি অবস্থান শান্তিপূর্ণ 
ভাবেই হইয়াছিল, যেমন আমরা ছোট-নাগপুরে ওরা ও মুণ্তাদের দেখি। তবে একপঙ্গে দুই বিডি 
জাতির এবং ভাষা ও সংস্কৃতির মানৃঘ গঙ্গার দেশে পাশাপাশি থাকায়, তৃতীয় জাতি এবং ভাষা ৪ সংস্কৃতির, 
অর্থাৎ আধ্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে, স্থান করিয়া লওয়া ও এই ছুই প্রকার অনাধ্য ভাষাকে কোণঠেষ। 
করিয়৷ ক্রমে তাহাদের স্থান দখল করিয়া লওয়া, সহজ হইয়াছিল । ক্রমে উত্তর ভারতে আধ্যের সঙ্গে 
দাক্ষিণ ও দ্রাবিড় ভাষী মিশিয়া, ভাষায় এক হইয়া গেল; কোল-ভাবী দাক্ষিণ জনগণ উত্তর ভারতের 
আধ্য-ভাষী জনগণে পরিণত হইল । 

ভাষাতাত্বিক আলোচনা দ্বারা এই দাক্ষিণ কোল-জাতির সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতায় ইহাদের হার! 
আনীত উপাদানের, কিছু-কিছু পরিচয় আমরা পাইতে পারি । এই জাতির লোকেরা প্রথমটায় “জুমা-চাষের 
মত চাষ করিত-_থম্্াগ্র বুহদাকার যষ্টিথণ্ হ্বার! ভূমিতে গর্ভ খুঁড়িয়া তাহাতে বীঙ্জ দিয়া চাষ করিত। 
নেপালের নেরার জাতির মত কোদালি দিয়া মাটি কোপাইয়া চাষ করাও সম্ভবত: তাহাদের রীতি ছিল। 
পরে, খুব সম্ভবতঃ ড্রাবিড়-ভাষীদের কাছে, তাহারা লাঙ্গলে গোরু যহিষ জুড়িয়। রীতিমত ধান চাষ করিতে 
শিখে । কেবল নদীযাতৃক অঞ্চলেই, কৃষি দাড়াইয়াছিল ইহাদের সংস্কৃতির মুখা আধার বা প্রতিষ্ঠাভূষি । 
অরণামঘ পার্বত্য প্রদেশে কিন্ত ইহারা প্রধানতঃ শবর বা ব্যাধের জীবন যাপন করিত। পরে চাষও সেখানে 


৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বম 


অল্প-্ব্ন করিত। সমতল নদীমাতৃক দেশে ও অন্যত্র ইহারা কতকগুলি স্থানীয় ফল ও শাক তরকাদীয় 
চায৪ করিত--ঘেঘন কলা, নারিকেল, লাউ, কুমড়া, বেগুনঃ লেবু! পান ও স্থপারীর বাবহার ইহাদের 
নিকট হইতেই ভারতীয় সভাতায় গৃহীত হয়। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহারাই ভারতের অরণাবুত দেশে হাতীকে 
পোষ ববানার়। তুলার কাপড় প্রথমত: এই দাক্ষিন জাতির নানুষেই টতয়ারী করে। ইহাদের অঙ্থশ্ের 
মধ তীর-ধন্ক প্রধান ছিল । | 

/  দাক্ষিণ জাতি মানসিক ও আধ্যাম্সিক এবং ধাধিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন প্রমাণ তেন 
কিছুই নাই। বৈদিক সাহিতা হইতে আরন্ত করিরা মধা-ঘুগ পর্যান্ত সংস্কৃতাদি সাহিতো ক্ষচিং কথন দুই- 

চারিটী কথা বা আভান যাহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়া বিচার তে। করিতেই হয়। এভছ্রিন্ন ভারতের ৪ 
ভারতের বাহিরের দাঞ্ষিণ-ভাষা-ভাষী জনদধৃহের ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম ও অনুষ্ঠান, মানপিক প্রবণতা ৪ 
ধর্মবিশ্বাস-এই-সবেরও আলোচন! করিতে হয় । 

৮ দাক্ষিণ শ্রেণীর ভাষা গুলিকে এই ভাবে শ্রেীবদ্ধ করা হয়। এগুলি ছুইটা প্রধান বিভাগে 
পড়ে-( ১) 0১০০-৯৪০০০ বা দক্ষিণমাসিয়াস্থিত, ও (২) 15179006510 বা দক্ষিণ- 
দ্বীপপুঞ্জাশ্রয়ী। 

এই দু বিভাগের অন্রর্গত ভাষাগুলির পরম্পরের সধ্ধদ্ধ 9 এগুলির অবস্থান নীচে দেওয়। দুটনী 
ংশলতিকা দ্বার দেখানো যাইতেছে । 


(১) 405170-8517076 দক্ষিণ-আসিয়া-স্থিত 
| 


] ] 
ভারতের 1001 কোল বা নিকোবার . 1190-701)071] চাম বাচম্পা ? 


01079 মুণ্ডা গোষ্ঠী দ্বীপপুঞ্জের ভাষা মোন-খমের গোষ্ঠী ( কোচিন চীনের ] 

] প্রাচীন ভাষা ) আনাম ও 
সাগুতালী, মৃণ্ডারী, হো, কোরুকু, গদব, টংকিংএর ভাষা 
শবর ইত্যাদি (মধ্য-ভারত, ছোট-নাগপুর, (চীনা দ্বারা প্রভাবান্থিত ) 
উড়িস্তাঁ, এবং অধুনালুপ্ত ভীল ভাবা | .............. 


আসামের খাসিয়া টি ও ভি কম্বোজের ইন্দোচীনের 
দক্ষিণ-শ্টামের মোন্‌ [১810070  খমের 88008 
পালৌঙ, ও জারা বাহার, 9067) 

স্মিয়েঙ, ইত্যাদি 


ধিতীয় সংখ্যা ] কোল-জাতির সংস্কৃতি ৯৩ 


স্পা রি 


] ] 
[01001709171 দ্বীপমন্ন-ভারতীয় [1010,0057) কুফীণীয় [১0157105180 পুরু 
বা ভারতদ্বীপীয় ভাষাসমূহ 


(২) 05:07691%]) (98) ভাষাসমূহ 





মালাই (মালয় উপদ্থীপ ও স্থমাত্রা), 1710 বা ৬11 ফিজি (ভিতি), 38108 সামোআ, উ 115 
মন্দা, যবদ্ীপীয়, মনবী, বলিছীগীয়, বিঙম 0 1160010180 নিউ 1110 তোকঙ্গা, ২. (৯: 
লগ্বকদ্থীীয়, সেলেবেন্‌, স্থমাত্রার কালিডোনীয়, বিষ 110)৭ ৮7 ড1:0004৮5 মার্কেসা। ক 9০০ 
ভাষাবৃনী, কিললীন দ্বীপের নিউ-হেব্রিডিঘান, 301010011 1১112051১0101009101 পাউমোতু  ্্ 
তাগানগ, বিশ প্রতি, 31১১০) সোলোমন দ্বীপরুধের প্রন্ততি খীপপু্ধের 

মাদাগাঙ্কারের মালাগাপি ভাষ৷ প্রস্তুতি ভাষা; নিউদ্জিলাগডের 


10017 মারি ও 10790 
হাওয়ায়ি দ্বীপের ভাষা ৬০ ৮7 
এই-সমস্ত বিভিন্ন ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির আলোচনার আধারে, আদিধুগের দাঞ্ষিণ সংস্কৃতি 
ভারতবর্ষে কি ভাবের ছিল তাহার বিচার ও অঙ্গমান করা চলে। তবে মোটামুটি বলা চলে যে, ধর্ম জগতে 
লিঙ্গ প্রতীকে পুজা আংশিক ভাবে দাক্ষিণ জাতির দান। পুনর্জন্মবাদ দ্রাবিডদের নিকট হইতে না 
হইয়া দাক্ষিণদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়__আর্যদের মধো পুনর্জনবাদ উদ্ুত হয় নাই 
বলিয়াই মনে হয়; আর্য মতে, মুতবাক্তি পিতৃলোকে বা এক অনির্দিষ্ট পরলোকে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে 
নিলিত হইত; এই প্রকার আবছা-আবছা ধারণাই তাহাদের সঙ্গল ছিল। খাগ্যাদি সঙ্থন্ধে ধািক 
নিষেধ--৮১০০-_দাঞ্িণদের মধ্যে বিশেষ প্রবল ছিল। বিশ্ব সঙ্গদ্ধে কতকগুলি ধারণা দ্বাক্ষিণদের 
নিকট হইতেই হিন্দু পুরাণে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বপ্রসঞ্চকে অগ্বৎ (ক্রন্ধাগুবখ) করনা এবং 
মহস্ত কৃর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারের কল্পনা, মূলতঃ ইহাদেরই বলিয়া মনে হয়। চচ্দের তিথি ধরিয়া 
কাল নিকূপণও সম্ভবতঃ ইহাদেরই রীতি ছিল। কতকগুপি উপাখ্যান (যেদন মৎস্তুগপ্ধার উপাখ্যান) 
মূলে দাক্ষিণ জাতির । 10%০70790 বা কোনও মানবেতর প্রাণীকে মানববংশ-বিশেষের আদিপুরুষ-রূপে 
কল্পনা ইহাদের মধোই প্রচলিত ছিল। মুতের বৃক্ষদমাধি (মহা ভারত মাহার উল্লেখ আছে ) এবং 
মৃতের উপর স্তূপ রচনা, ইহাও দাক্ষিণ জাতির মধো প্রচলিত রীতি ছিল। পূর্ব ভারতে হিন্দু বিবাহে 
স্বীআচার", এবং সিন্দুর হরিদ্া প্রভৃতির ব্যবহার, দাক্ষিণ জাতিরই বীতি ছিল বলিয়া মনে হয়। 
বাঙ্গালাদেশে (বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে ) যে ধর্মপৃজ। প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কোন? 
যোগ নাই; অঙ্থমিত হয় যে, এই ধর্মপুজা হইতেছে বঙগগদেশের অধিবাসী দাক্ষিণজাতির লোকেদের 
মধ্যে প্রচলিত ধর্মের বিরূৃত অবশেষ। এই ধর্মের ছুইটী প্রধান অন্ুঠান হইতেছে লুইয়ের নামে পাঠা 
উৎসর্গ করা এবং ধর্মের গাজন-_এই দুইটা বস্ত প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির বিশিষ্ট বস্তু; প্রচলিত ধর্মপূজার 
সঙ্গে হিন্দু বা ব্রাহ্মণা ধর্মের অনেক কিছু মিলিয়া গিয়া জিনিসটাকে সম্পূর্ণ মিশ্রিভ বা হিন্দু-ভাবাপন্ন করিয়া 
ফেলিয়াছে। [এ সম্বন্ধে ভরষ্টব্য মধ্প্রণীত প্রবন্ধ, [00010 10, 0910031% £ 03601008909 
01 [1001%2. 01111391101 8০৫ গুণ)৩৪/৮8707046-487701208 (3৮3475310. [0091989 10 
8০০০৪: ০? 7): 75801)2 (090০0 109৩/9731) ৮০7৮1, 11509591949, 00 1938-208 ]1 


৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম ব্য 


ইহা তো হইল মিশর ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীন নিষাদ বা দাক্ষিণ-জাতির আহত উপাদানের কথা: 
নিষাদ ব। প্রাচীন দাক্ষিণ-জাতির ভাষার প্রাচীন যুগের কোল ও মোন-পমের গোষ্ঠীত্বয়ের দাক্ষিণ ভাষার 
শব্ধ, কি ভাবে প্রাকৃত সংস্কৃত ও আধুনিক আধ্য ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারও আলোচনা কিছু- 
কিছু হইয়াছে। [ লক্ষণীর__ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র বাগচীর 1১.৫-5৮0, 270 :070)15010 
1) 17010: 0816016% 0001011155 109) : ০৮0 1212510510 ঝা প.শিলুষ্কি, খস10৩ 1310 
ঝ্যল্‌ বক ও 8১1৮1) [9] সিল্ভ্যা লেভি কতৃক লিখিত কতকগুলি ফরাসী প্রবন্ধে 
অন্থ বাদ, ও তৎমঙ্গে মুদ্রিত অন্ত কতকগুলি প্রবন্ধ ; এবং মত্প্রণীত প্রবন্ধ 10 ও [0000--750॥ 
101১1001101 42011501716 186 17,4910016) 13021)17) 1932, এবং বি০0-ঞ) 010005 
0) 11100-4১7980১ 4০%77101 01 176 07616717070 89081, 1936, ৮০]. 111) 100,431) 
দ্রাবিড় ভাষায় আগত দাক্ষিণ ভাষার শব্দের আলোচনা কোৌচিন এরনাকুলম্এর অধ্যাপক ল-ব রামস্বাথী 
অয়্যর্‌ ঠাহার একটা প্রবদ্ধে ইতিপূর্বে করিয়াছেন । ] 

ভারতের কোল-বংশীঘ্ষ দাক্ষিণ-জাতির ও কোল-ভাষার সম্বন্ধে হঙ্গেরীয় লেখক ৮111105 
[1,৫৯৮ ভিঘমশ, হেভেশি কিছুকাল হইল একটা নৃতন মত প্রক্কাশ করিয়াছেন যে, কোল-ভাষা 701 
উরাল (অথবা 1101)0-018010 কিস্লো-উ গ্রীয়) গোষঠীর সহিত সন্বদ্ধ-ভারতের বাহিরের মোন-খ মের ও 
4১৩১০৮৩০১৯৮ দক্ষিণ-ছীপাশ্রধী ভাষাগুলির সঙ্গে নহে। হেভেশির মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই 
[7110110-08718 ফিমো-উ গ্রীয়-ভাষী কোনও জাতি নিজ্জ ভাষা লইয়া ভারতে আসে, এবং ভা্তে॥ 
আদিম অধিবাসীদের মঙ্গে মিলিত হইয়া কোল-জাতিতে পরিণত হয়। ফিন্্রোউগ্রীয় ভাষা-গোঠিতে আসেন 
[1011871৮1 হচ্গেরীয় বা 2০80 মঙজর, 17010) ফিন) 1951) এস্ত, 14191) লাপ, এবং রুষ-দেশের 
কতকগুলি স্বপ্ন সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত আদিম-জাতীয় ভাষা, যথা ০৫৪] ভোগুল্‌, 08৮ 
ওন্তযাক্‌, 11)3$1) মোর্দ ভিন, 01/97৩01১ চেরেমিস্‌, ১1:১৩ সিরয়েন প্রভৃতি; এবং এই গোষ্ঠী, 
41516 আলতাই-গোষ্ঠীর ভাষা তক মোঙ্গোল মাধু প্রস্তুতির সহিত সংঘুক্ত। হেভেশির এই মত 
এখনও ভাল করিয়া! যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই--তবে মনে হয়, এই মত যুক্তি- বা বিচার-সহ নহে। 
দাক্ষিণ ভাযাসমৃহের যে বংশচিত্র পূ্ে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই এখন মানিতে হয়,--ফিল্পো-উগ্রীয় গোষ্ঠির 
সহিত কোল ভাষার মংযোগ এখনও প্রমাণিত হয় নাই-ই বলিতে হয় 

আধুনিক কোল-জাতি, স্থ প্রাচীন দাক্ষিণ বা নিষাদ-জাতির বংশধর। ভাষাগত অল্প-বিস্তর পার্থক্য 
ধরিয়া এই জাতির গণ-সমৃহকে কয়েকটা বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব প্রধান হইতেছে 
এই কয়টা: [১] সাওতাল, সংখ্যায় প্রায় ২৭ লাখ) দাক্ষিণ দ্রাবিড় ও যোঙ্গোল নিবিশেষে ভারতের 
4১937781055 আর্দিবালী বা ভূমিপুন্র গণ-সমূহের মধ্যে সাগুতালদের সংখ্যা সবচেয়ে অধিক। সাগওতাল 
পরগণায়, যানভৃমে, সিংহ্ত্ষে, বাঙ্গালাদেশে, উড়িষায় এবং আসামের চা-বাগানসমূহে সাগুতালদের বাস; 
[২] মুগ্ডারী-ভাষী মুণ্ডাজাতি, সংখ্যায় ৬ লাখ, রাচীকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের বাস) [৩] হো, 
সংখ্যায় ৪1* লাখ, চাইবাসার আশে-পাশে ইহাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ) [৪ ] খাড়িয়া, ১ লাখ ৮* হাজার? 
[৫] ভূমি, ১ লাধ ১৩ হাজার; [৬] কোরুকু-_বহ্াড় ( বেরার ) ও মধ্য-প্রদেশ, ১ লাখ ৬* হাজার; 
এবং উড়িস্যায় [ 4] শবর) ১ লাখ, ১৬ হাজার ও [ ৮) গদব, ৪৪ হাজার। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] কোল-জাতির সংস্কাত ৯৫ 


ইউরোপীয় ভাষাতাত্বিকদের পরিভাষায়, 4850716 অর্থাৎ দাক্ষিণ ভাষার অন্তর্গত 4১1517- 
50110 বা দক্ষিণ-আপিয়া-স্থিত বিভাগের এই কোল-শাখাকে 1101) “মুণ্ডা” নামে সাধারণতঃ 
অভিহিত করা হরু। কিন্তু “মুণ্তা” নামটা তেমন উপযোগী নহে । ভাবুতবর্ষে ইহা কেবল কোল-জাতির 
একটা বিশিষ্ট গণকে বুঝাইতেই প্রঘুক্ত হয়_বাচীর 'আশ-পাশের কোল জাতীয়দের জগ সীমিত এই 
নামকে বাপক অর্থে বাবহারের কোনও আব্শ্কতা নাই। 1১91 “কোল” এই নামটা ইহ! অপেক্ষা 
অধিকতর উপযোগী । উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারীরা “কোল” বলিলে, দ্রাবিড-ভাষী ওরা, কদ্ধ এবং 
মাল-পাহাড়ীদের বাদ দিরা, মূণ্ড, হো, সাইতাল, ভমিজ, খাডিয়া, কোর্কু প্রইতিদেরই বুঝে । সুতরাং 
এই বাপক সংজ্ঞ। ব্যবহার করাই ভাল। কোলদের নাম হঈতে ছোট-নাগপুরের একটী অঞ্চলের 
না হইয়াছে “কোল্হান” অর্থা, কোলদের দেশ (যেমন “ভোটান”» ভোটদের দেশ, "গোগুরানা”- 
গোগুদের দেশ, “রাছপুতান।” রাজপুতদের দেশ, “ঈরান” বা “এরান”সআধ্যদের দেশ)। আধুনিক, 
ভারতীয়-আধ্য ভাষার এই “কোল” শব্দটী, মধ্য-যুগের ভারতীয়-আধা ভাষার ( প্রারুতের ) “কোল্প” শব 
হইতে উদ্ভূত | মধ্যভারতেন অবশাপর্দ তবাসী অনাধা নিষাদগণকে এখন হইতে দেঁড় হাঙ্জার বছর আগে 
“ভিন্ত” ও “কোল” বলিয়। উল্লেখ কর! হইত। “কোন” শব্ঘটী অবাসীন সংস্কৃতেও পাওয়। যায়_ইহার 
অথ হইতেছে শৃকর'_এটী একটী জাতিবাচক নামের দ্বণা প্রকাশক অপপ্রয়োগ মাত্র। সাগুতালের। 
নিজেদের “হড়৬ বলে, মুগ্ডারা বলে “হোড়োশ, হো-রা বলে “হো” বা “হে” (হো-ভাষায় ড-ধবনি লোপ 
পায়), এবং কোরকু-বা বলে “কোরো”; উহাদের ভাষায় এই শব্দের অর্থ হইতেছে-মানব বা মানুষ? । 
বই জাতির মধ্যে স্বকীয় নাম হিসাবে তাহার ভাষার মানব-বাচক শব্ধ ব্যবহৃত হইত, “কোল” জাতি 
আভাদের মধ্যে অন্যতম | কোল-জাতির দৃষ্টিতে, সমগ্র মানব-জাতি ছুইটী বিভাগে বিভক্ত-_-এক, সত্যকার 
মানব, “হোড়ো, হড়, কোরো”, যাহাদের ভাষা বুঝি, ও যাহারা আমাদের আপন জন; এবং দুই, যাহাদের 
ভাষা বুঝি না, যাহারা পর, তাহারা হইতেছে 1)108 “দিকু” | ইহা যেন প্রাচীন আধাদের বা হিন্দুদের “আধ্য” 
ও “স্লেস্ছ” বা “বর্বর” গ্রীকদের 10111508 ও 13001)001, ইভ্দীদের 1300] [00] 3 09910) বা 
(810116৭ অর্থাৎ 'জাতি-সমূহ* জরমানিক জাতির 11701115502 9 ৮170, শলাবদের উনি ও 
২১৩1০৩(৪৪, আরবদের “আরব” ও “আঙ্গম”__-এইব্প 'স্বজ্জাতি” ও “বিজ্ঞাতি” এই ছুই ভাগে মানব-জাতিকে 
বিভক্ত করার মত। এখন, ইহা অঙ্গমিত হম থে আধুনিক কোল-ভাষীদের “হ্োড়ো, হড়, কোরো” 
্রস্থৃতি শব্দের একটা প্রাচীন কূপ, দেড়-হাজার ছুই-হাজার বৎসর পূর্বে আধ্য-ভাষীদের কানে যেক্ধপ 
শুনাইয়াছিল, তাহারই আধারে প্রারৃতের “কোল্স” শব গঠিত হইয়াছে । অর্থাৎ “কোল্প” শব্ধকে, প্রাচীন 
কোল-ভাষায় মানব-বাচক শব্দ বলিয়া ধরিতে পারি) তাহারই আধুনিক রূপ, এই জাতির স্বকীয় নামের 
অগ্ততম প্রাচীন রূপ বলিয়া, এই জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী নাম। 19127100 বলিয়া একটা 
নাম ইংরেজীতে ইহাদের সম্বন্ধ প্রযুক্ত হইত, কিন্তু অর্থহীন বণিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

কোলদের জ্ঞাতি, সমতল নদীমাতৃক পাঞ্জাব, হিনদুস্থান ও বাঙ্গাল দেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির 
নানা গণ, দেশের অন্য জাতীয় অধিবাসী দ্রাবিড় ও আধ্যদের সঙ্গে মিশিয়া এখন উত্তর ভারতের হিন্দু 
( অথবা মুলমান-ধর্মাস্করিত ) জনসযূহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এ বথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বন ও 
পাহাড়ের দেশ মধ্য ভারত ও ছোটনাগণুরে ইহাদের সংস্কৃতি একটু অন্য ধরণের হইতে বাধ্য হয়--কৃষি ও 


৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিক! [ পঞ্চম বর্ষ 


পশ্ড (গো, মহিষ, শৃকর )-পালনের লঙ্গে-সঙ্গে মৃগয়া ইহাদের আজীবিকার একটা প্রধান উপায় হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। কিন্ধু কৃষিকে (বিশেষত: গো-মহিষ ও লাঙ্গল যোগে) ধান চাষকে ইহারা সন্ত 
জীবনের ও উন্নত জীবনের প্রথম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যন্ত হইতেছিল। ইহারা ধীরে-দীরে 
মধা-ভারতের ও ছোট-নাগপুর ঝাড়খগ্ডের অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতেছিল। ইহাদের আদিম 
সংস্কৃতি, ধর্মমত প্রভৃতি, নানা দিকে পরিবতিত হইয়া! যায়; 13713: “বির-বুরু”, অর্থাৎ অরণ্য ৪ 
পর্বতের মধ্যে বাস করার দরুন, 0৮০-3০৮8: “অতে-সের্মা” অর্থাৎ ধরিত্রী ও আকাশ, অথবা 
ছ্যাবা-পুথিবী, আসমান-জমীন বা স্বর্গমতর্ণ সন্ধে ইহাদের ধারণাও পরিবতিত হয়__বিশিষ্ট প্রারুতিক 
পারিপাশ্থিকের মধ্যে ইহারা একটা স্বকীয় বিশিষ্টতা লাভ করে। কোলদের জীবনঘাত্রা-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি 
তাহাদের অধুনা-অধুমিত দেশ ছোট-নাগপুরের অরণ] ও পর্বত-অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ৃ বাঙ্গালার প্রত্যন্ত বা সীমান্ত প্রদেশে এই দেশ; বাঙ্গালার “সামন্ত” বা “সমন্ত"” অর্থাৎ সীমা- 
সংলগ্ন ভূখণ্ডে যে কোল জনগণ বাস করিত, দ্বিসহস্তা্িক বধ পূর্বে বাঙ্গাল! দেশের আধ্ধ্য-ভাষীরা তাহাদের 
নাম দেয় “সামন্ত-পাল”, এবং প্রাকৃত “সাবন্তরাল” শবের মধ্য দিয়া ইহা আধুনিক বাঞ্গালায় “সাভালঃ 
এই শব্দের রূপ ধরিয়াছে। “মুগ্ডা” শব্দ তাহাদের পশ্চিমে অবস্থিত কোল জনগণের নাম--ইহা আধ্যভাষার 
শব্দ__মূলে অনার্য হওয়া সম্ভব__ কিন্তু ইহা এই জাতির লোকেদের প্রধানদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হদ়। 
সাপ্ততালদের মধ্যে সম্মানস্থচক পদবী হইতেছে “মাঝি”, ইহাও আর্ধাভাষার শব্ব--“মধা-মধ্যিক* হইতে 
উৎপন্ন ; অনুরূপ অর্থের শব্দ হইতেছে ভদ্রব্যক্কি-বাচক বাঙ্গালা মৃসলমান পদবী “মিয়া” যাহার অর্থ ফারণী 
ভাষায় হইতেছে “মধ্য” বা “মধাস্থ | 

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা উড়িয়া! বিহারী বা হিন্দী সাহিতো কোলদের কোনও উল্লেখ নাঠ। 
আধ্য-ভাষার প্রসার ধীরে ধীরে কোল-অধ্যুষিত প্রদেশকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর করিয়া ফেলিতেছিল, 
কিন্তু এই ভাষা-সংঘাতের কোনও ইতিহাস নাই। আর্ধা-ভাষীর সংম্পর্শে আসিয়া ইহারা নিজেদের 
ভাষা ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রায় সর্বত্র হিন্দুসমাজের নিয়স্তরের 
জাতিগুলিতে পরিণত হইতেছিল। হয়তো কচিৎ ইহাদের বাজ্জা বা স্থানীয় ভূম্যধিকারী, ব্রাঙ্মণাধম 
গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া ধীরে-ধীরে গৃহীত হইতেছিল-_কিস্তু ভাষা-ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে, সাংস্কৃতিক 
অধঃপতনই হইতেছে ইহাদের অতি আধুনিক ইতিহাস । 

প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী কোলেদের সম্বন্ধে, অর্থাৎ ভিন্ন-কোল্প-নিষাদ-শবর-পুলিন্দদের সঞচে, 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ খুব বেশী কৌতুছল দেখান নাই । খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বাণভট্র তাহার 
শরীহ্ষচরিত” গ্রন্থের অষ্টম উচ্ছ্বাসে জনৈক শবর-যুবকের বর্ণনা খু'টিনাটির সহিত করিয়াছেন। বিদ্ধ্যাচলের 
শবরগণ স্থানীয় দেবী বিদ্ধাবাসিনীর উদ্দেশে নরবলিদানের সময়ে উপস্থিত হইয়্াছে-_হয় তো! বা ইহার 
বর্ণনা “গউড়বহ” নামে নবম শতকের প্রারুত-কাব্যে পাওয়া গেল) হয় তো কোনও পুরাণে কেবল 
ইহাদের নামমাত্র উল্লিখিত হইল। পুরাণে নানা স্থানে পুলিন্দ শবর প্রভৃতিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা 
উপাখ্যান আছে। “কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে মধ্যভারতবাসী পুলিন্দদের সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। 
*বৃহৎ্কথা-ক্লোকসংগ্রহ* পুম্তকে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত বেশ কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনীর বিবরণ পাওয়া 
গিয়াছে। 


স।গওতালী জীবন 
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দ্বিতীয় সখ্য! | কোল-জাতির সংস্কূ'ত ৯৭ 


ইউরোপীয় বিশ্বজ্জনের কৌতুহল ইহাদের সন্ধে আমাদের প্রথম নৃতন করিয়া সচেতন 
করিয়া দিল, বিগত শতকের মধ্যভাগ হইতে । ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ার কিছু পরেই, 
ছোট-নাগপুরে ইহাদের সংস্পর্শে ইংরেজ রাজপুরুষদের আপিতে হইল, এবং তৎপরে বিগত 
কের দ্বিতীয় অর্থ হইতে খ্ীষ্টী্ মিশনারিগণও ইহাদের মধ্যে আবিভূতি হইলেন। তখন 
ইহাদের ভাষা রীতি-নীতি ধর্ম প্রহৃতির চর্চা আরম্ভ হইল। মিশনারিরা বাঙ্গালা ও দেবনাগরী এবং 
রোমান অক্ষরে ইহাদের ভাষ| লিখিঘা এবং ইহাদের ভাষায় বাইবেল আদির অনুবাদ করিয়া, এবং 
ইহাদের মধ্যে প্রচলিত মৌথিক পুরাণ-কাহিনী গান ছড়া প্রস্তুতি ধীরে-বীরে সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের ভাষায় 
মাহিত্যের স্থট্টি ও সংরক্ষণ করিলেন, এবং খ্রীষ্টান ধর্মের সাহাযো হিন্দু সমাজের নিষ্স্তরে ইহাদের বিলীন 
হইয়া যাওয়া অনেক অংশে বন্ধ করিঘ্। দিলেন। ক্রমে বিদেশী মিশনারিদের দলের বাহিরে, আমাদের 
মধা হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে দরদী অনুসদ্ধিংস্থ ও ইহাদের অরুত্রিম বন্ধু বাহির হইলেন) কোল ও অন্ত 
বা জাতিদের এইরূপ উদাবহ্ৃদয় প্রেমীদের মধ্যে রাণীর স্বর্গীয় রায়-বাহাছুর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়েরস্পুদা 
নাম প্রথম করিতে হয়। ইহার পূর্বে বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের কেহ-কেহ ইহাদের সন্ধে সহাম্ভৃতির 
দুটিতে আলোচনা করেন, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রঙ্গ সপ্্ীবচন্ছ্ চট পাণায-কোলদের বর্ণনা 
করিয়া লেখা ইঠার সরদ ভ্রমণ-কথ। “পালামৌ” ১০৮২ শ্র্টান্ধে প্রথম বাহির্‌ হর়। তাহার পরে সাগুতালদের ও 
কচিৎ অন্য কোল জনগণের জীবনকথ| লইর। বাঙ্গালী লেখকের ছোট গল্প বাহির হইয়াছে, সাগ্তভাল ব্ূপকথার 
সংগ্রহ এবং কচি কবিতার অন্থবাদও বাঙ্গালায় বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালী শিল্পী সাওতাল ও অন্য কোলদের 
স্পর্শে আসিয়া! বিশেষ গ্রীতির সঙ্গে তাহাদের জীবনের চিত্ত শ্বাকিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রমুক্ত নন্দলাল 
বঙ্থর মত শিল্পীর কথা বলিতে হয়__নন্দলালের আক] রঙ্গীন ও একরঙ্গ! বহু চিত্র ও বেখাঙ্কন সাওতালী 
জীবন ও সান্তঁতালী মেয়ে পুরুষদের লইদ্া, এই জাতির সব্ন্ধে তাহার অপীম স্েহভাবের পরিচায়ক। শাস্তি- 
নিকেতন বিশ্বভারতী কলাভবনের শিল্পীরা এ বিষয়ে তাহাদের গুরুর পদাঙ্ক অগুসরণ করিয়াছেন, ঠাহাদের 
তুলিকায় সাগততালী জীবনের ছবি অক্ষয় হইয়। থাকিবে । নন্দলাল ও ততশিশ্কগণের বহু বহু প্রকাশিত 
এবং অপ্রকাশিত চিত্রে সাতাল জীবনের নান। দিক্‌ প্রদশিত হইয়াছে__বেশীর ভাগ ইহাদের ঘরোয়! জীবন । 
যেমন সাওতাল যুবক বানী বাজাইয়! চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার স্ত্রী বা প্রণগ়িনী; সাগ্ুতাল রাখাল বালক; 
মাণ্ততাল শিশু ও মাতা; সাগুঁতাল মেয়েদের সারি দিয়া গমন ; নাচের দৃশ্য । ধান রোয়। ও ধান কাটার 
দৃশ্ঠ) সান্ততাল ঘরবাড়ী, গ্রাম; ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষ করিরা উল্লেখযোগ্য নন্দলালের বৃহৎ চিত্ত, 
মাদল-বাদকের সঙ্গে কয়েকটা সান্ততাল কন্ঠার নৃত্য__ইহা ঠাহার এক মহনীঘ় কৃতি। শিল্পী শ্রবুক্ত যামিনী 
রায় সা্ঁতালকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই-_বহ পূর্বে আ্বাক। হার একখানি ছোট ছবি উল্লেখঘোগ্য__ 
পাহাড়ে নদীর জল জমিয়া একটা ছোট ও স্থির জনাশয়ের হৃষ্টি করিগাঙ্ছে, মাথায় পলাশ ফুল গুজিরা প্রসাধন : 
কাধ্যে নিরত একটা সান্ততাল মেয়ে আরনীর মতন তাহাতে নিজের মুখ বেখিতেছে ; সাগ্ুতালী নাচের দৃশ্য 
তিনি তাহার নিজ বিশিষ্টতাম় রেখাপাতের দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন। মোট কথা, আধুনিক শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর চোখে সাণ্ততাল ব। কোর জীবন তাহার আদিম সারল্য লইয়া একটী আদরের বস্ত, এমন কি 
কতকটা যেন আদর্শ জগতের বস্ত হইয়া দাড়াইয়াছে। ইউরোপীয় লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্যতঃ বস্ততাস্ত্রিক ও 
বৈজ্ঞানিক; সাগঁতালী ও অন্ত কোল ভাষার মৌধিক সাহিত্য, এবং কোল জীবন, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি 


কি 


৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর্ষ 


প্রভৃতি লইয়া যে-সব বই ও প্রবন্ধ ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেগুলির বৈজ্ঞানিক 
মূল্য অসাধারণ, সেগুলি নান। তথ্যের ভাণ্ডার; এই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনায় ছুই-চারিঙ্জন ভারতীয়ের-_. 
বাঙ্গালীর--দানও আছে। 

পরম্পরাগত আদিম জীবনের ধার| যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছে বলিয়! কোল-ভামী 
জনগনকে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন জাতি বলা চলে । প্রাচীন জাতি ও বনচারী জাতি বটে-_কিন্তু ইহার! 
অতি পরিচ্ছন্ন জাতি, নান। নৈতিক গুণে মগ্ডিত জাতি, সম্পূরন্নিপে ভালবাসার যোগ্য জাতি। তাহাদের 
আদিম এবং অক্ বনবাপী মবস্থাপ্স তাহাদিগকে শিশ্ব-মনোবৃত্ত বলা চলে--সরল, সত্যবাদী, সং, এবং সব 
বিষয়ে সোজা-ভাবে তাহার৷ বিচান্ করিতে ও চলিতে অন্রান্ত। কিন্তু আমাদের ধনমূলক 'সভাতা' এখন 
তাহাদের সারন্য নষ্ট করিতে লাগিয়া গিক্সাছে। তাহাদের নৃতন অভাব দেখ] যাইতেছে? ভারতের অন্য অং 
হইতে অর্থনৈতিক ও মন্ত দিকে তাহারা আর স্বতন্ব থাকিতে পারিবে না। তাহার্দের সারল্যের ও অজ্ঞানের 
স্কিন লইয়া হিন্দুমুনলযান-নিবিবেষে ভারতীর এবং রোমান-কাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট অথবা জরমান- 
বেলজীয়-ইংরেজ-নিধিশেষে বিদেবীয় “দিকুপ্র। তাহাদের মর্বনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা হানি করিয়াছে। 
কিন্ধু এখনও তাহারা কোনণ প্রক্কতির এবং শান্টিপ্রির মানবই রহিয়াছে ॥ তাহার কঠোর পরিশ্রমী, 
নিছেদের সামান্য অভাব-মোচনে নিজেরাই তংপর, এবং তছৃপরি সদানন্দ জাতি; তাহারা সকলেই 
মাদল-বাজানো, নাচ ও গান ভালবাসে, এবং সমন্ব পাইলেই তাহার দ্বারা চিন্তবিনোদন করে। তাহাদের 
পারিবারিক জীবন সাধারণতঃ নিষ্পাপ, প্রক্তির আবেইনীর মধ্যে তাহার! ন্বম্থ এবং স্বাভাবিক জীবন 
যাপন করে। নর-নারীর প্রেম ইহাদের কবিতায় ও রূপকথায় একট লক্ষী অংশ জুড়িরা আছে, 
ইহাদিগের দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া ইহাদিগকে 7৩766 ব। রমন্তাসপ্রিয় জাতি বলিতে পারা যায়। 
আমাদের আধুনিক নগরিগ্। সভাতার নানা পঞ্চিলত| ও আবর্জনার পাশে ইহাদের এই সরল বন্য 
বা গ্রাম্য জীবন পধিত্র ও কাবামদ্ন বলিয়। মনে হয়। বিহারের সুপরিচিত পিভিলিগ্জান আদ্দিবাধীদের 
দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত ৬. (1. 4১:০1)? আর্চার সাহেব ওরাও-দের কথা লইয়া রচিত তাহার অতি সুন্দর পুস্তক 
1100 13188 69৮৫ (150189910, 1946 )-এ দ্রাবিড-ভাষী ওরাগদের সন্ধন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা 
এক-ই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত কোলদের সন্বন্ধেও প্রযোজ্য : 4 [9৮ 
[0665 ৪110910 1১৩ ৪0৭9৫ ০00. [01800 01081006017, [0 006 99111986 010391%918) & 68108010 
07 009৪স] 0810. ০০ 05 0119 70096 000919 1)8180692 07 056 018008 7 8750 ৪ 
৪0105 85190, চা ৪৯015860210 099117 017531009 800. & ৪0190 01 101) 879 ৪111 (11011 
10050 01)%1003 008110193,101939 &:6 11701090. 00 & 1911091801008] 81700110118 0910061)0) 
60 89০ 2 603011020 &3 &0 8.061017) 8100 1100 00 60119110819 161) 70031019018910,01)1, 01" 
01911091092, (170 209] 00166005613 01 &1017015 9110)11016 8170 800111106 9700785. 

কোলদের ধর্মকে আধুনিক নৃতব্ব-বিগ্যায় 401051১. অর্থাৎ “অজ্ঞাত-দেবশক্কি-বাদ” পধ্যায়ে 
ফেলা হইয়াছে । এই মত বা! বাদ বা বিশ্বাম অনুসারে, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তর মধ্যে এক অনৃষ্ট অজ্ঞাত 
দৈবী শক্তি বা আত্ম! কাধাকর হইয়া! সদ1-বিগ্কমান আছে। সেই শক্তি কখনও মানুষের শত্রু, কখনও মিত্র 
নানা ভাবে পৃজা-উপচারের দ্বারা, সেই শক্তিকে, শত্রু হইলে দূর করা বা শান্ত রাখা, এবং মিত্র হইলে 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] কোল-জাতির সংস্কৃতি ৯৯ 


তাহাকে পরিপোষক করিয়া রাখা, এই ধর্মের অনুষ্ঠান রূপে দেখা দেয়। কোলেরা পর্বত, নদী, বৃক্ষ, 
প্রভৃতিতে, ব্যাপ্রাদি হিং জন্তর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কল্পিত দেবশক্কি বা দেবতাত্সা বা দেবপ্রাণের বিভিন্ন 
প্রকাশ বা মৃত্তিকে, [০08৮ "বোঙ্গা” বা “বঙ্গ” নামে অভিহিত করে। আকাশ পাহাড় ভূমি নদী 
বন গ্রাম বাড়ী মাঠ--সবই অনৃশ্ঠ বোঙ্গাদের অরিষ্ঠান-ভূমি ; আবার বিশেষ করিয়া পাহাড়ে বনে 
গিরিগুহায় গাছের মধ্ো, পাহাড়িয়া নদী বা ঝরনার মধ, এবং মাটীর ভিতরেও দেবতারূপে কল্পিত 
এই বোঙ্গাদদের বাস। সকল বোঙ্গার উপরে কিন্তু একজন পরম বোঙ্গী, প্রধান দেবতা বা পরমেশ্বর 
আছেন, 81081-730785 “মসিডি-বোঙ্গাশ। 9171-73006% “সিঞতবঙ্গা” বা এ10730788 পসিংবোজা? 
ইহাকে আরাভাষীদের ভাষায় সাগুতালেরা কখনও-কখনও “ঠাকুর বাবা” বলিয়াও অভিহিত করে। 
ইহার কাছে সাণ্ঁতাল ও অন্ত কৌলদের চরম আবেদন উদ্দিষ্ট হয়। সিও-বোঙ্গা হইতেছেন সমস্ত 
বিশ্বের অধৃষ্ট স্থষ্টিকতণ, সকলের পালক, পোষক ও শাসক, সকলের চেয়ে মহান্‌ প্রধান দেবতা, মানুষের 
পাপ-পুণ্যের, সকল কাজের দ্রষ্ট৷ ও সাক্ষী; মানুষ দুঃখ-কষ্টে তাহার কাছে প্রার্থনা জানাইয়া আঞ্জচস,বা 
স্বস্তি পায়, এবং তিনি আপতকালে মান্ধ্যকে প্রতীকারের উপায় জানাইয়া দেন। এই পরযেশ্বর_. 
পরমাআা হইতেছেন, কোলদের ভাষাম্ব, “মারাঙউতেনি"- সকলের চেয়ে মহান্ঃ। তীহাকে “হানী” 
অর্থাৎ “উনি, এ পুরুষ” বলিয়া অনেক সময়ে অভিহিত কর! হয়। এই পরণাজ্মার প্রচলিত নাম 
“সিউ-বোজা” শবের “সিও *-অর্থে দিন, বা! হুধ্য ) ইহাকে স্থধ্যের অধিষ্টাতা আলোকের দেব বলিয়া উল্লেখ 
করা হয়। আলোর সঙ্গে ইহার যোগ ম্মরণ করিয়া কোল-জাতীয় “সোকা” বা “দেওুড়া” অথাৎ পুরোহিত 
ও ভবিষ্বদধক্তারা কথনও-কখনও সি -বোঙ্গার উদ্দেস্টে সাদা মোরগ বা পাঠা বলি দিয়া থাকে । মিডংবোঙ্গা 
আর সমস্ত বোঙ্গার অষ্টা। “বোঙ্গী” শব্দ আজকাল সাধারণতঃ দেবতা৷ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্ত 1091৫ 
কোব্ৰা প্রভৃতি ছুই-একটা ভাষার নজীরে এবং মুগ্ডারী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, “বোঙ্গা” 
শবের মূল অর্থ ছিল 'চাদ' । আজকাল সাণুতালী মুগ্ডারী প্রভৃতিতে “চাদ” ও “মধ্য” উভয়কেই বুঝাইবার জন্য 
আধ্যভাষার শব “চান্দো, চান্দুক্‌” শব্দ বাবহৃত হয়; এবং চাদের জন্য “বোঙ্গা” শব্দ বাতিরেকে অন্য ছুইটা 
শুদ্ধ কোল শব আছে-_খাড়িয়া ও জুয়াউ, “লেরাঙ» শবর “আঙাই” গদব “আঙ্গায়িতা”। “সিং” অর্থে “দিন 
বা কুর্য' ; প্ঞ্রিন্দা, নিদা” অর্থে বরাত্রি”; এইজন্য চাদ অর্থে “এরিন্দা চান্দো” বা এঞ্রিন্দা বোঙ্গা” শববও 
কোল-ভাষায় (সাঁতালী ও মুণ্ডারীতে ) পাওয়া ঘায়। “পিং-বোঙ্গা” (অথবা “সিংচান্দো”-চান্দো” 
এখানে ক্ষধ্য” অর্থে) অর্থাৎ "দিনের বা আলোর দেবতা”, যেন পরমেশ্বর বা দেবরাজ, এবং “ঞ্রিন্দা চান্দো” 
অর্থাৎ "রাত্রির দেবতা” চন্দ্রদেবী হইতেছে দেবতাদের রাণী, সিং-বোঙ্গার স্ত্রী__সাওতালী ও অন্ত কোল পুরাণে 
এইরূপ কল্পনা আজকাল পাওয়া যায়। “দিঞ৮- 'আলো, বা দিন, বা সত্য”, “প্রিন্দা” ত্মাধার, বা 
রাত"; এই ছুইটী শব্দের এই প্রাচীন অর্থ এখনও সাগঁতাল সমস্ত পদ “সিঞঞিন্দাপ-তে ও মুগ্তারী 
“ভরিন্দা-সিডি”তে মিলে সিএ-গ্রিন্দাগ ও পঞ্রিন্দা-সিডি” মানে “দিন-রাত”, অনবরত'। মূল কোল- 
জাতির কল্পনায়, আমাদের “আলো ও ছায়া শিব-শিবানী'র মত এঁশী শক্তির ছুইটা বিকাশ রূপেই 
জ্যোতি: ও তমঃ অনুভূত হইয়াছিল, ইহা এই শব্দ দুইটী হইতে অনুমান করা অনঙ্গত হইবে না। 
যাহা হউক, সিং-বোঙ্গার কল্পনায়, যে-কোন সভ্য সমাজের মানুষের উপযোগী একটা দেব-কল্পনায় 
কোল-জাতি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রধান দেবতা সিংবোঙ্গা এবং নান! 
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অপ্রধান বোঙ্গা বা দেবতা ব্যতীত, কোলদের মধ্যে পিতৃপুরুষ বা প্রেতগণের সম্বন্ধেও বিশ্বাস আছে, 
এবং এই পিতৃপুরুষদের পুজার অনুষ্টানে কবিত্বময় বা কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। 
এখন কোলদের মধো ধামিক ও সামাজিক জীবনে নানা হিন্দু ভাব ও অনুষ্ঠান প্রবেশ করিয়া গিয়াছে, 
এবং এখন ইহাদের মধ্যে খাটী কোল জিনিস ও হিন্দু জিনিস পৃথক্‌ করিয়া বিক্লেষধ করা কঠিন। 
লৌকিক বা গ্রামা হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কোল ( বা প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির) জগৎ হইতে লন্ধ 
বহু ব্যাপার যে নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহ | এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

“সভ্যতা” বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, অর্থাৎ পাখিব-বস্ত-নিষ্ট যাস্ত্রিক সভ্যতা, যাহার 
ফলে বড়-বড় বাড়ী-ঘর, মন্দির-ইমারত, উচ্চ কোটির শিল্প, সাহিত্য, নাট, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি 
তাহা কোলদের নাই? কিন্তু স্বকীয় প্রাকৃতিক পারিপাশ্বিকের মধ্যে শা্তিতে ও মনের স্থথে বাস করিবার 
উপযোগী মানসিক সংস্কৃতি তাহাদের আছে, তদুপ:যাগী সাধনও তাহাব। গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের 
ভার সঙ্গে ও সমবেত জীবনের সঙ্গে এই সংস্কৃতি জড়িত। কোল জাবনে বিভিন্ন খতুতে পর « 
অন্য অনুষ্ঠান, তাহাদের হাট ও মেলা, তাহাদের নাচের রীতি, তাহাদের বাশী ও মাদল বাজানো এবং গান, 
তাহাদের সরল এবং আদিম মগুন-শিষ্প, তাহাদের ফুল ও রডের প্রতি গ্রীতি, বংশান্থক্রমে প্রবাহিত 
তাহাদের গান কবিতা ছড়া ও রূপকথা এবং পুরাণকথার ধারা, এবং চারদিকের আবরথ্য প্ররুতির 
সম্বন্ধে তাহাদের মনঃকর্সিত ভাবজগৎ ও চিত্তের রসান্ুভূতি--এই-সমন্তের মাধ্যমে এই-সংস্থতি 
সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই-সমস্ত জীবনধারা ও ভাবধারাই ইহাদের জীবনকে ইহাদের নিকটে শোভন ও 
উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। এই-সমস্তকে নষ্ট করিয়া দিয়া, যদি কেবল ভৌতিক বা পাথিব “সভ্যতা”, 
যাহার মুখ্য আবেদন হইতেছে দৈহিক স্থখস্থাচ্ছন্দ্যের প্রতি, তাহা আসিয়া যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা 
হইলে সভ্যতার মধ্যেও মানুষ ববর হইয়া পড়ে। এরূপ “স্থসভ্য বর্বর ইউরোপে ও আমেরিকায় 
দুর্লভ নহে, ভারতেও ছুর্লভ নহে) এই বর্ধরেরা ধন এবং ধনায়ন্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না। কিন্ত 
কোলদের জীবন আর তাহার সেই আদিম অবস্থায় থাকিতে পারিতেছে না। বাহিরের জগৎ__তাহাদের 
দেশে অর্থগৃপন, হিন্দু ও মুসলমান দিকুদের দলে-দলে আগমন এবং খ্রীষ্ঠান মিশনারিদের বহুস্থলে অদ্ 
এবং অঙ্ধ ধ্মপ্রচারের তাগিদ_-তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। 

বিশেষ ভাবে সঙ্ঞান এবং দলগতত্বার্থ-প্রণোদিত সক্রিয় চেষ্টা না থাকিলেও, হিন্দু ভাবধারা সহজ 
ভাবে ধারে-ধীরে কোলদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে-হিন্দু প্রতিবেশীদের দেখাদেখি কোলেরা তাহাদের 
অনেক কিছু স্বত:প্রবৃত্ত হইয়াই গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে কোল-জীবনের প্রতিষ্ঠায় বা বুনিয়াদে আঘাত পড়ে 
নাই। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের আগমনে তাহা হয় নাই। বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে (এই শ্রেণীর 
সমস্ত ধর্মমতেই এটা দেখা যায়) একটা বর্বরোচিত মনোভাব বিদ্যমান--পারমাথিক সত্য তাহাদের 
একচেটিয়া সম্পত্তি, পরমেশ্বর কেবল তাহাদেরই হাতে নিজেকে ধৰা দিয়াছেন । সুতরাং অন্য কোনও প্রকার 
ধামিক অনুভূতি তাহারা বুঝিবে নী, বুঝিতে চেষ্টাও করিবে না, এবং নির্মম ভাবে তাহার ধ্বংস করিলেই 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত কাধ্য করা হয় (ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় তাহা! কেবল তাহারাই জানে, আর কেহ 
নহে ), পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার সঙ্গে-সঙ্জে আছে--ইউরোণীয় পাথিব সভ্যতার দস্তঃ 
কোল প্রভৃতি আদিম আরণ্য সংস্কৃতির প্রতি ঘ্বণাভাব। ইহার ফলে, অন্য নানা পশ্চাৎপদ্দ জাতির মত কোলদের 
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দমৃহ হানি হইয়াছে। হয়তো তাহারা পাথিব জগতে কতকগুলি হখ ও হ্থবিধা পাইয়াছে ; কিন্ত তাহার 
পরিবর্তে তাহাদের ছুরপনেয় আত্মদৈন্য ঘটিয়াছে; এবং এই আম্মটৈস্বের অর্থ ই হইতেছে আত্মাবনতি | 
আদিম জাতির মনোভাব যাস্ারা বুঝে না, সন্পূর্ণ বিভিন্ন পারিপাস্বিকের মধ্যে উদ্ভুত অন্য প্রকারের 
ভাবঙ্গগৎ বা চিস্তাজগৎ এবং জীবন-পদ্ধতির কোনও-কোনও অংশ যাহারা একটী আদিম জাতির ঘাড়ে 
চাপাইঘা দিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের হাতে কোলদের মত জাতিকে ছাড়িয়া দেওয়া একটা অমার্জনীয় 
অপরাধ হইয়াছে । 

আমি নর-দেৰ বা ব্রঙ্গ-নারারণ ব্ূপে পূজিত মহাপুরুষ যীশু-খীষ্টের শিক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে 
কোনও কথা বলিতেছি না। 910915754 (ক্রেকস্রূড়)। 1100100007 (হফমান্‌), 139041705 
(বডিং), 1২০৮1৮০৮ (নোট্রোট্‌ ) প্রভৃতি জ্ঞানী ও পণ্ডিত পাদরিরা কোলদের ভাষ! চর্চায় ও 
তাহাদের সংস্কতি এবং সাহিত্যের সংরক্ষণে যাহা করিয়। গিয়াছেন, ভজ্জন্য তাহারা চিরকাল 
কোলদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন, কোলদের বন্ধুরাও তাহাদের প্রতি তাহাদের স্প্রাপা 
সম্মান দিবেন। কিন্ত ব্যক্তিগত-ভাবে তাহাদের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেণ, প্রথম যুগে শ্বীষ্টান সভাভার 
প্রপার' যে রীতিতে হইতেছিল, তাহাতে, যাহাদের মধ্যে এই সভ্যতার প্রসার ঘটিত তাহারা আন্মসম্মানজ্ঞান 
হারাইত, নিজেদের সম্পূর্ণক্ূপে অসহায়, ইউরোপীয়দের প্রসাদ-পুষ্ট বপিয়াই ভাবিত; এবং তাহাদের মধ্যে 
এই ধারণা আমিত যে, সাহেবদের আগমনের পূর্বে তাহাদের ইতিহাস হইতেছে আত্মঘাতী অজ্ঞতার ইতিহাস। 
হুখের বিষয়, মিশনারিদের অনেকে এখন স্থানীর কোল পারিপাশ্বিকের মূল্য উপলব্ধি করিতেছেন। ইহার 
ফলে, নিজ ভাষা! ও নিজ কোল সংস্কৃতি ও এতিহ্ৃ এবং নিজ গ্রামীণ সরল জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে চেতন এবং 
গৌরবভাব-পোষণকারী খ্রীষ্টান কোল, এবং নিজপর্মে প্রতিষ্ঠিত অত্রীষ্টান ও অহিন্বু কোলও দেখ যাইতেছে । 
এইরূপ আত্মদৈত্য-সুক্ত কোল পুরুষ ও স্বী, সকল সমাজের মানব কতৃকি শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দনের পাত্র। 

উচ্চ কোটির মানসিক সংস্কৃতির পথে চল! কোলদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহারা 
নিজে হইতে কোনও লিপিবিগ্যার উদ্ভাবন করে নাই, এবং অতি সাম্প্রতিক কালের পূর্বে প্রতিবেশী 
হিন্দুদের কাছ থেকেও গ্রহণ করে নাই। সেই হেতু তাহাদের সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন 
ব্যাহত হইয়াই ছিল। খ্রীষ্টান মিশনারিরা প্রথমটায় বাঙ্গালা ও নাগরী এবং উড়িয়া লিপিতে ও 
পরে রোমান লিপিতে তাহাদের ভাষা লিখিয়া তাহাতে সাহিতা স্জন ও সাহিত্য সংরক্ষণের পথ 
প্রশস্ত করিয়া দেন। সঞ্জান বা সচেতন ভাবে সাহিত্য-সর্জনার পথে তাহাদের সংস্কৃতি এখনও 
চালিত হয় নাই। কিন্তু তাহার্দের মধ্যে গান-বাধা ও গল্প-বলার নীতি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান । 
িগ্ব-গম্ভীর-ঘোষ মাদল (“দুমাং') ও উন্মাদনাকর বাশের বাশরী বাজাইয়া নাচ ও গান ইহাদের জীবনের 
এক সুন্দর রীতি। পাপ্রি নোটরোট্‌, পাদ্রি হফমান, এবং সর্গায় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের মুণ্ডারী 
গীতিন সংগ্রহ ও অনুবাদের সাহায্যে বাহিরের জগতের কাছে এই আদিম ও স্থমধুর প্রক্ৃতি-বিষয়ক এবং 
প্রেম-বিষয়ক কবিতার উৎসমুখ উন্মোচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার রস আস্বাদন কর! আমাদের 
পক্ষে এখন সম্ভবপর হইয়াছে। ভু. ৫. 4১০০০: আর্চার সাহেবের চেষ্টায় মুণ্ডারী খাড়িয়া সাওতালী ও 
হো ভাষায় চারি খণ্ডে যে কোল-জাতির কয়েকটা বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত গীতি-কবিতার সংগ্রহ বিহার 
প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রাচীন ভারতের আধ্যদের গীতি- 


্্্জ্ 
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কবিতার ও ছড়ার সংগ্রহ খথেদ ও অথর্ববেদের সহিত তুলিত করা যায়) এই ভাবে সংগৃহীত অভিনব 
সমগ্র “কোল্ল-বেদ-সংহিতা”-র ইংরেজী অন্থবাদ বাহির হইলে, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা মুলাবান্‌ 
কাধ্য সাধিত হইবে। সান্ততালীদের অন্গরাগী বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দ্বারাও দুই-দশটা সাগুতালী গান 
সংগৃহীত ও অনূদিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে । 

সার্ভতালের চিত্ত সঙ্গীত-রস-রসিক বটে, কিন্তু সাতাল নিজের মানপিক প্রকাশ, গান বা কবিত! 
অপেক্ষা মনে হর যেন কথা ও কাহিনীতেই বেশী করিয়। করিয়াছে । এ হিসাবে মুণ্ডারা গীতি-কবিতানু রাজা। 
মুগ্ডারী-ভাষায় রচিত কতকগুলি গান, সরল ও আদিম কবিতার অতি মনোহর নিদর্শন রূপে বিশ্বসাহিত্ 
স্থান পাইঝার ঘযোগা। চীনাদের ও জাপানীদের মধ্যে যে ধরণের প্রকৃতির সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা। দেখা যার, 
ইহাদের কবিতাতেও সেইরূপ ভাব বিরূল নহে। ভারতীয় কাবোগ্ঠানে ইহাদের কতকগুলি প্রেমের কবিত] 
হইতেছে কোমলবর্ণময় ও হথমধুর-সৌরভযুক্ত পুষ্প ।  এইগুলির মধ্যে কখোপকথন-মূলক দুই-পা্টটা 
কবিতা! আছে, সেগুলির মধ্যে নিহিত বন ও পাহাড়ের আদিম অবিবাপাদের অশিক্ষিত কলাকৌশল এবং 
_ তাহার আহ্ুষঞ্গিক স্বভাবজাত কারুকাধ্য, ভাবের সারল্য ও শুদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । দৃষ্াস্ত-স্বরূপ 
কতকগুলি কোল ( মুণ্ডারী ) ভাষার পদ দেওয়া যাইতেছে। 


১) চিকান্‌ বাহা বাঁহ।-লেন।-ম্‌ মাই ? 
বাহ! বাহ। সোআনাম্‌। 
চিকান্‌ দঃ দ।গ্িঃদ লেনা-ম্‌ মাই? 
দাইলি দাহাণি সারন্ঞাম্‌। 
২। বাহাতে চি উমেন্তানা-ন? 
বাহা বাই! সে।আনাম্‌। 
দ1ণিঃ-তে চি রেআরান্তানা-ম্‌? 
দাইলি দাহ(লি দিরিন্জান্‌। (পারি 'হফম।নের সংগ্রহ হইতে) 


১। কোন্‌ ফুলে তুমি ফুটে উঠেছ, কন্তা ? 
তুমি যে ফুলের মতন সৌর্ভময়। 
কোন্‌ ফুলের গোছায় তুমি বড় হ'য়ে উঠেছ, কন্তা ? 
ফুলের গোছার মত তুঘি সৌরভে ভরে উঠেছ। 


২। (কি বা) তুমি কি ফুলের মধ্যে স্নান ক'রে থাকো, কন্যা, 
( যে) তুমি ফুলের মতন সৌরভময়? 
(কি বা)তুমি কি ফুলের গোছার মধ্যে নেয়ে থাকো কন্া 
(যে)তুমি ফুলের গোছার মত সৌরভে ভ'রে উঠেছ ? 


আর একটা কবিতায় যুণ্ড প্রেমিক যুব! তার প্রেমের পাত্রী কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে_ 
কবিতাটা স্বর্গীয় শরৎচন্্র রায় মহাশয় মংগ্রহ করেন ও ইংরেজী কবিতায় ইহার অন্থবাদ করেন-_ 
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বে তাম। রিস। রিস! 
সপিদ্-কেদ্াম্‌ রাঙ্গা! নাচ, 
ধ্রিন্দা-দিডি, বাগ্ে-ম্‌ গুতুতানা, 
নামা নাগেন্‌ জিগে জিতাঁন!। 
আন্দু তাদা-ম্‌. সাকোম্‌ তাঁদা-স্‌, 
হৌতোরে দে! হিসির্-মেনা, 
পোলা-তা-ম্‌ দে! চিল্ক। সারিতীন।, 
নাম! নগেন্‌ জিগে লোতান|। 


ঢেউ-খেলানো চুলের ভারে তোমার মাথা কি শন্দর, 

লাল দড়ীতে মাথার চুল কেমন গোল খোঁপায় বাধ|! 

রাত-দিন, তুমি ফুলের মাল গাথো- 

তোমার তরে আমার মন পোড়ে, আমার হৃদয় কাপে। রি 
তোমার হাতে কাকন আর তাড় কেমন সুন্দর দেখায়, শা, 
তোমার গল বেডে আছে কি স্থন্দর হানুলি! 

তোমার পায়ে “পোলা” কি স্থন্দর ঝুমক্ুম করে, 

তোমার তরে আমার মন দহে, ভয়ে কাপে! 


নীচের মুণ্ডারী কবিতাটাতে প্রথম অংশ কুমারী কনা তাহার প্রেমাম্পদকে উদ্দেশ করিয়া 
ব্লিতেছে, এবং দ্বিতীয় অংশ হইতেছে যুবকের উত্তর__ 


(কুড়ি) নাতা-মাতা বির্-কো। তাঁলারে, নালোহোন্‌ নির্জা বাণিঙ্গা, 
রামেকান্‌ মারেচারে, নালোহেম্‌ নজর রারাইঙগ। 
ক]চিহোম খেলে লেদিঙ্গা, দেঙ্গেল্-লে কাইও, জুলেতান্রে ? 
কাচিহোম্‌ চিন। লেদিঙ্গা, দাঃব্‌-লে কাইউ, লিঙ্গিতান্রে ? 
(কোড়া) কাগে চোআইড, ঞ্েলেজাদ্‌মে, নোতে'রে দো নোতে দুদ্গার্‌ 
কাথে চোআইও. চিনাজাদ্মে--পিও-মা-রে দো দিও-মা কোর্জীনি। 


(কুমারী) গহন বনের মধ্যে, কুমার, তুমি পালিয়ে ঘেও না, আমাকে ফেলে যেও না) 
এই বিশাল তেপাস্তর মাঠের মাঝে, কুমার, আমাকে ফেলে পালিয়ে যেও না। 
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার, বন আমি আগুনের মত জলে উঠি? 
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার, যখন আমি জলের মত গ'লে যাই ? 
(কুমার) সত্যই আমি তোমায় দেখি নি, কারণ তখন পৃথিবী জুড়ে” ছিল ধুলা আর আধ) 
সত্যই আমি তোমায় দেখি নি, কারণ আকাশে তখন ছিল মেঘের মত কোয়াস। ॥ 


শিকারের আনন্দ নীচের কবিতাটীতে স্থন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ( শরৎচন্দ্র বাঁয় 
মহাশয়ের ইংরেজী অন্থবাদ হইতে )-- 
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এ মহুআ গাছের তলায় এ রে এ হরিণ-শিশু চরে) 

বন-পথ দিয়ে নীচ হ'য়ে ব্যাধ যুবক চলে, হেট হয়ে চলে। * 

মহুয়ার মিষ্টি ফলের লোভে হরিণ হোথায় আসে, হরিণ ঘোবে। 

হরিণের গায়ে বাণ বিধবার তরে ব্যাধ হঠাৎ দাড়ায় খাড়া হয়ে, হাতে ধন্থক নিয়ে; 
মহুয়ার ছায়ার তলে যায় পড়ে হবিণ-শিশু, হঠাৎ পড়ে; 

এ শোনো, ব্যাধ খুশী গলায় আনন্দের ধ্বনি করে, খুশীর রা কাড়ে । 


আনন্দের মধ্যেও থে দুঃখের বীজ আছে, হরিষে বিষাদের ভাব এই রূপে মুণ্ড। কবি প্রকাশ 
করিতেছে-- 


একাপি-কো। পিরি-রে দে| রুতু-তেকে। মেমেন্তানী, রুতুতেকে| নেসেন্তানা। 
তেরাদি-কো বাদিরে দো বানাম্‌-তেকো। তুদাও তানা, বানামৃতেকো তুদাও তান! 
রুতু তেকে| সেসেন্তানা, রুতু চুটিহলা;ক্‌ জাঁনা, রুতু চুটিলা:ক জানা, 
বানামতেকো তুদাও তানাবানাম্‌-দাঙ্ি দোরাড-জানা, বানাম্দাওি দের।ও জান]। 


একাশিব টিলা-ভূ ইয়ে পথিকেরা যাদু বাণীর সুরে, বাশীর স্থরে। 

তিরাশির নামাল-ভূ ইয়ে পথিকেরা যায় দোতারার তালে, দোভারার তালে । 
বাশীর স্থরে চলে তারা, হায়, বাশীর মুখ গেছে ভেঙে, বাশীর মুখ গেছে ভেঙে । 
দোতারার তালে যায় গো তারা, হায় দাণ্ডী তার হ'য়েছে চুর, হয়েছে চুর | 


বিবাহের কন্যার মুখ দিয়া মুণ্ডা কবি বলিতেছে__- 


বাঁতৈভ.-মে গ। নেআঙ, বাঁতৈও মে হে1। 
ডালি-তৈঙ মে গা নাপাঙ, ডালি-ভৈউ মে । 
সারঙ্গোম্‌বাতে নে-আউও বাতৈডংমে হো) 
সুড়া-মাংগেন্তে গ। নাপাড, ডালি-তৈঙমে। 


ওগো মা, ফুল দিয়ে আমায় সাজা ও, ফুল দিয়ে সাজাও ; 

বাবা গো, মাথায় দাও ফুলের মুকুট, মাথায় ফুলের মুকুট । 

শালের ফুলে, মা গো, আমায় দাও সাজিয়ে ) 

শালের কচি ডালে, বাবা গো, মুকুট বানাও আমার তরে, মুকুট আমার তরে। 


নাচের আহ্বান করিয়! যখন মাদলে ঘা পড়ে, তখন কোল যুবক-যুবতীদের দেহে মনে যে সাড়া 


পড়িয়া যায়, বহু পূর্বে সঞ্জীবচন্জ্র চট্টোপাদায় তাহার "পালামৌ”-য়ে তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই 
কবিতাটা এই নাচের আনন্দের বসে পরিপূর্ণ 


কোট-কাবাম্থৃতে মাদল বাজে ; 
আমার হৃদয় নাচে, এ আওয়াঙ্গে--এ আওয়াজে । 


তীয় সংখ্যা ] কোল-জাতির সংস্কৃতি ১০৫ 


বারিগারায় করতাল ঝম্বাম্‌ করে-_ 

আনন্দে আমার হৃদয় যেন লাফ দেয়, যেন লাফ দেয়। 
কোট-কারাম্থৃতে মাদল বাজে__ 

ত্বরা করো, প্রিয়া আমার, চলো যাই নাচে, চলো যাই নাচে। 
বারিগারায় খরতাল খন্থন্‌ করে__ 

ওঠো, প্রিয্/। আমার, ছাড়ো উদাস ভাব, চলো যাই নাচে । 


সাগ্ুতাল যুবকও অনুরূপ ভাবে গায়__ 


( মাদলের ) বাজনা শুনে, 
মন আমার যেন তাওয়ার তাপে তাতে ॥ 
মুণ্তারীর মত সুন্দর-সথন্দর কবিতা সাগ্ুঁতালীতে তত বেশী পাওয়া যায় না। ছয়-সাত ছন্দের 

কবিতা মুগ্তারীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সাগুতালী কবিতা ছুই ছত্র, বড় জোর চারি ছত্রেরই বেশী; . 
পাঁচ-ছয় ছত্রের অবশ্য দুর্লভ নয়। আজকাল মুণ্ডা ও সান্ততাল কবিরা বড়-বড় কবিতা ও গান 
লিখিতেছেন। মালাই জাতির 7১87)0. “পান্তম্” কবিতার মত, জাপানী 1ৃ&থাণে “তীঙ্কা” আর 
00& “উতা”্র মত, সাণুতালীদের সাহিত্যিক বোধ বা অনুভূতি, এই-রূপ ছোট কবিতার মধ্যেই 
মীমিত। শান্তিনিকেতনে স্বর্গীয় সন্ভোষচন্্র মজুমদার মহাশয় এই-রূপ সাগঁতালী কতকগুলি 
কবিতার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুপির বাঙ্গাল। অন্বাদ৪ করিয়াছিলেন; তাহার কয়েকটি এই 
সংখ্যায় ছাপা হইল। রবীন্দ্রনাথকে এইরূপ কবিতার সৌন্দর্য খুশী করিয়াছিল, এবং ড158-1)1.27867 
9৪৪০৪:৮-র ১৯২৫ এপ্রিল সংখ্যায় সন্তেষ-বাবুর সংগ্রহ হইতে কতকগুলি কবিতার ইংরেজী 
অন্ৃবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত চারুলাল মুখোপাধ্যায় এমএ বি-এল্‌ মহাশয় “দেশ” পত্রিকাতে 
কতকগুলি সুন্দর সার্তঁতাল কবিতার বঙ্গান্থবাদ মূলের সহিত প্রকাশিত করেন। দা, 0- 4১2৩1000 
আর্টর সাহেবের প্রকাশিত সংগ্রহও ইংরেজী অন্কবাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এইক্সপ কয়েকটা 
সাতালী কবিতার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে; এগ্তলিতে ঘরোয়! জীবনের স্থথহুঃখের কথা বিশেষ 
নিষ্ষপট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। 


পতিকরৃকি পরিত্যক্তা সী বলিতেছে-__ 
আমি ভাত বীধি, আমি বেক্নন রীধি, ওর পাতে খুব ঢেলে ঢেলে দিই । 
তবুও ও বলে, এ বউ আমি ঘরে রাখবো না॥ 


মাতৃহারা পুত্র মায়ের জন্ থেদ করিতেছে-_ 
হায় হায়, আগেকার দিনে 
কোথাও থেকে আমরা ঘরে ফিরে আসার সময়ে 
দোয়ারের ধারে মা থাকৃত বসে 
বাচ্ছা ময়নার মত আমাদের পেয়ে আদর ক'র্ৃত॥ 


১০৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা [ পঞ্চম বর 


শ্রীযুক্ত চারু-বাবুর সংগ্রহ হইতে ছুইটা সাগুতালী গান-- 
বুরুরে নাতাঁল-বাহা, দলপ -দলপ, নাতাল-বাহ। 
জাহা লেকাতেইএ ভিয়ক্থিয়া হরিঞ, চিপিরেং হতদ বচেরেঃ 
জাহা লেকারেইঞ, বাহাইপিক্1। 


পাহাড়ের উপরে নাতাল ফুল, ছুল্ছে নাচছে নাতাল ফুল । 
আমি স্থন্দরী নই, খোপার ছুই ধারে ফুল দোলে-_ 
আমি হ্ন্দরী নই, কিন্তু এ ফুল চুলে আমি গু'জ্বো ॥ 
নাম্‌দ কিদাড়-ইপন্‌ নিঞ্দ রেঙ্গেংচ, 
হপন্‌ চেক লেকাতে-ম্‌ বুলাও | 

রি কিদিঞ, নালো। সারিম্‌ রাগ, সারিনালৌ, 
সারিম হমরা, বানা হড় গে চংলাং সমান্গিয় ॥ 


কম্া। ধনীর ছেলে তৃমি, গরীবের মেয়ে আমি, কি ক'রে আমায় ভোলালে ? 
তরুণ। কেঁদে! না, মনে বাথা পেয়ো না, আমরা ছুজনে দুজনার সাথী । 


মনে হয়, জীবনের সব দিক্‌ লইয়া টুকরা-টাকরা অভিজ্ঞতা! বা চিত্রাঙ্কন সাগুতালদের কবিতায় 
অধিক করিয়া পাওয়া যায়। অহুষ্টপ, ব! গাথা ছন্দে রচিত সংস্কৃত ও প্রীক্কৃত কবিতায়, প্রাটীন 
তমিল্‌ পদে, হিন্দীর দোহায়, অনেক সময়ে এই-জূপ বাচত্যমতার সঙ্গে প্রেম বা প্রারুতিক দৃশ্ঠ ব! 
জীবনের কোনও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কবির দর্শন বা উপলব্ধির যে প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, 
সান্ততালী, মুণ্ডাবী প্রভৃতি কোল-ভাষার এই-সব ছোট-ছোট কবিতা যেন লেই পর্যায়ের । 

আজকালকার বিভিন্ন গণের কোল ছেলেমেয়ের! (কি মুণ্ডারী, কি সাগ্ুতাল, কি হো) তাহাদের 
প্রাচীন গানগুলি ভুলিতে বপিঘ্াছে। তবে কোল-সমাঞ্জের বাহিরের--ভারতীয় ও ইউরোপীয়--সাহিতা- 
বসিকদের আলোচনার ফলে, শিক্ষিত কোল ছুই-চারিজন ধাহারা আছেন তাহাদের মনে এ বিষয়ে দরদ 
আসিতেছে । কিন্তু ইহার চেয়ে আবশ্ঠক বা প্রাধিত হইতেছে এমন ব্যবস্থা, যাহাতে অশিক্ষিত কোল 
জনসাধারণ নিজেদের পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত এই রিকৃথ হেলায় হারাইয়া না ফেলে। এজন্য আবশ্বক, 
তাহাদের অনৈতিক নিরাপত্তা এবং শান্তিময় জীবনযাত্র!। কিন্তু এই দুইটা বস্ত এখন পৃথিবীর প্রায় 
সর্বত্র দুর্লভ হইয়! পড়িতেছে। 

কোল জাতির পুরাণ-কথ| ও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত গল্প ও কাহিনী আংশিক ভাবে সংগৃহীত 
হইয়াছে। সাগুতালদের মধ্য হইতেই বেশী করিয়া এই-সব কথা ও কাহিনী পাওয়! গিয়াছে, এবং দুমকার 
স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারিদের চেষ্টাতেই কয়েক খণ্ডে এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭০-৭১ সালে ক্কাপ্ডিনেতীয় 
মিশনারি ১০৬,104, 0, 96618700 স্কেফবূড সাহেব, কলেয়ান (কল্যাণ) নামে একজন বৃদ্ধ সাগুতাল গুরু 
অর্থাৎ পুরোহিতকে পান, এবং তাহার নিকট হইতে সাগুঁতালদের পুরাণ-কথা ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি এবং 
সামাজিক রীতিনীতির কথা যাহা শুনেন তাহ। লিখিয়া লন, ও ১৮৮৭ সালে মূল সাগঁতালী ভাষায় রোমান 
অক্ষরে এই বই প্রকাশিত করেন-__এই বইয়ের নাম দেন প্হড়ফো-রেন্‌ মায়ে-হাপড়াম্‌-কো-রেআঃক্‌ কথা” 


দ্বিতীয় সংখ্যা ] কোল-জাতির সংস্কৃতি ১০৭ 


ধর্ধাৎ 'সাগুতালদের পূর্বপুরুষদের কথা? | এই বইখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, ইহা শুদ্ধ সাগঁভালীর 
মপযবান্‌ নিদর্শন, এবং ইহা একাধারে সাগুতাল পুরাণ ও স্থতি গ্রস্থ। এই বই ছাড়া স্কাগ্ডিনেভীয় মিশনারি 
পরলোকগত 1৪৮. 7৯. 0- 739৭৭17% বডিং সাহেব, 0310 অস্লো এবং 0০১০81190 কোপেনহেগেন্‌ 
হইতে কয়েক খণ্ডে সাগুতালী উপাখ্যান, মূল সাগ্ততালী ও ইংরেজী অস্থবাদ সমেত প্রকাশিত করিয়াছেন। 
বডিং সাহেব সাগুতালদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান্‌ প্রবন্ধও লিখেন। মুগ্ডাদের কথ! লইয়। 
রোমান কাথলিক পাদরি [০0710 হফমান সাহেব ১৪ খণ্ডে বিরাট এক মুণ্ডারী বিশ্বকোষ 
[07501098618 81010087108 পাটনা হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯৩০-৩২ সাল )। 

এ সম্পর্কে সব-চেয়ে লক্ষণীয় হইতেছে সিংহভূম (চাইবাস। ) জেলার ঘাটশিলার অন্তর্গত 
কাড়,য়াকাটা গ্রামের অধিবাসী রামধাস মাঝি টুভূ মহাশয়ের সঙ্গলিত বই "খেরও়াল-বংশা-ধরম- 
পুথি*_বনথ বৎসর পূর্বে ৬৮ পৃষ্ঠার বড় আকারের এই বইখানি, সাগুতালি ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে 
ছাপাইয়া তিনি প্রকাশিত করেন। ইহাতে নিজ হইতে তিনি সাগ্ততাল পুরাণের স্থট্টি ও অন্ত 
বিষয় সংক্রান্ত কতকগুলি গল্প এবং কতকগুলি পুরাতন ও স্বরচিত গান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কাঠে-. 
খোদাই ছবি কতকগুলিও দিয়াছেন, তাহা হইতে দেবতী-সম্বদ্ধে সা তালদের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক কালে 
কি দাড়াইয়াছে তাহা দেখা যায়। এই বই এখন প্রায় অপ্রাপ্য-কিন্ত ইহা নিজ সংস্কৃতির প্রাতি 
বর্দজ্ঞানযুক্ত কোলের শ্রদ্ধার প্রথম নিদর্শন । 

বডিং সাহেবের সাগুতাল গল্পের সংগ্রহের কতক অংশের ইংরেজী অন্বাদ ১৯০৯ সালে 
সিভিলিয়ান 06০1] 73677 13017085 কতৃকি [70110107602 2১6 9217%813 নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
[০৮০ [0৮৮ 08000]] ক্যাম্পবেল নামে আর একজন মিশনারি ১৮৯১ সালে কতকগুলি সাগ্ুতালী 
কাহিনী প্রকাশ করেন । এই-সব সংগ্রহের সব গল্পগুলিই কিছু লক্ষণীয় নহে। কতকগুলি গল্প ভারতের 
সাধারণ সম্পত্তি-জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের মত পশ্তপক্ষীকে অবলম্বন করিয়া নীতিকথা। & 
কতকগুলি আবার সাধারণ বূপকথা, যাহ! বাঙ্গাল! হিন্দী প্রন্থতি আর্ধা-ভাষাতেও পাওয়া যাম্ব। 
কতকগুলি গল্প বিশেষ ভাবে সাঁওতালদের জীবন লইয়া। এই-সমস্ত গল্পের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় 
এবং চিত্তগ্রাহী হইতেছে বোঙ্গাদের লইয়া কতকগুলি গল্প, যেগুলি সাওত।ল সংস্কৃতির বিশেষ পরিচায়ক । 
এই ধরণের গল্প বেশী সংখ্যায় মিলে_-একদিকে মানব তরুণ বা তরুণী, অন্যদিকে “বোঙ্গা-কুড়ি” বা 
*বোঙ্গা-কোড়া"-_দেবকন্তা বা দেবকুমার--এবং ইহাদ্দের মধ্যে ভালবাসার কথা লইয়া গল্প। এইন্প 
গয়্ের কাঠামো বা মূল কথাবন্ত মাত্র ছই-চারি প্রকারের পাওয়া যায়। একটী সাধারণ কথাবন্ত 
হইতেছে এই ধরণের-__ সখীদের সঙ্গে সাওতাল-কন্তা বনে গিয়াছে শাকপাতা৷ তুলিতে; সেখানে এক 
তরুণ বোকার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ, এই বোঙ্গা-কোড়া বাস করে পাহাড়ের গুহায়, কন্যা তাহার 
পত্ধীরূপে সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গে পরম নখে বাস করিতে থাকে কিন্ত ত শ্শীয়- 
বন্ধুদের কাছে এই বোঙ্া-সঙ্গ গ্রীতিকর না লাগায় তাহাদের চেষ্টা হয়, যাহাতে বোঙ্গাকে ষ 
বা টি ঠকাইয়া, কন্তাঈীকে আবার ঘরে ফিরাইয়া৷ আনিতে পারে ; কখনও-কখনও তাহার) ./ও 

॥ কিন্তু বোঙ্গ। তাহার মানবী স্রীকে ছাড়িবে নাকন্ত! বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসি পীড়িত হর ও 
টক করে, এবং এইকপে বোঙ্গাঁলোকে গিয়া! তাহার বোঙ্গা-পতির সহিত মিলিত হয়। আবানন 


